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তালা অ ত 





ডাহা জাত সতত ক ২ 
শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ 
“সকলের একমাত্র প্রভু_একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণ এবং আমি 
সকলের দাস ও সেবক, এই কথ সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে A 
ভক্তগণ আমার সেব! করুক্‌, এই দুরু দ্বির হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
না পাইলে আমাদের মঙ্গল নাই 1” 
“প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাকে সর্বক্ষণ দিবপেক্ষা হীন'-জ্ঞানে 
মঠবাঁসী অপর বৈষ্ণবের সেবা করিবেন” 
পকৃষণসেবা সর্বক্ষণ কর্তব্য, ইহাতে যেন ভুল না হয়। বৈফ্ণবসেব| 
তদপেক্ষা অধিকতর অপরিহার্য ৷” 


2 
“প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর” 
(গ্ৰন্থ প্ৰকাশনে ) 
প্রীচৈতগ্যমঠের অন্যতম প্রচারক 


ত্রিদণ্ডিস্বানী ্রীমন্তক্তিকমল অবধূত মহারাজের অবদান 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । 


শ্রীধাম মায়াপুর'্থ ‘সারস্বত প্রেস’ হইতে ত্রিদণ্ডিভিগ্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ 
আচাধ্য কর্তৃক মুদ্রিত । 





প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


“সাক্ষান্ধরিত্বেন সমন্তশানত্রৈরক্ষত্তথা ভাব্যত এব সম্ভিঃ। 
কিন্ত প্রভোর্দ: প্রিয় এব ত্য বন্দে গুরোঃ শচরণারবিন্দম্‌ ॥” 

আদে। গুরুপূজা। সমস্ত শাস্ত্র বাহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, সাধুগণও হাহাকে আশ্রয়জ্াতীয় শ্রীভগবান্‌ বলিয়! 
জানেন, যিনি জগদৃগুরুর লীলায় কঞ্জপ্রেষ্টকূপে লক্ষিত হন, ধাহার 
কুপাবলে শ্রেষ্ট শ্রীনাম, গ্রীমন্ত্র, শচীপুত্র শ্রীগৌরহরি, শ্রন্বদপ গোস্বামী, 
শ্রীপনাতন গোস্বামী, শ্রীপ গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীজীব 
গোস্বামী, শ্রেষ্ঠা পুরী মথুরা, প্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রগোবর্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও 
শ্রীরাধা-মাধবাশ। পাওয়া যায়, ধাহার হদয়-ত্রজে নিরস্তর স্পরিকর 
শ্রী্বীরাধা-গোবিন্দের নব নব বিচিত্রতাযুক্ত নিত্যলীলা-বিলাস হইতেছে, 
ধাহাকে কখনও স্কন্ধে__কখনও মন্তকে ধারণ করিয়া স্বয়ং শীকৃষ্ণ আনন্দ 
লাভ করেন, একমাত্র যাহার প্রপাদে ভগবত্প্রসাদ লাভ করাবায়, যাহার 
অপ্রসাদে কোথাও গতি নাই, সেই কারুণ্য-ঘন-বিগ্রহ শ্রীগুকপাদপন্মের 
পুজার পূর্বে কাহারও পৃক্রা হইতে পারে নাঁ। তন্নিমিত্ত আত্ম-শোধন- 
জন্য গ্রন্থলিখন-সেবা-প্রচেষ্টার প্রারস্তে শ্রগুকপা্পদ্দের মহিমা-কীর্তনে 
ব্রতী ইইয়াছি। এই মহ্ৎকাধে আমার অযোগ্যতার কথা নিবস্তরই 
স্থৃতি-পথে রহিয়াছে । তথাপি মনুস্তজীবন সার্থকতা-মণ্তিত করিতে 
আ্রীগুরুপাদপদ্দেক্র মহিমা-কীর্ভন ব্যতীত গত্যন্তর নাই এবং কীর্তনপ্রয়াসী 
জনগণের প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্ের অহৈতুকী করুণা বন্ধিত হইয়া থাকে, এই 
আশাবন্ধ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছি। মূর্ণ ‘বিষ্ণায়’ 
বলে, পণ্ডিত ‘বিষ্ববে’ বলেন; ভাবগ্রাহী ভ্রনার্দন ভাষার প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া উভয়েরই হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করি! থাকেন__-এই বাণীও মাদৃশ 
মূটের ভরসা-স্থল । অনন্ত আকাশে বিহগকুল সামর্থ্যান্ন্যারী বিচরণ 
করিয়া থাকে; নিতান্ত নগণ্য অংশের অধিক বিচরণে অসমর্থ ক্ষুদ্রতম 


(8) প্রভুপার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


পক্ষীও যেমন সামর্থযানুসারে GE কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না, 
আমিও সেই প্রকার অসীম গুরুপাদপন্ন-মহিমা-গগনের বিন্দুমাত্র অংশেও 
যাইতে সমর্থ কি না, তাহ! ন! ানিয়াও সংকোচ পরিত্যাগ করিয়া 
যথাসাধ্য গমনে প্রয়াস পাইয়াছি। মহাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র বারি লাভ করিয়! 
যেমন ক্ষুদ্র পক্ষী “রাঙ্গা টুনি’ পরিতৃপ্ত হয়, আমিও তদ্রুপ গুরুপাঁদপদ্ামহিমা- 
মহাসিদ্ধুর বিন্দুমাত্র গ্রহণ করিয়া! লেখনীর সাহায্যে বিশ্বে বিতরণ করিতে 
পারিলে নিজ্রেকে ধন্যাঁতিধন্য জ্ঞান করিব। যদি কেছ বলেন, “তোমার 
্রন্থলেখন-প্রচে্টায় যে মৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রীগুরুপাদপদ্দের 
মহিমা খর্ব হইয়াছে,” তদত্তরে আমার নিবেদন, জগতে এমন কেহ নাই 
যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আমায় শ্ীগুরুপাদপদ্দের মহিমা কিছুমাত্র 
খর্ব করিতে পারিবেন।  ্রগুরুপাদপদ্মের মহিমা-স্থর্য স্বতঃপ্রকাশ 
বলিয়া একদিকে যেমন অপরের দ্বার] প্রকাশের অপেক্ষারহিত, 
অপরদিকে তেমনই খর্বতাঁর উর্ধ-স্তানে নিত্যকাল অবশ্থিত। দু্ধপোয্য 
শিশুর অস্ফুট ‘আধ’ ‘আধ’ স্বর পিতা-মাতার বিরক্তির পরিবর্তে প্রীতিই 
উৎপাদন করে ; আমার লেখায় অসংখ্য প্রকারের ক্রটি থাকিলেও এবং 
আমি গুরুপাদপন্সের সন্মুখীন হইতে অসমর্থ হইলেও গুরু-প্রেষ্ঠ প্রমুখ 
পার্ধদ্রগণের আবেদনে শ্রীগুরুপাদপদ্মা কপাপূর্বক তৎসমুদয় সংশোধনান্ছে 
গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন, এই আশা পোষণ করিতেছি। 
তাহার প্রকট-লীলায় এই অহৈতুক্তী করুণার বহুবার লক্ষ্য করিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছে । বিশ্ববাসিজনগণের দিক্‌ হইতে চিন্ডা করিলেও 
মনে হয়, জগতে এমন অন্পবুদ্ধি কেহই হইবেন না, যিনি আমার 
অযোগ্যতা-ছার! শ্রীগুরুপাদপন্ের মহিমা বিচার করিতে যাইবেন। 
সার্বভৌম পণ্ডিতেরও কি নিতান্ত গণমূর্খ ছাত্র থাকে লা? দি কেহ 
জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার ন্যায় পদার্থের পুস্তক পাঠ করিয়া জগঘসীর 


প্রভৃপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (৫) 


~~ টির কারি পলিসি পাপন 


কি উপকার হইবে?" ততুৱরে আমার নিবেদন,মামার লেখ! পাঠ 





করিয়া জগদ্বাসীর কোন উপকার হবে লা. একথা ক্রুব সত্য, কিন্তু 
ওকুপাদপদ্য অহৈতুকী করুণার যদি আমাকে হন্তু করিয়া তাহার বাণী 
কিছু প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে তৎপাঠে নিশ্চয়ই বিশ্ববাসীর 
নিত্য কল্যাণ সাধিত হইবে । 
মাদৃশ পতিতাধমের প্রতি প্রীুপাদপদ্মের করুণার কথা চিত্ত 
করিলে একদিকে যেমন “যে যত পতিত হয়, তব কৃপা তত তার”_এই 
মহাঁজন-বাণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দন্ট হয়, অপরদিকে তেমনই শীসনাতন- 
গুরুপাদপল্লের মহিমা বর্ণন ও স্বীয দৈন্য প্রক্াশমুখে সরল রঘুনাথদাস 
গোস্বামিপাদ-বিরচিত নিয় গ্রোকের দৃষ্টান্ত ও দেখিতে পাই, 
“বৈরাগ্যযুগ ভক্কিরসং প্রশত্লৈরপায়যনন্মামনভীন্স,নন্ধম্‌ । 
কুপাম্বুধির্ঘঃ পরতুঃখঢুঃখী সনাতনং তং প্রভৃষাশ্রয়ামি ১ 
কারণ একদিকে যেমন আমি পুরীষের কীট হইতেও অধম, অপর- 
দিকে ভক্তিরসপানে সামার তেমনই অক্চি। এই অবস্থায় পতিতপাবন 
নিত্যানন্দ-নিভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীওরুপাদপদ্ম গৃহাদ্ধকুণ হইতে আমাকে ₹প- 
পূর্বক উদ্ধার করিয়া ভক্তিরস পান করাইতে চেউার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন 
নাই। যখন ঢাকায় মিটকোর্ড (গভর্ণমেন্ট ) মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, 
তখন বৈৰী মায়| এমন ঘটনাচক্র সৃষ্টি করিল, যাহাতে সংসার-ঘুপকাষ্ঠে 
মশ্তক-প্রদদানার্থ অগ্রসর হইতে বাধ্য ভইলাম। সেই ভীয়ণ দুঃসময়ে 
আমার নিত্যকালের গুরপাদপদ্ম শ্্রীভগবানের পাদপদ্মে একান্তভাবে 
শরণ লইয়া হাতি জ্ঞাপনের জন্য হৃদয়ে প্রেরণা দিলেন এবং অতিশয় 
বিশ্ময়জনকভাবে আমি উদ্ধার পাইলাম। পুনরায় ভাঙ্গার হইবার 
পরে যখন নানাবিধ কর্তব্যের চিন্তায় সংসারের আলেয়ার দিকে দৃষ্টি 
যাইতেছিল, সেই সময় অধীতবিদ্যা স্্ীধাম ও ধামবাসিগণের সেবার 


(৬) প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


2 EEE 
নিযুক্ত করিবার সুকৌশলত্ারা শ্রীহরিকথার আলে চন] এবং দৈনিক নপীয়া- 
প্রকাশের সেবাব্যপদেশে শ্রীতাগবত,প্রসঙগ-অনুষ্দীলনের পূর্ব সুযোগ দিয়া 
প্রভৃপাদ আমার প্রতি অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ্রে প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। মাতৃদেবীর ও ভ্রাতৃঘয়ের স্লেহ-শৃঙ্খল আমার প্রতি বড়ই 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল) শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় হরিকথা-বখ- 
কার্তন-বারি-সিঞ্চনের ফলে মাতৃদেবীর নিকঠে বাল্যকালে শ্রুত ‘সংসারে 
একজন বৈষ্ণব হুইলে তাহার শতশত পুরুষ উদ্ধার হয়_-এই উপদেশাঙ্ুরটি 
তাহার প্রতি কর্তব্যপালনের অমৃতফলপ্রস্থ-বৃক্ষ- রূপে বর্ধিত হইতে লাগিল । 
শ্রীগুরুপাদপদ্যের করুণার অস্ত নাই । জয় ছউক-_নিত্যকাল জয় হউক, 
এহেন করুণানিধি শীগুরুপাদপন্মের | 

প্রীগৌড়ীয়াচাধ-ভাস্করের কীর্তন-কিরণে গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও 
ব্রজমগ্ডল নিত্যকাঁল আলোকিত । প্রভাকরের সহিত গ্রভানিচয়ের 
অচ্ছেছ্য সন্বন্ধের ন্যায় গোঁড়ীয়াচার্যবর্ষের সহিত উক্ত মণ্ডলত্রয়ের বিবরণও 
ংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে । নবদ্ধীপের নয়টি ঘীপ এবং ৮৪ ক্রোশ 
ব্রজমগুলের ঘবাদশবন-পরিক্রমণ-প্রস্ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

ীগুরুদেবের প্রচারের সহিত পরমগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর 
দাগ পরমহংস বাবাজী মহারাজ, পরাৎ্পরওর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ 
ভক্তিবিনোদ ঠাঁকুর, পরমপরাৎপরগুরু বৈষ্ণব-সার্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল 
জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এবং ওদার্ঘলীলাময়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ 
শীপ্ীগৌরসুন্দরের লীলা একসূত্রে গ্রথিত বলিষা সংক্ষিপ্তভাবে তাহাদের 
লীলার দিগ দর্শনও করিতে যতু করিয়াছি । 

দীক্ষায় নুমাত্রেরই দ্বিজত্ব হইয়া থাকে; বিষ্ণুমন্তরে দীক্ষিত ব্যক্তি 
কখনও হীন বা অস্পৃশ্য নহেন, পক্ষান্তরে অদীক্ষিত ও অবৈষ্ণবমাত্রেরই 
পূজ্য প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত-পিদ্ধান্তের বাস্তব স্বরূপ প্রদর্শনার্থ ‘দৈববর্ণাশ্রম- 


সি মামলা পশলা সলা মপাকজলও পরনে 


প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (৭) 
সঙ্ঘ” স্থাপন ও বৈদিক ত্রিদণ্ড সমাশা-বিধি প্রচলন করিয়া শ্রীল প্রতুপাদ 
গোৌভীয়-বৈঞ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন এবং অনুকূল- 
কু্চানুশীলনাগার স্থাপন, শশ্রিগা-যন্দির-যার্জন-রহস্য জ্ঞাপন, বিভিন্ন 
মতবাদ আালোচনা করিয়া ভীবন্বরূপের ‘গাগীভতুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানু- 
দাসঃ” এই শুদ্ধ পরিচয়ে কঞ্চেন্দিয়পরীতি ইচ্ছামূল। সেবার অসমোর্ধত পুদর্শন 
এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সাবজৈবিক আঅচিন্তভেদাভেদসিদ্থাস্ত বর্ণন 
করিয়াছেন; এই লকলও এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
শারীয়িক অসুস্থতা-নিবদ্দন ও গ্রন্থ-বিস্তৃতির আশঙ্কায় শ্রীল প্রভুপাদের 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আরও অনেক লীলার বিষয় আলোচনা করিতে পারি নাই । 
দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীগোৌডীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক গৌড়ীর_ 
প্রথমবর্ষ_-আচার্ব-বিরহ-সংখ্যাফ (৩৭৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) 
এই অযোগা দেবকের “ক্টোত্তরশত-বিলাপ-কুসুম-ন্তবক” শীবক যে প্রবন্ধ 
স্থান পাইয়াছে, তাভাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্টা-রত্রমালার ঘথা- 
সাধ্য দিগ দর্শনে যত্রুকরিয়াছি। 

চি জত ক bd 
শ্রীল প্রভুপাদের বলীলা বর্ণনে সমর্থ হই নাই। শারীরিক অসুস্থতা 
ও দৃট্টিশক্তির অপটুতা পদে পদে বাধা প্রদান করিতেছে। শ্রীল প্রছুপাদের 
বিভিন্র-লীলা-অবলম্থনে গৃথক্‌ পৃথক্‌ গ্রন্থ রচিত হইলে বিশ্বের পরম কল্যাণ 
সাধিত হইবে । 
ঞ্ ই সু চি 
দ্বিতীয়-সংস্করণের নিবেদন 
এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ৪৫৩ শ্রগৌঁরাব্দের 
২২শে গোবিন্দ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ওরা চৈত্র, ১৯৪০ বৃউ্টাব্দের ১৬ই মাৰ্চ । 
তখন আমার নাম ছিল শ্্ীক্চকাস্ি ব্দ্থচারী, ৪৬২ গ্রুগৌরান্দের ২৯শে 


(৮) গ্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


টি ২০ 22 ০২০ সানি 


গোবিন্দ, ১৪৫৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে ফান্তন। ১৯৪৯ খৃষ্টাবদের ১৪ই মার্চ 
রীগৌরাবির্তব-পৌর্ণমাসীতে প্রীগৌরাবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুরে আকর 
মঠযাজ প্রীচৈতন্যমঠে মঠ-প্রতিষ্ঠাত! প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
গোস্বামী ঠাকুরের শমাধি-মন্দিরের প্রাণে প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ_ বর্তমান শ্ৰীচৈত্য 
মঠাচার্বপাদ ত্রিদপ্িষব মী এীমন্তক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ এদাসকে শ্রীমত্তাগ- 
বত-প্রোক্ত ত্রিদগু-সম্্যাস প্রদানপূর্বক নাম রাখেন প্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ। 

অভিজ্ঞ শল্য-চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ 
চক্ষুটার এবং ছুই বৎপর পূর্বে বাম চক্ষুটীর ছানি-অপসারণ সাফল্যমণ্ডিত 
হওয়ায় শ্রীশ্রী ওরু-গৌরাঙ্গ এ দীন সেবঝকে লেখনী-সাহায্যে পুনরায় 
সেবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য গ্রন্থের বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশে যত্বপর হইয়াছি। প্রথম সংস্করণটাতে ছিল ১৬২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় 
সংস্করণের হইয়াছে ৪০০। সুতরাং এই সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় 
আড়াই গুণ। তংৎসত্বেও “পরিব্রাজকাচার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভুপাদ” 
অধ্যায়টা অতি সংক্ষেপে স্ত্রমাত্র লিখিত ছুইয়াছে।  বিস্তৃতভাবে 
লিখিলে তাহাই সহস্র পৃষ্ঠার অধিক হইত । প্রদর্শনীর রে শ্রীল প্রতুপাদ 
যেসকল শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বর্ণন কর! সম্ভবপর হয় নাই । 
তাহাও একটা স্বতপ্ত গ্রন্থ হইবে । শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, বন্তৃতাবলী, 
গ্রবন্ধীবলী, পণ্যাবলী ও হরিকথামৃত আমাদিগকে পরমার্থ-জগতের নিত্য 
নব আলোক প্রদান করিতেছেন । প্রত্যেকটার কয়েক খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশের যত হইতেছে । 

আকর মঠরাজ প্রীচৈতন্যঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্তমান 
সভাপতি ও আচার্ধ ব্রিদপ্ডি-গোত্বামী শ্রীমন্তক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের 
বিশ্ববাসী জনগণের প্রতি হিতৈষণার ফল-স্বরুপে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের 
পাদপন্স-আশ্রয়ে্র সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রী প্রভুপাদ শ্রাধাম 


| 


প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (৯) 


মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রদলালাস্থল ব্রজপত্তনে বিবিক্তানন্দীর লালায় 
একাকী ভজনে নিমগ্ন ছিলেন। স্থানটা জঙ্গল-বেন্টিত ছিল। ক্ষেতের 
আইল ব্যতীত শ্রীধামে আসিবার কোন পথ ছিল লা। উক্ত মঠমমূহের 
অন্যতম সেবায়েত ই্যৎ পরমানন্দ বিদ্যার সম্প্রদারবৈভবাচার্য ছাদশ বর্ম 
বয়সে শরীধামে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেবা-মৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। 'আচার্ষপাদ শ্রীমন্তক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ যখন শ্রীধামে 
আমিয়! শ্রীল প্রভুপাদের বীর্ঘবতী হরিকথা শ্রবণ করিলেন, ত্খন 
উৎফুল্লচিত্তে সেই কথামুত সর্ব সাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য 
তাহার প্রবল আগ্রহ হইল। অপরিলীম সাহসে তিনি শল প্রহপাদকে 
বাংলার রাঞ্ধানী-_সমগ্র ভারতের শেষ্ট নগরী কলিকাতায় লইয়া গেলেন 
এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্ভনগণকে আহ্বান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা- 
শ্রধণের সৌভাগ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতগ্থষঠ ও ভ্রীগৌড়ীয়- 
মঠদমূহ-প্রতিষ্টায় গ্রীল প্রভুপাদের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন আমাদের 
এই বর্তমান আচার্ধপাদ । আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর- 
দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-লীলার পরে যখন 
হছুলোরঘাটে আচাষপাদ এল প্রভূপাদের চরণপ্রাস্তে উপস্থিত হ্‌ইয়া- 
ছিলেন, সেই সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করিয়। শ্রীল প্রভুপাদ ভাব- 
বিগলিত-কঠে বলিয়াছেন-_-"আমি তাহাকে আমার গুরুদেবের প্রকাশ- 
বিগ্রহ্রূপেই দেখিয়াছিলাম।” "প্রকৃত গুরু-শিল্ত করেন না, গুরু করিয়া 
থাকেন । -প্রল প্রভুপাদের এই বৈশিক্টপর্ণ উক্তির আদর্শ তাহার 
সমগ্র জীবনে দেবীপ্যমান। তিনি আর বলিয়াছেন,“্যদি বৈষ্ণব 
গুরুগিরির কার্ধ না করেন, তবে পারমাথিক বৈষ্ণববংশ থানিয়া 
যায়। আবার যদি ওরুর . কার্ধ করেন, তবে অবৈষ্ঞব হইয়া 
যান। গুরু যদ্ধি মনে করেন,_আমি গুরু” তবে গরুর প্রথম 


(১০) প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


তাহার মনোহভী- পুরণে আমাদের বর্তমান আচার্যপাদ অদ্বিতীয় 
শ্রীল প্রভূপাদের প্রকট-লীলায় নানাবিধ অসাধ্য সাধন করিয়! তাহার 
আনন্দবিধান ত’ করিয়াছেনই, শ্রীল প্রতৃপার্দের তিরোভাব-লীলার পার 
নানাবিধ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াও মঠাদির উন্নতি কল্পে 
যে সকল কার্ধকরিয়াছেন, তাহাও অতীব বিস্ময়কর । শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট 
লী'লায় দেখিয়াছি_-যে কোন কার্ধের ভার তিনি গ্রহণ করিলে শ্রীল প্রভু- 
পাঁদ নিশিল্ত হইতেন : অন্য কাহারে] উপর দায়িত্ব প্রদান করিয়া তাদৃশ 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। প্রকট-লীলা-সন্বরণের পূর্বেও তিনি 
মঠসমূহের উুরু-দারিত্ তাঁহার এই প্রেষ্ঠ বিগ্রছের উপর ন্যস্ত করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সুরম্য-সমাধিমন্দির-নির্মাণ, 
শ্রীন্টামকুণ্ড-প্রকাশ, শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্-পরিক্রমণের ব্যবস্থা, শ্রীধাম 
মায়াপুরে সুপ্রশস্ত পাকা-রাস্তা-নির্মাণ ও স্বাস্থ্যকেন্্র-প্রতিষ্ঠা করান, 
বৈদ্যুতিক আলোকমালায় বিমণ্ডিত করান, টেলিফোনের যোগাযোগ- 
ব্যবস্থা, শ্রীগদাধরাঙ্গনে শ্রীমন্দির-নির্মাণপূর্বক শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সেবা- 
প্রকাশ, মন্দিরাদির সংস্কার ও গোলাপার্দি বিবিধ পুষ্পের উদ্ভান-নির্সাণ- 
পূর্বক মঠরাজ শ্রীঃচতন্থমঠকে অপূর্ব সৌন্দর্ষে বিমণ্ডিত করান, নূতন 
সেবকথণ্ড ও অভিনয়-গৃহ-নির্মাণপূর্বক শ্রীযোগপীঠের . শ্রীবৃদ্ধি-সাধন, 
দক্ষিণ কলিকাতাস্থ চেৎলায়, পুরী-ন্র্গাঘারে, অন্ধরাজ্যে গুণ্ট,রে ও 
শ্রীরন্দীবনে শ্রীমদনমোহনঘেরায় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রুগোড়ীয়মঠ-স্থাপন, 
দক্ষিণ কলিকাতায় ‘শীচৈতন্যরিসার্চ ইনৃট্িটিউটু, প্রতিষ্ঠা, অন্ত্ররাজে;র 
অন্তর্গত কবভূরস্থ শ্রীরামানন-গোঁড়ীয়মঠের, মাদ্রাজ প্রীগোঁড়ীয়মঠের, 
হরিদ্বারস্থ শ্রীসীরস্বত-গৌড়ীয়মঠের ও শ্রীরাধাকুওস্থ শ্রীকুঞ্জবিহারি-মঠের 
শ্ীবৃদ্ধি-সাধন, নিঃশেষ, গ্রন্থসমূহের পুনমূদ্রণ, শ্রীবৃহ্ভাগবতামূত প্রেথমখণ্ড), 
তত্বসন্দর্-ভগবৎসন্দর্ভ-ভক্তিসন্দর্ভাদি বহু গোষামিগ্ৰস্থের অনুবাদ-টিগ্লনী 


প্রভুপাদ পরী সরস্বতী ঠাকুর (১১) 


প্রভৃতিগহ সম্পাদন এবং আরও কত প্রশংসনীয় কাধ তিনি ইতোমধ্যে 
করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় সতীর্ঘ প্রীপাদ জ্গবন্ধু 
ভক্তিরঞ্রন কলিকাতা বাগবাঙজারস্থ প্রীগৌডীর়মঠের মন্দিরাদি-নির্মাণে 
পূর্ণানুকুল্য করিয়। শ্রীল প্রতুপাদের প্রচুর আশীবাদ লাভপূর্বক ধরন্যাতিধন্ত 
হইয়াছেন। তথায় আচার্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে যে বিপুল 
আয়োজনে অন্নকৃট-উৎসব করিয়াছেন, তাহ! অতীব বিস্ময়কর ও অভূত- 
পুব স্বরূপে ইতিহাস-প্রবিদ্ধ হইয়া আছে। শ্রীল প্রন্থপাদের তিরোভাব- 
লীলার পরে মাপ্রাজ-মহানগরে আচাধপাদের নিয়াযকত্বে ও সভাপতিত্বে 
যে 'অখিল-ভারত বৈষ্ঞব-সন্মিলন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও পর- 
মার্থের ইতিহাস জর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে । 

এবার শ্রীৈতগ্কমঠের পঞ্চাশ-বর্দ-পৃতিতে যে সুবর্ণ-জয়োংসব করিতে- 
ছেন, তাহাতে বিভিন্ন দেশের হনমণ্ডলী শ্রীধাষ মায়াপুরে এক বিরাটু 
ভ্রীচেতন্যসারস্বত-ভাগবত-প্রদর্শনী? দর্শন ও সংকীর্তনাদি শ্রবণ করিবার 
মৌভাগ্য পাইয়া ধন্ত হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিত্য লোক হইতে এই 
সকল দর্শন করিয়া কতই ন! আনন্দিত হইতেছেন। সপাধদ শ্রীল প্রভুপা- 
দের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বিশ্ববাসিগণ ধন্য হউন। এই দীন লেখক 
তাহাদের চরণ-রজঃ মস্তকের ভূষণ করিয়া! ধন্যাতিধন্য হইবে । 

শ্রীল প্রভূপাদের নির্দেশে ‘কুগ্জবিহারীর কুঞ্জে’ অর্থাৎ বর্তমান প্রটচতন্য-. 
ঘঠাচার্য ত্রিদত্ডি-গোম্বামী শ্রীমস্তক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতার 
পরিচালিত ভজন-স্থান শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে গুবানুগত্যে ভজনে নিমগ্ন 
থাকিলেই সারম্বত-পরিবাত্রের সেবকরূপে আমাদের জীবন সার্থক হইবে। 

বৈষ্ণব-দাসাহধাস 
ত্রিদ্ডিভিক্কু 
শ্রীভক্তি কুসুম শ্রবণ 


সুচাগত্র 

বিষয় 

প্রথম অধ্যায় আবিৰ্ভাব, 

দ্বিভীয় অধ্যায় - আবিৰ্ডাব-কারণ 

তৃতীয় অধ্যায়-_-মাবির্ভাব-ক্ষেত্র পুরীধাম 
তীৰ্থসমূহের তীর্থীভূত হইবার উপায় 
শ্রীচৈতন্যালোকে ত্রীক্ষেত্র 
ব্রীজগন্নাথদেবের প্রকট-রহস্য 
প্রীজগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ উৎ্সবসমূহ 
পঞ্চতীর্থ 
পঞ্চ পাণ্ডব 

চতুর্থ অধ্যায়-_ঠাকুরের আবির্ভাবে ধন্য কুল 

পঞ্চম অধ্যায়__বাল্য ও পৌগগুলীলা, 
মহাপুরুষের লক্ষণাবলী 
রুচি-পরীক্ষা ও অন্নপ্রাশন 


বজদেশে বিজয় 
ষ্ঠ অধ্যায় _বিদ্ধা শিক্ষা 


সপ্তম অধ্যায়-_সত্যসহগল্পত্ব 
অষ্টম অধ্যায়-_বেদ-বেদান্ত-বেদাপ্গানুশীলর্ 
বেদের চারিটা ভাগ 
বেদান্ত 
বেদাঙ্গ 
কজ্যোতিঝ-শান্ত্-মধ্যাপন 


সূচীপত্র 
লবম অধ্যারশুকরতিতে ভজনপর-ভীবনঘাপনাধর্শ 
দশম অধ্যায় _গুরপাদাএয় 
বিকুস্তি-লেখন-প্রণালী-আবিক্কার ও গ্রন্থপ্রচার সহায়তা 
দীক্ষাগ্রহণ 
সীবা্ভানবাদয়িত দাস 
একাদশ অধ্যায় - নীল গৌরকিশোবরদাষ গোস্বামী 
দ্বাদশ অন্যায়-বিনোদ বৈভব সরস্থতী 
শ্রীল তক্কিবিনোদ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
শ্রীল তক্িবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থ-ভ্রমখ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়-চাত্ঞলাস। পালন 
চতুৰ্দশ অধ্যায় বিডি মতবাদ-আলোচনা 
সম্প্রদায়বৈভব বিচার 
বন্ধে সামাজিকতা 
. পুরীতে গিরিধারী আসনের সেবার 
. ছড়া কীর্তন ও সবীভেকীবাদের প্রতিবাদ 
বৈষ্ণব-মঞ্জুযার উপকরণ-সংগ্রহ 
পুরীতে বিভিন্ন বাক্কির সহিত ধর্মালোচন। 
সী ও বর্-সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ আলোচনা 
পঞ্চদশ অধ্যায়_শ্রীধাম মায়ায় শতকোটি নাম গ্রহণ-ঘজ 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচার 
কতিপয় তীর্থ-পবতন 
শ্রীবাম যায়াপুরের সেবা 
ছ্বোড়শ অধ্যায়_বাণিবাই-এ 'ত্রাক্ষণ ও বৈষ্ণব ' সম্বন্ধীয় 
বিচার-সভ! 


(১৩) 


৬৯০৯৬ 


৫৫-৫৮ 
৫৯-৩৯ 
৬১ 
৬১ 
৬৪ 


১৯১৮১২৭ 


(১৪) প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বভী ঠাকুর 


সপ্তদশ অধ্যায় _গোৌরমন্রের নিত্যতব-প্রতিষ্া 
শ্রুতি-প্রমাণ 
তন্-প্রমাণ 
স্মৃতি-প্রমাণ 
পুরাণ-প্রমাণ 
পুরাণরাজ শ্রীমত্তাগবত-প্রমাণ 
অষ্টাদশ অধ্যায়__কাশিমবাজারে বত 
উনবিংশ অধ্যায়__ত্রিদগুসন্ন্যাস-গ্রহণ 
বিংশ অধ্যায়_আকর মঠরাজ গ্রীচেতন্যমঠ 
একবিংশ অধ্যায়-_শ্রীভক্তিবিনোদ আসন ও ভ্রীগৌড়ীয়মঠ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় _্রল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ 
ভ্রীনবন্ধীপ-মণ্ডলে 
গৌঁড়মণ্ডলের ও বদ্দদেশের অন্যান্য স্থানে 
্রীক্ষেত্র-মগ্ডলে 
শ্ীব্রজ্জমণ্ডলে 
ভারতের অন্যান্য-স্থানে 
ভারতের বাহিরে 
ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় _ভক্তিশান্ত্র প্রণয়নে শ্রীল প্রভূপাদ 
সঙ্জন-তোষণী 
গৌড়ীয় 
নদীয়া-প্রকাশ 
ভাগবত 
পরমাথী 
কীর্তন 


১২৮ 
১৩২-১৩৬ 
১৩৭-১৪১ 
১৪২-১৪০৪ 
১৫০-১৬৩ 
১৬৪-১৬৯ 

১৬৪ 

১৬৭ 

১৬৬ 

১৬৭ 

১৬৮ 

১৬৯ 
১৬৯-১৮০ 

১৭২ 

১৭২, 

১৭৩ 

১৭৪ 

১৭৪ 


১৭৪ 


সূচীপত্র (১৫) 


হরি ককারির IANA Ne PN nnn te STA SAS 


চতুৰ্বিংশ অধ্যায়-_-পরিরাজকাচাথের লীলায় 


শ্রীল প্রভুপাদ ১৮১-৩৩৫ 
বিভিন্ন-স্থানে শ্রীতক্তিবিনোদ-আসন-স্থাপন ১৮৫ 
কুঞ্চনগরে ভাগবতপ্রেস-স্থাপন ও প্রচার ১৮৮ 
সন্ন্যাসগ্রহণান্তে ২৩ জন ভক্তলহ প্রচারার্থ স্তভবিচয় ১৮৯ 
কলিকাতায় হি 
মেদিনীপুর জেলার ও ওড়িস্কার কতিপয় স্থানে ১৯১ 
রেমুণায় শ্রীল প্রভূপাদ ১১২ 
রেমুণার বিবরণ কব 
বালেশ্বরে শ্রীল প্রভুপাদ বব 
কটকের পথে ১৯৬ 
কটকে ১৯৭ 
ভুবনেশ্বর-স্টেশনে বং 
পুর্নীতে ১৯৯ 
আলালআাথে এ 
্রবিত্রগ্তর দেব গোহামীর প্রয়াণে ইল প্রভুপান্ক ০ 
যশোহর জেলায় প্রচার 2১৩ 
খুলন। জেলায় ২১৪ 
বনগ্রামে ২১৯ 
চন্ত্রকোণায় নু 
ক্লামজীবনপুষে ২২২ 
পুরীতে ২২৪ 
যশোহর-সহরে ত 

২২৫ 


দৌলতপুরে 


(১৬) প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


লোহাগড়ায় 

বিনোদনগরে-_শ্রীপাদ পরমানন্দ-প্রভুর ভবনে 

নলদিতে 

'টাটুরি-পুরুলিয়ায় শ্রীমৎকু্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর ভবনে 
খুলনায় 

পুনঃ দৌলতপুরে 

্রগোদ্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরীযুতি-সেবাপ্রকাশ 
শ্রীভ্িবিনোদ-আসনে ভগবান্‌ ও ভগবৎপারধদগণের 
আবির্ভাব-মহোৎসব 

উত্তর ও পৃর্ববঙ্গে প্রচার 

দামুরহুদায় ও কুিয়ায় 

পাবনায় সাতবেড়িয়ায় 

সাগর-কীদিতে 

বেলগাছী, রাজবাড়ী, লৌহজপ্গ ও ডোমসারে 

সর্বপ্রথম ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে 

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রত্যাবর্তন 
যশোহরে, কোটটাদপুরে, মহেশপুরে ও হরিনারায়ণপুর-, 
শিবপুরে 

প্রগৌরকুণ্-প্রকাশ 

শ্রীত্জপত্তনে শ্রীরাধাকুণড-প্রকাশ 

খুলনায় ও বরমগঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদ 

ভ্রীচৈতন্যমঠে গ্রন্থ- রচন। 

রীযুক্তা। ভগবতী দেবীর নির্ধাণ ও সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ 
কলিকীত। শ্রীতক্তিবিনোদ-মাসনে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ 


২৪৪ 


২৪৬ 





সূচীপত্র 

সর্বপ্রথম ত্রিদণ্ড-সন্্যাস-প্রদান 
ঢাকায় প্রচারক প্রেরণ 
বৈষ্ণবমণ্তুষা-সমাহৃতি 

শব্দতথ্যে 

ব্যক্তিতথ্যে 

গ্রন্থতথ্যে 

স্থানতথ্যে 
অসুস্থতার লীলায় উপদেশ 
ত্রিপুরা জেলার আশিকাটা-গরামে শ্রীল প্রভুপাদ 
্্ীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়বার ঢাকায় শুডবিজয় 
গোস্বামী কে? 
গুক্ষ কে? 
মাদকদ্রব€ ও আমিষ-সেবন বৈষ্ঞবধ্ষে নিষিদ্ধ 
ভপবদবতার শ্রীনাম পণ্যদ্রব্য নহেন 
প্রকৃত ‘জীবে দয়া’ কি? 
দীক্ষার অধিকার 


কলিকাতায় গ্রীগৌড়ীবমঠের গ্রথম-বাহিক মহোৎসব 


ধানবাদে শ্রীল প্রভুপাদ 
কাট রাস গড়ে 
টাকায় প্রীদাধ্ব-গোঁড়ীয়ম$-স্থাপন 


ময়মনসিংহ, টাপাহাটা, মামগাছী প্রভৃতি-স্থানে প্রচার 


্রীীগৌরগদাধরম্-প্রতিষ্া 
উমোদদ্রম-ছত্র ও গ্রীমোদদ্রম-গৌড়ীয়মঠ-স্থাপন 


পুরীতে শ্ীপুকষঘোভম-ম$ স্থাপন 


(১৮) প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ভ্রীচৈত্তন্যমঠের শ্রীমন্দির 

পুরীতে প্রচার 

“শ্রীমন্তীগবত”-প্রচার 

শ্রীল প্রভূপাদের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপৃজা-প্রবর্তন 
দজ্রীচৈতন্যভাগবত” 

ভূবনেশ্বরে শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা 

মাদ্রাঞজে শ্রীসারস্বত-আসন-প্রতিষ্ঠা 

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির হরিকথা-শ্রবণ 

ঢাকায় মাধ্ব-গোড়ীয়-সিদ্ধান্ত-প্রচার 

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ 
গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা 

শ্রীল-প্রভূপাদ-সমীপে পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলব্য 

শ্রধাম মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব 

মেদিনীপুর জেলায় ভাগবতজনানন্দ মঠ-প্রতিষ্ঠ 
ভারত-ভ্রমণ ও প্রচার 

নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংসমঠ ও শ্রীধাম মায়াপুরে পর বিদ্যাপীঠ 
স্থাপন এবং শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ 
“হাঁরমনিষ্” 

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা 

পুনরায় ভারত-ভ্রমণে 

বাগবাজার-্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ভিত্তিস্থাপন 
সুর্বগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে 

কলিকাতায় মঃ মঃ ভরীপ্রমথনাথ তর্কভৃষণের নিকটে হরিকথা 
কৃষ্চনগয়ে অধ্যাপক সাঁদসের নিকটে হরিকথা । 








২৮২ 
২৮২ 
২৮৩ 
২৮৩ 
২৮৩ 
২৮৪ 
২৮৪ 
২৮৪ 
২৮৪ 
২৮৪ 
২৮৫ 
২৮৬ 
২৮৬ 
২৮২ 
২৮৭ 


২৮৭ 
২৮৮ 
২৮৮ 
২৮৮ 
২৮৮ 
২৮৯ 
২৮৯ 
২৮১ 





সূচীপত্র (১৯) 


শপাপাশশিিপপশশাশশশাশাশীশাশীশাশোিশটাপিশিশিশাটাশাীশশিশাশীশাশিশাশিতিশিশাশিশিয 


দিল্লীতে গ্রগৌড়ীয়মঠ-স্বাপন ২৯০ 
কৃষ্ণনগর, পুরী ও কলিকাতায় ২৯০ 
প্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপন ও কাঞীতে সনাতন শিক্ষণ ব্যাখ্যা ২১০ 
“প্রমায়াপুর’-ডাকঘর ২১১ 
মঃ মঃ ছরপ্রসাদ শাহ্রীর নিকটে হরিকথা কীর্ত ২৯১ 
প্রয়াগে কুম্ভত মেলায় ২৯১ 
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবন্ধীপ-প্রদর্শনী ২৯২ 
পাঁরমার্ধিক-সদ্মিলনী ও প্রদর্শনী-উন্মোচন ২৯৩ 
কলিকাতায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-উন্মোচন ২৯৪ 
নৈমিষারণ্যে পাক্ষিক হিন্দি "ভাগবত -পত্র-প্রবর্ত ২৯৫ 
মাদ্রাজে সম্বর্ধনা ২৯৭ 
ইলোরে শ্রীল প্রভূপাদের সম্বর্ধনা ২১৮ 
মাদ্রাজ হইতে ্রব্যাসপৃজা-ভাষণ-প্রেরণ ২৯৮ 
শ্রীধাম মায়াপুরে ভাষণ ২৯৯ 
মাদ্রাজ, উতকামণ্ড, মহীশৃর ও কব ভুরে ২৯৯ 
শ্রীল গৌরকিশোর দান পরমহ্ংস বাবাজী মহারাজের 

সমাধি শ্রীধাম মায়াপুরে আনয়ন ৩০২ 
কীর্তন-পত্র প্রবর্তন 

‘পুরুষার্থ-বিনির্ণয়’ ৩০২ 
হরিকথা ও বেদান্ত সম্বন্ধে ভাষণ ৩০২, 
শ্রীল গৌরকিশোর দাস প্রভুর সমাধি-কুঞ্জ-প্রকাশ ৩০২ 
শ্রীবজমণ্ডল পরিক্রমা ৩০৩ 
শ্রীসারম্বত গৌড়ীয়ম$-প্রতিষ্ঠা ৩০৩ 


শ্রীক্নপ গৌড়ীয়মঠ ও ভ্রীসনাতন গোৌড়ীয়মঠ ৩০৩ 


(২০) প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 





৯০৯৯৮ 








AAA PNAS 


কলিকাতায় ও শ্রধাম মায়াপুরে ৩০৪ 
ঢাকায় সংশিক্ষা প্রদর্শনী 29 
কলিকাতা ও শ্রীধাম মায়াপুরে ৩০৫ 
অন্কম্পিত সেবকত্রয়দ্বার ইউরোপে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার ৩০৫ 
বোম্বাই, কৃষ্ণনগর ও লণ্ডনে প্রচার ৩০৬ 
" লণ্ডনে প্রচার 38 
আ্রীভক্তিবিনোদ-স্মৃতিসভা ৬৮ 
ভূবনেশ্বরে প্রচার ৩০৭ 
লঞ্চ যোগে প্রচার ৩৪৮ 
পাটনায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী ৩০৪ 
ইউরোপের বিভিন্নস্থানে ভাষণ ৩১০ 
কাশীতে পায়মািক প্রদর্শনী ৩১১ 
শ্রীগৌড়ীয়মঠে তিপুরাধীশ ৩১১ 
প্রীমায়াপুর সমন্ধীয় তথ্য-বর্ণন ৩১২ 
টাচুড়ি-পুরুলিয়ায় ৩১৩ 
শ্রীধাম মায়াপুরে ও ছত্রভোগে 22৩ 
‘লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটি ৩১৪ 
শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্ধীপ’-সম্বন্ধে ভাষণ ৩১৪ 
পুরীতে হরিকথা ৩১৪ 
‘অধোক্ষজ’-বিষ্ণুবিগএ্হের আবির্ভাব ৩১৫ 
পাটনা-শ্রীগৌডীমঠের সেবা-প্রকাশ ৃ ৩১৫ 
“সরস্বতী জয়শ্রী” ও নব পর্যায়ের 'হারমনিষ্উ পাক্ষিকপত্র ৩১৬ 
মথুরায় শ্রীকাতিকত্রত ৩১৬ 


জ্ার্সাণীতে প্রচার ৩১৬ 


সূচীপত্র 


্ীক্ষষগ্ডলের বিভিন্নস্থানে লীলা-উদ্দীপন 
তেলেগু ভাষ।ঘ “ব্রীচৈ তন্যশিক্ষা মৃত” 
শ্রীধাম মায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর 

পুরাতে শ্রীব্যাসপৃজা 

্রিপৃর্াধীশকর্তৃক শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের ঘারোদৃখাটন 
পূর্ববঙ্গে প্রচার ও শ্রবিগ্রহ-প্রকাশ 

গয়ার শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা 

লণ্ডনে বৈষ্যব-ইতিহাস ও সাহিতা-সন্ধন্ধে গবেষণায় প্র এস্‌ 
দাসের “ডক্টরেট্-উপাধি লাভ 

বেডিও-ধোগে শ্রীচৈত ন্যবাণী প্রচার 

ইপাদ বন মহারাভকে কলিকাতা পৌরবাসিগণের স্র্ধনা ও 
মানপত্র প্রদান 

দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত-প্রকাশে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ 
শ্রীরাধাকুণ্ডে উজ ব্রত-উদৃযাপন ও “্রীত্রজজধাম-প্রচারণী সভা? 
উদ্বোধন 

ব্রদ্ধদেশে শ্রীচৈতনাবাণী প্রচার 

কলিকাতা শ্রগোড়ীয়ঘঠে ই্ভজিরগুনেন্র পকমবাধিক 

বিরহ মহোৎসব 

প্রয়াগে শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী 

শ্ীধাম মায়াপুরে হরিকথা-কীর্তন 
শ্রীঅনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগাঁর ও দৈব বর্ণ-শমসজ্ঘ পতিষ্ঠা 
লণ্ডনে শীল প্রভুপাদের আবির্ভাব: ভি বি-পৃজা 

রেইুণে ও লণ্ডনে প্রচার 

আসামে ও কটকে প্রচার 


৩২২ 


৩২৩ 


৩২৪ 


৩৩৪ 


৩২৫ 
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উৎকলে শতাহব্যাপী কীর্তনোৎসব 

ঢাকা, বালিয়াটি, গোদ্রুম, দাজিলিং ও বগুড়ায় 

শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষোত্বম-ব্রত 

“হরিকথা-কীর্তনের জন্যই জীবন ধারণ” 

শ্রীপাদ ভক্িসারঙ্গ প্রভুকে লণ্ডনে প্রেরণ 

পুরীতে হরিকথায় অস্তর্ধানের ইঙ্গিত 

কলিকাতা! শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরি কথ! কীর্তন 
পঞ্চবিংশ অধ্যায়__অপ্রকট-লীলার প্রাক্কালে শ্রীল প্রভূপাদের 

উপদেশ ও নির্দেশ 
ষড়. বিংশ অধ্যায়-_অন্তর্ধান-লীলা ও সমাধি 
সপ্তবিংশ অধ্যায়_শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পুনঃ প্রকাশ 

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভ1 

শ্রীসভার বিভিন্ন মণ্ডলী 

মানদ মণ্ডলী 

প্রীরষ্ণচৈতন্য প্রচার-মণ্ডলী 

শান্তর প্রচারশাখা! 

শাস্ত্র শিক্ষা-শাখা 

জিজ্ঞাসামণ্ডলী 

পাষণ্ডদলন-মণ্ডলী 

উৎসব-মণ্ডলী 

ভক্ঞযনুষ্ঠান 

প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর 

শ্রীহরিদাস ঠাকুর 

আদিম নদীয়ার কথা 


৩৩৫-৩৩৮ 

৩৩৯-৩৪৫ 

৩৪৭-৩৫৩ 
৩৪৭ 
৩৫০ 
৩৫০ 
৩৫০ 
৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫২ 
৩৫২ 
৩৫২ 








প্রাকতরসশতদূষণী ডং 
শরণাগতি ন্‌ 
মনঃশিক্ষা ডর 
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভ! তি 
অষ্টাবিংশ অধ্যায়-__ভক্তিশাস্্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষা। ও আচার্চ- 
পরীক্ষার প্রবর্তন 83 
শ্রীনবন্ধীপধাম-প্রচারিণী সভার ২৫শ অধিবেশন ৩৫৪ 
উনভ্রিংশ অধ্যায় বৈষ্ঞবন্মৃতি-বিধানে শ্রান্তের পুনঃ- 
প্রবর্তন ৩৫৬-৩৫১ 
ত্রিংশ অধ্যায় --গুণ্ডিচামার্জনলীলারহস্য ৩৬০-৩৬৪ 
একত্রিংশ অধ্যায়-_প্রচার-বৈশিষ্ট্য ৩৬৫-৩৭০ 
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়__অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ৩৭১-৩৭৫ 
ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়_ত্ৰজমণ্ডলে প্রভুপাদানুসরণে ৩৭৬-৩৮৭ 
চতুত্তিংশ অধ্যায়-_মাচার-সহষোগে ভক্িসধাচার প্রচার ৩৮৮-৩১৪ 
সৎশিক্ষা প্রদর্শনী ৩১৪ 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়-_লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহসেবা 
প্রকাশ ৩৯৫-৩৯১ 
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ৩৯৮ 
শ্রবিগ্রহগণের নাম ৩৯৮ 
শ্রীযোগ ণীঠে “মধোক্ষগ” বিষ্ণুর আবির্ভাব ৩৯৮ 
সার্বভৌম পরীক্ষার প্রবর্তন ৩৯৪৯ 
ফটত্রিংশ অধ্যায়_কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা - ৩১১-৪০০ 
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শ্রীল গ্রভুপাদের বাণী 


“পরং বিজয়তে শ্রীকৃফণ-সংকীর্তনম্ঠই গোড়ীয়মঠের একমাত্র 
উপাস্ত। ৮ 

শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়! জানিবেন। 

হরিনামের আর অন্য Alternative নাই। 

যাহারা! প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাহাদের প্রদত্ত কোন 
বস্তই ভগবান্‌ গ্রহণ করেন না। 

ভগবন্তক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবেন ; নতুবা বিবিধ 
বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন । জজ্ঞন্তই 
প্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত সকলেই নূনকল্পে লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া 
থাকেনঠ। 

অধঃপতিত বা অধঃপেতগণ “একমাত্র ভজন’-শব্দৰাচ্য, গ্রীনাম- 
ভজনে বিমুখতাঁবশতঃ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবার পরিবর্তে অন্ত ভজনের 
ছলনা করেন, তন্দারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না। 

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলে, সকল সময় 
হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। 

আমাদের দুর্দেব অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই-- 
শ্রীনামভজন ব্যতীত। 


ভীতীগুক গোরা জন্তঃ 


প্রভুপাছ শ্রীল সব্রন্বতী ঠাকুর 


প্রধম্ম অধ্যামর-_আবিতীত্র 


অঙ্গঅচরণ 


“্ৰন্দেইইং জী্রোঃ জীবৃতপদকমলং ভন বৈফবা 
শীপং সাগ্রজাভ সহগণরদুনাথান্িত: তং সৱীবম্‌। ‘ 
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিত কৃষ্ণচৈত্তদেবং 
শ্ীরাধারৃফপাদান্‌ সহগণ-ললিতা-শ্/'বশাখান্বিতাঙল্ড »” 
মঃ ও বিষ্ণুপাদায় কুষ্ণপ্রেষ্ঠ-মহাস্মনে ৷ 
আমতে ৬ স্বসরম্থতীতি নামিনে ॥ 
আবার্ষভানবীদেবীদফিতায় কপান্ধয়ে ৷ 
Bie 5 প্রভবে নমঃ ॥ 
মাধুষে জ্জলপ্রেমাচ্য এ রূপানুগভক্তিদ- 
শ্রাগৌরকরুণাশ ক্রিবিগ্রহায় নমোহস্ত তে ॥ 
নমস্ডে গৌরবাণীশতর মূত্য়ে দীনতারিণে । 
রূপামুগ-বিরুদ্ধাপ সিদ্ধান্তধবাস্তরহারিণে ॥ 
আ।সম্মহাপ্রভে -বিপ্রলম্তলীলাস্থলে হি: যঃ ৷ 
নীলাচলে সমু্ুতো হ.ংকলে পুরুষোত্তমে { 
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বাস্তরাশি নিরাসক2! 
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈ: স্বাস্তুপদ্ম-বিকাশকঃ ॥ 


J 


৩ - প্রভুপাছ শীল সরন্বতী ঠাকুর 


বিশ্ববৈষ্বরাজানাং সভাং প্রকাশ্য যঃ পুনঃ i 

ভীচৈতন্যমঠা তস্তা শাখাভূতান্‌ মঠাংস্তথ৷ ॥ 

গোৌড়ীয়াদী:শ্চতু:ঃযষ্টিং ভারতে তদ্বহিশ্চ হি । 

গুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য কেন্দ্রান্‌ সংস্থাপ্য যঃ প্রভু ॥ 

গুকাস্থ লুপ্ততীর্থ'ন্‌ তান্‌ বৈষ্ণব-স্মৃতিস যুতান্‌। 

শ্রামুণ্তিসেবনং শুদ্ধতক্তিগ্রস্থীন্‌ প্রকাশ্য চঃ ॥ 

গ্রচার্য যত্তুতো৷ ভক্তিসদাচারং হি সবত: । 

ভ্চৈতগ্তমনোইভীষ্ট স্থাপয়ামাস ভূতলে ॥ 

গৌরনাম ততো গৌরকামং বৈ গৌরধাম হি। 

অভান্ভুতং গ্রচকাশে সমস্তে বিশ্বমগুলে ॥ 

যো দেবো দর্শয়ামীস নিজৌদার্যকৃপাবধিম্‌ ৷ 

সঞ্চাধ করুণাং দীনে হীনেহস্মিন্‌ পামরেহধয়ে ॥ 

ভন্ড ষ্ুগুরুদেবস্য পতিতপাবনস্ত হি। 

নুর ভ-পদাস্তোজধুলিঃ ব্যাং জগ্ম-জন্মানি ॥ 

শীতের ভীষণ ক্রেশ-কর জ্ঞাড্য দূরীভূত করিয়া জঞন- 

সাধারণকে আনন্দনাগরে নিমজ্জিত করিবার জন্য খতুরাক্ধ 
বসন্তের আগমন হইয়া থাকে | মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে প্রকৃতির 
আকৃতিতে ইহার প্রথম উদয় লক্ষিত হয়। ভজ্ছন্তা আনন্দ 
লীলাময় ঈ/কষ এই তিথিতে যে উৎসব করেন তাহা 'বসড- 
পঞ্চমী-নামে খ্যাত । এই তিথিতে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ডাঁহার আরাধ্য শ্রশ্টামনুন্বরের সহিত সেবিতা হন। “সেই 
€স বিস্তার ফল জানিহ নিশ্চয় । ভ্ীকফণচরণে যদি চিত্তবৃদ্ধি 


রিভার - রত 
এ দীগৌরস্থন্দরের “ভূ-শকি-্রাশিনী নী ই বিষুপ্রিয় দ্বৌ 
আমাদের 'প্রয়োজ্জন -তত্বের আচাষ য এল রঘুনাথদাস গোস্বামী. 
বীজ রঘুনন্দন ঠাকুর এবং জল পুণ্তরীক বিগ্গানিঙ্গির আবি 
ভিথিরূপেও আমরা এই তিথির পুজা করিবার সৌভাগা 
পাই। এই তিথি গ্রপঞ্চমী-নামে খ্যাত৷ । ইহার প্রব্তী 
শুক্লা সপ্তমীতে ‘গৌর আনা” ঠাকুর ড্রল অদ্বৈত আচাখের এবং 
শুরু। ভয়োদশীতে মূল সম্ঘবণ পতিতপাবন বর নিত্যানন্দ 
প্রভুর আবিভ্গব 
আপঞনী হইতে আস্ত করিয়া সুখসয় বসন্তের স্পন্দন 
মশংহ বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং পক্ষ কালের মধ্যে বৃক্ষসমূহ 
নব পল্পব € মুকুলে স্থশোভিত, আম্রশাখাসমূহে উপবিষ্ট 
কোকিলকুলের সুবাআবী কুহুরবে ও পুষ্পে পুষ্পে নুতারত 
সধুলোভী ভ্রমরকুলের সুমধুর গুঞ্জনে দশদিক্‌ মুখরিত, বিবিধ 
কুস্থমের সৌরভে সংদিক্‌ আমোদিত এবং মলয়ানিলের স্থখময় 
স্পর্শ ‘সঞ্জীবনী-সুধ!' রূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । এইরূপ 
নন্দের হিল্লোলে এবং রজতবর্ণ সুধাকরের সিষ্কোজ্জল কিরণে 
সাভ হইয়া ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘী কৃষ্ণ পঞ্চমী দিবাভাগে 
প্রবেশপূর্বক অপরাহ্ণ ৩-৩* ঘটিকায় এক দিব্যকাস্তি মহা 
পুরুষের আবিভর্ণব প্রাপ্ত হইয়াছেন! তাহার সব অঙ্গে 
মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ এবং হাস্যে শত লহস্র সুধাকরের 
মধুরিমা বিদ্যমান । শিশুর দিব্য অঙ্গে স্বাভাবিকভাবে উপবীতড 
বিজড়িত দেখিয়! সজ্জনগূণ মহোলাসে হরিধ্বনি করিতে 


৪ গ্াভুপাদ ইল নর্থ $ ঠাকুর 


লাগিলেন। এই মহ হাপুরুষের আাবিষ্ভাৰ হইয়াছে উৎকল 

এদেশ সর তপুকযোদ্তম-ক্ষেত্রে -শশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের 
অনতিদূরে--রথ্যাত্রার সুপ্রস্ত রাজপথ “বড় দাগু'র ধারে 
'নারায়ণ-ছাতা'-নামক মন্দিরের সংলগ্ন ঠাকুর এভক্তিবিনোদের 
গৌর-কৃষ্ণ- কীৰ্তন-মুখরিত আলয়ে। আবার ইনি বহুবিধ নব 
উপায় উদ্ভাবন করিষা সব বিশ্বে শ্রাগৌরনাম, শ্রীগোঁরধাম ও 
কৃষ্ণপ্রেমপ্রচারাত্মক ব্রীগৌরকাম  প্রচারদ্বারা স্ব্সাধারণের 
নি্যকল্যাণ-বিধানার্থ কতই না প্ৰযত্ব করিয়াছেন! ডাহা 
পুরীধামে আবির্ভাব এবং এই সকল কার্যাবলী লক্ষ্য করিবা 
সুধীবুন্দ স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন বে, পহ্যংকালে 
পুকষোত্তমাৎ”-শাস্ত্রবাণীর এবং “পৃথিবীতে আছে যত নগর'দি 
গ্রাম । সবন্র প্রচার হইবে মোর নাম 7”-গৌরবানীর সার্থকভ। 
সম্পাদনের নিমিভ্তই এই মহাপুরুবের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
এই মহপুরুষই শ্রীচৈতন্ডমঠ ও শ্রাগৌভীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা 
গ্রভূপাদ ১*৮শ্রাল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। এরল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীযুক্তা ভগবতী দেবীর চতুর্থ তনয়রূণে 
ইহার আবিষ্ভীব হইয়াছে -৩৮৭ গৌরাব্দের ৫ই গোবিন্দ, 
১১৮০ বঙ্গাব্দের (৭৯৫ শকাব্দের) ২৩শে মাঘ, ১৮৭৪ খুষ্টাব্ডের 
৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার শুভ কর্কট-লগ্নে। বিশ্ববানী জন- 
গণকে পঞ্চমপুরুষার্থ কষ্ণপ্রেম! প্রদানার্থই ইহার কৃষ্ণপঞ্চমীতে 
আবির্ভাব । এই অবদান গ্রহণ করিলে চিত্ত হইতে চতুবর্ববূপ- 
কৈতব-বাদনা দূরীভূত এবং হৃদয়ে অনির্বচনীয় সুনির্মুল 


০2 
আবুতাক ৫ 


প্রেনানন্দের উদয় হইয়া থাকে : বসম্থের সুখময় বিকাশে : 
তাহার আবির্ভাব ইহাই ঘোষণা করিতেছে: 

ভগবংপার্দগণ পরস্পর পরস্পরের গুণ কীর্তন করিয়া 
আনন্দ অনুভব করেন, আবার স্ব ভগবান্গ উল্লাসভরে 
ঠাহার ভক্তগণের গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন । সুতরাং হর- 
নারদাদি ভগবৎপার্ধদবূন্দ এবং স্বয়ং মাধব আকুম্ণও আমাদের 
সলোচ্য মহাপুরুষের গুণ কীর্তবনদ্বারা! কতই না আনন্দ লাভ 
করেন । তিনি হরিনামস্থুকীর্ভনকীতিধর ও ধরশীগত মায়াবদ্ধ 
জীবগণের আতিহর এবং সর্বসন্গুণবিহীন আমার একমাত্র গতি। 


হরিনাম-সুকীর্বন-কীতিধরং 
ধরণীগত-জীবগণাতিহবস্‌ । 
হর-নারদ-মাধব গীত-গুণং 
গুণহীন-মদেকগতিং হি ভজে ৷ 


ইতি আবির্ভাব-নাজ প্রথম জ্যাক । 


দ্রিতীম় অধ্যান্ন 
আবির্ভাব-কাত্রণ 


অসম্মত-নিরাসায় প্রেম-প্রচারণায় চ। 
যশ্য প্রাকটাং বন্দেইহঃ এমস্তং প্রভূপাদং তথ্‌ ॥ 
সীতায় ( ৪1৭-৮ ) ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণচন্দ্ৰ বলিয়াছেন.-- 


“যদা যদ। হি ধর্ম) গ্রানি-ভর্বিতি ভারত । 
অভ্যুথানমধমস্য ত্দাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছু্কতাম্‌। 
বঙ্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে 0” 
হুক্কতিদিগের বিনাশ ও সাধুগণের সংরক্ষণদ্ধারা ধশ্মের গ্লানি 
দূরীভূত করিয়া শুদ্ধ আত্মধশ্মের দিব্য আলোক-প্রদর্শনার্থ স্বয়ং 
ভগবানের, অথবা তাহার শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষগণের আবিভব 
হইয়া থাকে । এই শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষগণের-সম্বহ্ধে ভগবান, 
বলিয়াছেন,__“আচাযং মাং বিজানীয়াৎ”; সুতরাং তাহার! 
. ভগবদভিন্নবিগ্রহ ; তাহাদের জীবোদ্ধারকা্য--ভগবানেরই 
কার্ধ। এই সকল মহাপুরুষই গুরুবর্গ। গুরুর সহিত স্বয়ং 
ভগবানের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ভ্ীল বিশ্বনাথ চক্রবতী ঠাকুর 
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, - 
“সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্ৈরুত্তস্তথ! ভাব্যত এব স্ডিঃ । 
কিন্তু প্রভো-র্ঘঃ প্রিয় এব তম্ত বন্দে গুরোঃ ভরচরণার্বিল্বম্‌ 1" 


আবিরভাব-কাবও bl 


০০১২ ১১০৯১২১২২২২ 


--নিখিল শাস্ত্র ধাহাকে সাক্ষাৎ জ্রীহরির অভিষ্পবিগরহরুণে 
কীর্তন করিতেছেন এবং ( তন্থবিৎ ) সাধুগণও ধাহাকে সেই- 
ক্কপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি-_ প্রত ভগবানের 
একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই জগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। 

স্বয়ং ভগবান্‌ গ্রাগৌরহরির লালায় শ্লোকোক্ত দু্বত- 
বিনাশ-কাধটা নৃতন আকার ধারণ করিয়াছেন। প্রাণসংহারের 
পরিবর্থে তিনি ছৃদ্কৃতদিগের চিত্তস্থ পাপবুন্তি সংহারপৃৰক 
ভাহাদিগকে সুকৃত বা সাধু করিয়াছেন। 'জগাই-মাধাই' 
উদ্ধার. তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । জগাই-মাধাই ছিলেন প্রকাশ্ত 
ছুক্কৃত । কিন্তু ধামিকের সঙ্জায় অবস্থিত শুদ্ধভক্তিবিরোধিগণ 
আরও ভীষণ দুক্কৃ। সেই সকল নানামতবাদরূপ গ্রাহ- 
কবলিত জনগণকে শ্রীগৌরসুন্দর কপা-চক্রদ্বারা উদ্দার করিয়া 
ছিলেন। যথা । জ্রচৈতন্তডরিতামৃত মঃ ১/১ )_ 


“নানামতগ্রাহগ্রস্তান্‌ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্‌ । 
কপারিণা বিমুচ্যৈতান গৌরশ্চক্রে স বৈফ্ণবান, £* 


এই নানামভ-গ্রাহগণ শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়, 

১! বেদ-বিদ্বেষী, অন্ঠাভিলাবী, আধ্াক্ষিক, গুণোপাসক 
নাস্তিক চার্বাক। 

২) ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তাকক বৌদ্ধ ৷ 

৬। স্যাদ্বাদী গুণোপাসক জৈন তাকিক অৰ্হৎ। 

৪। নিরীশ্বর নিগুণাত্মবাদী তাকিক সাংখ্য ৷ 

৫ | সেশ্বর নিগুণাত্মবাদী তাকিক পাতঞ্জল । 


৮ 


৬ 
৭ 


১০ 


প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠা কুর 


 পদার্থঝাদী শ্রৌতক্রব স্থণোপাসক বৈয়াকরণ। 
সমন্বয়বাদী শ্রৌতক্লব কেবলাদ্বৈতবিচারপর হরিমুখ 
শান্কর। 

বাক্যার্থবাদী শ্রোতক্রব সগুনোপাীসক মীমাংসক 
উৎপত্তি-সাধনাদুষ্টবাদী শবপ্রম পাস্তর-অনঙ্গীকার সপ্যাণো- 
পালক নৈয়ায়িক। 

উৎপত্তি-সাধনাঘৃষ্টবাঁদী শকপ্রমাণান্তুর অনঙ্গীকার সপ্ুণে৷- 
পাসক বৈশেষিক । 

নিরন্ততর্ক শৈব ভোগসাংনাদৃষ্বাদী জীবনুক্তবিচারপর 
সপ্ছণোপাসক সেশ্বর । 

ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, আস্রৈকবাদা 
সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ । 


। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদীা আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী 


কর্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদা সপ্থণোপাসক নকুলীশ-পাশুপত 
শৈব-সম্প্রদায় । 


১৪ । ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদা আত্মভেদবাদী কর্ম- 


সাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায় ৷ 
এ সকল অপসম্প্রদায়ের এবং গৌড়ীয়ক্রব অপসম্প্রদায়- 


সমূহের মতবাদগুলি বর্ণানুক্রমে এই ভাবে ব্যক্ত করা যায়_ 
অদৈবমর্তবাদ, কৰ্মজড়স্মার্তবাদ, কর্সবাদ, গুরুক্রববাদ, গৌর- 
নাগরীমতবাদ, গৌড়ীয়বিরোধী মতবাদ, চিজ্জডসমন্ধয়বাদ, ধন্্ম- 
ব্যবসায়বাদ, নিত্যধর্মবিরোধী মতবাদ, নিবিশেষবাদ, পঞ্চরাত্র- 
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বিরোধী মতবাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, বহিমূ্খ সামাজিকবাদ, 
বৈধঃববিরোধী মতবাদ, ভজনবিরোধী মতবাদ, ভাঙগবতবিরোধী 
মতবাদ, মনোধ্ম-মততবাদ, শাক্রের মতব বাদ, শাস্বিরোবা মতবাদ, 
শাস্ত্রবাবসায়-বুন্তিবাদ, শ্রধাম-বিরোধী মতবাদ, সদাচার-বিরুদ্ধ 
মতবাদ প্রভৃতি ৷ 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ, তাহার বড় গোস্থাম্যাদি পাধদবুন্দ এবং 
তাহাদের অনুগত শ্নরোত্রমক্ট্রীশ্রীনিবাস-উশ্যামানন্দ আচাধ- 
ভ্রয় ক্রমে ক্রমে ই হইলে জনগণ পুনরায় নানামতবাদ- 
গ্রাহ-কবলিত হ’ন ; অধিকন্ত আউল, বাউল কর্তাভগা, নেড়৷, 
দরবেশ, সাই, দি সবীভেকী, কমজড স্মাত, জাভ- 
গোদাঞি, অতিবাড়ী, চুড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপ- 
সন্প্রদায়সমূহের কুলিদ্ধান্ত-কালিমায় সুনিল গৌড়ীয় গগন 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে! তাহাতে সবশ্রেচ্গ ভাগবতধন্মের প্রতি 
শিক্ষিত জনগণ নাসিকা-কুঞ্চন করিতেন । আল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী ঠাকুর ও আনল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আচারে, 
বিচারে ও প্রচারে এ ঘনঘটা কিছুকালের জন্য নিরাস হইলেও 
তাহাদের অন্তর্ধানে পুনরায় তাহা ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে। আল প্রভুপাদের জীবনী প্রমাণ করিতেছে যে, এ 
সকল কালিমা সম্পূর্ণভাবে নিরাসপুবক গৌড়ীয় বৈষ্ণবুধমের 
উজ্জলতম-প্রভা-প্রদর্শনের জন্যই তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল । 
তিনি শ্রোতবামী-শলাকার তর্কান্ধগণকে অস্ত্রোপচার করিয়া 
দিবাদর্শন প্রদান করিযাছেন__তীহাদের চিত্ত হইতে অন্যাভি- 

ঙু 
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লাষ, ১ স্বন্ুখবাসনাপর কম ও নিধিশেষগতি জ্ঞান সম্পুৰ্ণভাবে 
অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে অহৈতুক-কৃষ্ণসেবন-ধর্মের 
প্রেমালোকে আলোকিত করিয়াছেন। এবম্বিধ পরম হিতৈষীকে 
দুর্ভাগাক্রমে শত্রুচ্ছান করিয়াছিলেন, এইরূপ একজন প্রসিদ্ধ 
কথকও শ্রীল প্রভুূপাদ্রে তিরোধানের পরে তাহার অবদান 
লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছেন “শ্রীল জীব গোস্বামীর পরে এইরূপ 
প্রভাবশালী আচা আর আসেন নাই।” শ্রীল প্রভুপাদের 
হরিকথার আলোকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রনাণনহ এ সকল শুদ্ধ- 
ভক্তিপরিপন্থী মতবাদ শতাধিক প্রবন্ধে সাপ্তাহিক গৌড়ীয় 
প্রথম ১৪ বধে খণ্ডন করা হইয়াছে । বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা 
প্রকাশ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে ভাষণ এবং বিরাট, আকারে 
সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-উন্মোচনদ্বারাও গ্রীল প্রভুপাদ পাবগু-দলন 
ও প্রেম-প্রচারণ কাধদয় সুষ্ঠু ভাবে করিয়াছেন । নব নব উপায় 
উদ্ভাবনদ্বার৷ বিশ্বের সবত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম 
বিপুলভাবে প্রচারের জন্যই তাহার আবির্ডাব হইয়াছিল। 
তাহার প্রচার প্রণালী বর্ণনাধ্যায়ে এই সকল বিষয় বিস্ত তভাবে 
আলোচিত হইবে । 

কৈতবমুক্ষিতং যেন চতুবরগাত্মকং তমঃ। 

আচাধভাক্করং বন্দে প্রেমভক্তি-প্রচারকম্‌ ৷ 


ইতি “আবিভাব-কারণ'-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় । 
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তৃতীয় তাধ্যায় 
ৰ আবির্ভাব-ক্ষত্র পুীধা 

এই অধ্যায়ে আমরা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরম্বতী 
গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব ক্ষেত্র পুরীধামের মাহাত্ম্য কিছু 
আলোচনাদারা আত্মশোধনে যত্বপর হইব । পুরীর নামান্তর 
ক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, অপর নাম--নীলাচল। ইহ! 
পুণ্যভুমি ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ । চিরবসন্ত-সেবিত এই 
তীথরাজ-দর্শনের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন রাজোর জনগণ 
সন্বংসরই তথায় গমন করিয়া থাকেন; য ত্রিবন্দের সংখা! 
সবচেয়ে অধিক হয় রথযাত্রার সময়ে ৷ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিতি- 





পুরীধামে আশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও রথ 
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নিবন্ধন নন পুরী একটি স্বাস্থ্যকর স্ঞান। আশ্বিন মাস হইতে 
বৈশাখ মাস পৰ্যন্ত স্বাস্থালাভাথী জনগণের ভীড় তথায় দুষ্ট 
হয়। এ সময়ে পুরীর আবহাওয়া অতীব মধুর ৷ 
গাল প্রভৃপাদের কুপাদেশে আমাদের কয়েকবার পুরীধাম 
পরিভ্রমণের সৌভাগ্য হইয়াছে । পুণাভূমি ভারতের বনহুন্থান 
দর্শন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীধাম মায়াপুর পুরীধামের ন্যায় এমন 
সুন্দর স্থান-__ভগবছ্ুক্তি-উদ্দীপনার এমন মনোরম ক্ষেত্র অতি 
অনুই দেখিয়াছি । শ্রীজ্গগন্নাথদেবের লীলার কথা, তদীয় 
নীলাশক্তি শ্রী্ষেত্রের মহিমার কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু < 
তাহার অনুগগণ যে-ভাবে বণন করিয়াছেন, এমন সৰবাঙ্গসুন্দর 
চমংকার বর্ণন আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না, হইবার কথাও 
নহে : কারণ স্বয়ং ভগবানের লীলার কথাঁ-তাহার নাম, ধাম 
কামের কথা স্বয়ং ভগবান্‌ ও তাহার নিত্য অন্তরঙ্গ পাধদ 
গজ অপরের গোচরীভূত নহে। সন্ন্যাসগ্রহণান্তে মহাপ্রভু 
দ্ধুবিধৌত চরণ নীলাচলে অবস্থানপূবক যে প্রেমসিন্ধু ব্রজ 
না বন্ধন্দের সস্তোগলীলার উদ্দীপন-সেবন-সহযোগে বিগ্রলপ্ত 
প্রেমের যে বৈচিত্রাময় মহাবারিধি সংরক্ষণ করিয়াছেন, তাহা 
সমগ্র বিশ্বে বিতরণের জন্থাই গ্রীল প্রভুপাদ পুরাধামে আবি” 
ভূতি হ'ন এবং তথা হইতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি - নবদ্ধীপ- 
কমলের কর্ণিকার-স্বরূপ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয়পুবক এই 
ধণমে মঠরাজ ীচৈতন্থমঠ স্থাপন করিয়াছেন । 


ভগবৎসম্বন্ধে কেবল নিবিশেব ধারণা সম্পূর্মরূপে নিরাস 
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করিয়। দারুত্রন্ম পুরুষোস্তম শ্রাজগন্গাথদেব ক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থিত । 


জপুরুযোন্ডমের অবস্থিতিহেতুই এই স্থান সবত্র প্রনিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে! ক্ষেত্রমণ্ডল চারিভাগে বিভক্ত -( ১) শঙ্খনগুল, 
ES ) চক্রমগ্ডল, ( ৩) গদামণুল, ( 3 ) পদ্মপণগুল | জমুদ্র- 
রবী পাচক্রোশ নীলাচল প্রভৃতি শঙ্খমগডল, মহানদীর তাঁর 
ভুবনেশ্বর ইত্যাদি চক্রমগ্ুল, বৈতরণীর তীর দহ যাজপুর 
পুতি গদামগ্ুল এবং চন্দ্রভাগাতীরবতী জি প্রভৃতি পদ্ম- 
মঞল | পুরাণে এই ম ৪৬ বিশদ বন রহিয়াছে! 
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অপ্রাকৃত-প্রেমদ্রবের আধার ঘমুনা ও রাধা-সরমীর 
'অভিন্নকিগ্রহ নিরন্তর নব-নব উল্লাসে উচ্চৈস্বরে কুষ্ণকীর্তনরত 
বারিধি দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ব্রজযুবছন্ৰের খ্যাম- 
নুবর্ণ-দ্যুতির অপুব সম্মিলন প্রদর্শনী উন্মোচনপূবক যে ধামের 
মাহাঘ্ধ্য কীর্তন করিতেছেন, উক্ত বারিধির তীরে অভিন্ন 
গোবর্ধন চটক-গিরি অবস্থানপুবক যে ধামে উদারপাণির রমণ- 
লীলা ও জীরাধাকৃষ্ঠাভিন্ন উদাধলীলা ময় বিগ্রহ-্গৌরসুন্বরের 
বিপ্রলন্তলীলার উদ্দীপনা জন্মাইতেছেন, সিন্ধুর বেলাভুমি 
ভ্রীমন্মহাগ্রভুর পাদস্পর্শ লাভ করিয়া যে ধামে উৎফুল্পচিত্ডে 
অনিল-সংঘোণে বিভিন্ন আকার ধারণপুধক ক্রীড়া করিতেছেন, 
শ্যামল পাদপবুন্দ-মলয়-সংযোগে হেলিয়! ছুলিয়া যে ধামের 
অভিন্নববন্দাবনত্‌ জ্ঞাপন করিতেছেন, সন্বন্ধাধিদেব উ্রমদনমোহন 
( জগন্নাথ ), অভিধেয়াধিদেব (শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠন্থ ) 
জীগোবিন্দ এবং প্রয়োজনা ধদেবর শ্রীগোপীনাথ যে ধামে 
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ভক্তবাষ্ছাকল্পতরুরূপে বিমান, : শত শত রম্য মির 
জগন্াথবল্পভাদি পরম মনোরম বন ও উপবন, ইন্দ্রায় ও 
নরেত্বাদি সুদৃশ্য সরোবর প্রভৃতি যে ধামের স্ব'ভাবিক 
সৌন্দধের উৎস্বরূপে বিগ্তমান, যে-ধামে আমার প্রভু ওঁবিষ্ণুপাদ 
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আবিভূর্ত হইয়া 
সমগ্র বিশ্বে সধ্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞান প্রচারপূর্বক 
হাংকালে পুরুষোত্তমাৎ” শাস্ত্রবাণীর ও “পৃথিবীতে আছে যত 
নগর।দি গ্রাম । সবত্র প্রচার হইবে যোর নাম৷? গৌরবাণীর 
সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ভগবদ্ধাম শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য 
মাদৃশ কীটাধম কেন, স্বয়ং অনস্তুদেবও অনন্তবদনে কীর্তন 
করিয়া শেষ করিতে পারেন না। শুধু মনুষ্য কেন__শশু, 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোনও প্রাণী হউক, এই ধামে তাহার 
মৃত্যু হইলে সগ্যঃ সগ্ঠঃ ত্রিতাপমুক্ত হইয়া-_জন্মমরণমালার 
শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বৈকুণ্ডে গমন করে। পুরুষোত্তমধামের 
অপর শাম দশাবতার-ক্ষেত্র। কারণ মংস্য, কুর্স, বরাহ, নৃসিংহ, 
বলরাম, পরশুরাম, দাশরথিরাম, বুদ্ধ ও কন্ধিঁএই দশাবতারের 
লীলার প্রদর্শনীও এই ধামের প্রীজগদীশ-মন্দিরে বিদ্যমান । 
শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরটী কারুকার্যখচিত ও সুবৃহৎ । সত্য- 
যুগে ুর্ধবশীয় ভগবন্তক্ত মালবরাজ ইন্দ্র সর্বপ্রথম উজগ- 
নাথদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । ইনি ভ্রহ্মারপঞ্চম 
অধস্তন। ইহার রাজধানী ছিল অবস্তী নগরীতে । একসময়ে 
অকস্মাৎ সমুদ্রতীরে এক শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম চিহ্নিত, তেজ পুঞ্ত 
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o সুগন্ধযুক্ত ক্ৰ কুফর বঙ্গের আবির্ভাব হয়। |নীলমাধবব্ধপে 
মহাজ ইন্দ্রছুয়কে প্রদত্ত স্বপ্ন সফল করিয়। এই দারুত্রঙ্গ জগন্নাথ 
বলদেব, সুভদ্রা ও সুদর্শনবূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আ্জগন্নাথ 
ও এবলদেবের মধ্যস্থানে সুভদ্রাদেবী এবং শ্রীজগদীশের বাম- 
পার্শ্বে ‘সুদর্শন’ চক্র বিরাজিত! স্বয়ং ব্রহ্মা এই বিগ্রহগণের 
প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিয়াছে । 

.  গ্ৰীজগন্নাথদেবের বর্তমান মন্দির উৎকলের গজপতি-বংশীয় 
রাজা অনঙ্গভীম ১১১৯ শকাব্দে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা বায়ে 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন এই শ্ত্রীমন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় অধ- 
ক্রোশ দূরে অবস্থিত । মন্দিরের চারিটা প্রকাণ্ড তোরণ আছে। 
পূবের তোরণই সর্বপ্রধান তোরণ, ইহার নাম সিংহদ্ার 

উত্তরের তোরণ-_হস্তি্বার, পশ্চিমের তোরণ-_খাঞ্জা-দ্বার এবং 
দক্ষিণের তোরণ অশ্বদ্বার নামে খ্যাত। ভ্রমন্দির পুবপশ্চিমে 
৬৮৭ ফুট এবং উত্তরদক্ষিণে ৬৬ ফুট বিস্তৃত, ইহার উচ্চতা 
১৯২ ফুট। মন্দিরের ওচতুদিকস্থ প্রাচীর 'মেঘনাদ'-নামে 
অভিহিত ; তাহার উচ্চতা ২৪ ফুট । মেঘনাদের অভ্যন্তরে 
বিভিন্ন পরিসরের ১১০টা মন্দির আছে । গ্রীজগন্নাথদেবের 
চারিটি ভাগ আছে--(১) মূলমন্দির, (১) নাট্যমন্দির, (৩) 
ভোগমন্দির ও (৪) জগমোহন। মন্দিরের দুইটা প্রাঙ্গণ 
_অন্তপ্রীঙ্গণ ও বহিংপ্রাঙ্গণ। সুপ্রসিদ্ধ “আনন্দবাজার” 
(যে-স্থানে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় ) ও প্ীজগদীশের স্নানবেদী 
বহিঃপ্রাঙ্ণের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। গ্রীমন্দিরের কারুকধ্য 
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ভারতীয় প্রাচীন স্থপতি-সৌষ্টবের সাক্ষাপ্রদান করিতেছে । 
এই আ্ীমন্দিরের নিকটেই 'বড়দাণ্ডার' উপর মারাযুণছাতা- 
মন্দির সংলগ্ন আল প্রতুপাদের আবির্ভাবালয়। 

গ্রীজগন্নাথদেবের সেবাগুজার বিরাট, বন্দোবস্ত আছে । 
সম্বংসরে চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, 
দৌলযাত্রা প্রমুখ পঞ্চবিংশতি প্রকারের উৎসব মহাসমারোহে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । তন্মধ্যে রথযাত্রাই সবাপেক্ষা অধিক 
প্রসিদ্ধ। এই সময়ে পুরীতে ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ হইতে 
লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে । 

নির্দিষ্ট কাষ্ঠে প্রতি বংসর তিনটা সুরম্য ও সুউচ্চ রথ 
নিমিত হয়। সেই সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়। শ্রীজগন্নাথ, 
শবলদেব ও আস্ুভদ্রা দেবী নীলাচলের প্রীমন্দির হইতে 
সুন্দরাচলের গুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করেন। নীলাচলের 
মন্দির হইতে গুণ্ডিচামন্রিরের দূরত্ব প্রায় একক্রোশ হইবে । 
পুবোক্ত ইন্দ্রছ্যুয়ের ভক্তিমতী মহিবী গুণ্ডিচাদেবীর নামানুসারে 
সুন্দরাচলের মন্দিরের নাম গুণ্ডিচামন্দির হইয়াছে। মহাপ্রভু 
শ্রীকষচৈতন্থদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে এই গুত্ডিচা- 
মন্দিরটা ক্ষেত্রমগ্ুলের বৃন্দাবন । নীলাচলের সন্দির_মথরা 
বা দ্বারকী। শ্রীজগন্নাথদেব - মথুরানাথ বা ছ্বারকীনাথ কৃষ্ণ । 
তিনি বৃন্দাবনের ব্রজবাসিগণের প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া 
রথযাত্রোপলক্ষে মথুরা বা দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন যাইয়া 
থাকেন। নীলাচলের রথ্যাত্রা-_স্র্যোপরাগ উপলক্ষ করিয়। 


আবির্ভাব-ক্ষেত্র পুরীধাম ১৭ 


কুরুক্ষেত্রে সমাগত ব্রজের আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত বিষয়- 
বিগ্রহ শ্রীশ্যামন্থন্দরের মিলনেরই প্রদর্শনী। গ্রীচৈতন্চ-মনোহিতীষ্ট- 
সস্থাপকবর গ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ অনুসরণ করিলে এই 
কথার মর্ম উপলদ্ধি করিবার সৌভাগ্য হয়। শ্রীকফ্চৈতন 
মহাপ্রভু রথযাত্রায় পূর্বদিবদ ভক্তগণ-নহ সম্মা্জ নীছার! 
গুপ্ডিচামন্দিরমার্জন ও জলদারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া 
জীবের হৃদয়মন্বির সম্মার্জনপূর্বক অন্যাভিলাষশুন্তা, জ্ঞানকর্মাগ- 
নারৃত ও উজ্জল-অনুকূল-ককণানুশীলনাত্মক করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
রম্যলীলাস্থল বৃন্দাবন-্থরূপে পরিণত করিবার যে আদর্শ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদও স্থয়ং আচরণদ্বারা সেই লীল! ভক্ত- 
বৃন্দকে জানাইয়াছেন। 

গ্রীল প্রতুপাদের পাদপন্নানুসরণেই শ্রীক্ষেত্রের মহিমা 
উপলব্ধি এবং শ্রীপুরুষোত্তমের লীলা-মাধুরী দর্শনের প্রেমনেত্র 
লব্ধ হইবে! গ্রীল প্রভুপাদের লিখিত পত্রাবলী প্রবন্ধাবলী 
বক্তুতাবলী, গ্রন্থাবলী ও তাহার কীতিত হরিকথাকৃত তাহার 
করুণাঘনবিগ্রহরূপে শ্রীচৈতন্যমঠে বিদ্যমান | 


ভীর্থসমূহের ভীর্থীভূত হইবার উপায় 


একনিষ্ঠ ভগবন্তক্ত গ্রীবিছুর তীর্থ পটনাস্তে হস্তিনাপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অভিনন্দনকালে 
কীর্তন করিয়াছেন, 
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পাপী 


“ভবদ্বিধা ভাগবতা-স্তীথীভূতাঃ স্বয়ং প্রভে। | 
তীর্থীকুবস্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভূতা ৷” 
j ' শ্রীমদ্তাগবত ১1১৩।৮ 
--আপনার ষ্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থ্বরূপ। তাঁহারা 
স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত ভগবানের পবিত্রতাবলে পাঁপিগণের পাপ’ 
মলিন তীর্থ সকল পবিত্র করিয়া থাকেন। 
ভগবংপার্ধদগণের মধ্যে কেহ কেহ কোনও তীর্থক্ষেত্রে 
আবির্ভূত হইয়া পাঁপিগণের পাপ-মলিনতা দূরীভূত করেন 
এবং আচীর-প্রচারময় ভজন-গজ্জল্যে জগৎ নিস্তার করিয়া 
থাকেন; আবার কেহ কেহ গঙ্গা-পাণ্ডব-বজিত শোচ্য দেশে 
ও শোচ্য কুলে আবির্ভূত হইয়া সেই দেশ ও কুলকে পবিত্র 
করিয়া থাকেন। পাঁপ-মলিন তীর্থসকল মহাঁভাগবতগণের 
শ্রীচরণস্পর্শে তীর্থীভূত হইয়া: থাকেন। শ্রীচৈতন্থমঠ ও 
প্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রীবিখববৈষ্ণবরাজসভার 
লুপ্ত গৌরব-উদ্ধারকর্তা প্রভুপাঁদ ১০৮-গ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
গোস্বামী ঠাঁকুর “হথাৎকলে পুরুষোত্তমাৎ” শাস্তরবাণীর সার্থকতা 
প্রদর্শনকল্পে পুরীধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সন্দেশ 
আমরা পূর্বেই পরিবেশন করিয়াছি। এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্‌ 
দেব শ্রীজগন্নাথ-_সর্ব জগতের নাথ । তজ্জন্ত সর্বস্থান হইতেই 
ভক্তমণ্ডলী এই স্থুপ্রসিদ্ধতীর্ঘদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন; 
ভগবন্তক্তির সহিত সম্বন্ধশৃন্ত ব্যক্তিগণও সুশীতল সিন্ধুসমীরণ 
সেবন ও স্বাস্থালাভের জন্য পুরীতে আগমন করিয়া থাকেন। 
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স্তাহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃত সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া 
ভক্তযনুখিনী সুকৃতি স্য়পূর্বক জীবনের গতি পরিবর্তনের 
সৌভাগ্য পান। 
শ্রীচৈহগ্যালোকে প্রীক্ষেত্র 

সর্বকালেই শ্রী্েত্রের মহিম! স্তুপ্রচারিত থাকিলেও স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই ধামের যে আলোক প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব । শ্রীরথযাত্রাকালে “কৃষ্ণ লঞা 
ব্রজে যাই, এ ভাব অন্তর” হইয়া তিনি যে সকল কীর্তন 
করিয়াছেন এবং প্রকট লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর গস্তীরার 
নিভৃত প্রকোষ্ঠে শ্রীল রামানন্দ রায় ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর 
প্রভুর সহিত নিরস্তর শ্রীমতী বৃষভান্থনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত 
হইয়া বিপ্রলম্ত রসা্মক প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহা অতুলনীয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুদীর্ঘ বিরহের পরে 
সুর্যোপরাগ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে মিলনের সময়ে ব্রজরামাগণ 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া যে ভাব বিনিময় করিয়াছেন, 
তাহারই প্রদর্শনী আ্ীক্ষেত্রের রথযাত্র-_এই রহস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু 
আমাদিগকে জানাইয়াছেন। নীলাচল এই্বরষপ্রধান মথুরা বা ছারকা 
এবং সুন্দরাচল মাধুর্যপ্রধান শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীজগন্নাথদেব নীলা- 
চলের মন্দিরে লক্ষ্মীকে রাখিয়া রথযাত্রায় হুন্দরাচলের গুণ্ডিচা- 
মন্দিরে_শ্রীবৃন্দীবনের পুস্পোষ্ঠানে গোপীগণসহ মিলনার্থ গমন 
করিয়া থাকেন। তথায় লক্ষ্মীর প্রবেশাধিকার নাই। কুরু- 
ক্ষেত্রের প্রতিজ্ঞান্ুসারে শ্রীকৃষ্ণ এই্ব্যপ্রধান স্থান পরিত্যাগ 
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করিয়া বৃন্দাবনে যাইতেছেন_এই যা প্রকটার্থই মহাপ্রভুর 
“কৃষ্ণ লঞা ত্রজে যাই, এ-ভাব অস্তর।” হৃদয়-মন্দির শ্রীকৃষ্ণের 
বসতিস্থল করিতে হইলে কি প্রকারে 'অন্তাভিলায-কর্ম- 
জ্ঞানাদি’ মল সম্পূর্ণভাবে বিধৌত করিয়া নির্মল করিতে হয়, 
তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু “গুণ্ডচামার্জ ন-লীলাদারা প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। চটক শৈল গোবর্ধনরূপে এবং সিন্ধু যুনারূপে তাহার 
প্রেমনেত্রের গোচরীভূত হইত। আবার অনবসরকালে শ্রীজগ- 
মাথের দর্শন না পাইয়া আলালনাথে গমনপূর্বক চতুভূ'জ বিষ্ণু 
বিগ্রহকে দ্িভুজ শ্যামস্ুন্দররূপে দর্শনপূর্বক প্রেমবারিতে বক্ষঃ 
প্লাবিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাঁসযাত্রায় গোপীগণ হইতে অদৃশ্য 
হইয়া পৈঠা নামক স্থানে চতুর্ভূজ হইয়া বসিয়াছিলেন; 
অন্যান্য গোগীগণ তাহাকে ‘নারায়ণ’ মনে করিয়া দূর হইতে 
প্রণীমপূর্বক চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রেম" 
নেত্রের নিকটে তিনি কিছুতেই চতুর্ভু'জ রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। প্রেমনেত্রে সেই লীলার প্রদর্শনীই আলালনাথ। 
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী ঠাকুর ভজনের 
এই সকল রহস্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। যাজপুরে বৈতরণীর স্নানে 
কর্মকাণ্ডাত্বক গুত্রয় নিরমুক্ত হইয়া ভুবনেশবরে জ্ঞানলব চিন্মাত্র- 
দর্শন এবং ;তৎপরে নীলাচলে শুদ্ধভক্তিতে পদ্মলোচন প্রীজগ- 
দীশের এবং প্রেমপরাকান্ঠায় আলালনাথের গোপীনাথের দর্শন- 
রহস্ত আমর! শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়্রঅবগত হইয়াছি। গ্রীল 
প্রভুপাদ শ্রীজগদীশ-ক্ষেত্রে আবির্ভূতি হইয়া তথায় শ্রীমন্মহা- 
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প্রভুকর্তুক রক্ষিত প্রেমসম্পন্তিপহ মহাপ্রভুর আবির্ভাবধাম 
শ্রীমায়াপুরে শুভবিগর়পূর্বক আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ এবং 
মঠরাজের শীখারূপে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রীগোড়ীয়মঠসমূহ 
স্থাপনপূর্বক সেই প্রেমামৃত জাতিবর্ণনিধিশেষে সকলকে 
পরিবেশন করিয়াছেন। বিশ্বের মনীষিগণ এখন প্রাণে প্রাণে 
উপলব্ধি করিতেছেন যে, এই প্রেমামৃত গ্রহণ ব্যতীত বিবদমান 
বিশ্বকে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই! শ্রীচৈতত্তমঠের পুরী 
হ্বর্গদ্বারস্থিত শাখা শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ_ যিনি শ্রীভগন্নাথ- 
দেবের মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠসমীপে ভক্তিমণ্ডপ ও 
ভাগবত-সংসং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন. সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ- 
ঠাকুরের ও শ্রীমন্মহাপ্রত্ুর অতীব অস্তরঙ্গ পার্ধদ শ্রীল স্বরূপ- 
দামোদর প্রভু তিরোভাবতিথিপৃভামহামহোংসব এবং 
শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের সুপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বংসর 
প্রায় দুইসপ্তাহব্যাপী বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া যাত্রি 
বৃন্দের নিকটে মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্্য ও তাহার পাদ- 
বৃন্দের পৃতচরিত্র কীর্তন করেন এবং সংকীর্তন- সহযোগে 
প্রীজগন্াথদেবের এবং শ্রীমন্মহা প্রভুর পার্ষদবৃন্দের স্থানসমূহ 
পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয়, শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থান ভক্তিকুটার, সমুদ্র, শ্রীল 
হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দির, সাতাসন, চটক পর্বত, টোটা 
গোপীনাথের গ্রীমন্দির, শ্রীল পরমানন্দ পুরী গোস্বামীর কূপ, 
সিদ্ধবকুল (ভ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান ), শ্রীরাধাকান্ত 
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মঠ (গন্তীরা ), গঙ্গীমাতা মঠ (শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
স্থীন), শ্রীন্রীজগনাথদেবের মন্দির, প্রভুপাদ শ্রীষ্রীল ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থান ( নারায়ণ- 
ছাতা মঠের সংলগ্ন ), গ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান, নরেন্দ্র-সরোবর, 
শ্রীগুপ্ডিচা-ন্দির, শ্রীনৃসিংহ-মন্দির, ইন্দ্রদ্যুয়নসরোবর প্রভৃতি 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষভাবে দর্শনীয় । 
শ্রীজগন্পাথদেবের প্রকট-রহস্ত 

সত্যযুগে মালবদেশীয় বিষ্ণুভক্ত রাজা শ্রীইন্দছ্যয়কে স্বপ্নে 
আদেশ প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীজগনাথদেব__শ্রীবলদেব, শ্রীস্ুভদ্রা 
দেবী ও সুদর্শনচক্রসহ অগী-বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 
প্রীজগন্নাথদেবের সেবা-প্রকাশের পূর্বে নৃপতি ইন্দরদ্যুম্ম শবর- 
গণকর্তৃক পুজিত 'নীলমাধবের দর্শন স্বপ্যোগে প্রাপ্ত হইয়া 
শবরপল্লী অবরৌধপূর্বক সেই বিগ্রহ আনয়নের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ভগবান্‌ স্বপ্নে রাজাকে বলিয়াছিলেন_-“হে 
রাজন! আমার ভক্তকে কষ্ট দিয়া কেহ আমাকে প্রাপ্ত হয় 
না॥ তুমি শবরপল্লী হইতে নীলাচলে যাইয়া মন্দির নির্মাণ 
কর, তথায় সমুদ্রোপকূলে বিশেষ চিহ্যুক্ত ৪ খানি কাষ্ট 
ভাসিতে দেখিতে পাইবে, তাহা দ্বারাই আমার বিগ্রহ প্রস্তুত 
করাইবে। পরে আমিও এই নীলমীধবরূপেই তথায় যাইতেছি। 
কিন্তু স্মরণ রাঁখিও শবরকুলে জাত হইলেও আমার সেবক 
বিশ্বাবস্থকে এবং তদন্তে শবরজাতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতি 
বৎসর স্সীনযাত্রা হইতে রথযাত্রা পর্যন্ত সেবার অধিকার দিতে 
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হইবে” ভীভগবানের এই আদেশক্রমে এখনও পুরীধামে 
স্নানযাত্রা হইতে রথযাত্রা পর্যন্ত শ্রীভগন্সাথদেবের সেবা শবর- 
গণই করিয়া থাকেন । তাহারা 'দয়িতা' নামে খ্যাত। 
তাহাদের দলপতি 'দিয়িতাপতি’ নামে প্রসিদ্ধ। আন" 
যাত্রার পর হইতে রথযাত্রার পূর্বদিন পর্যন্ত প্ীজগন্নাথ 
দেবের দর্শন পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতম্যচরিতামুতে দেখা 
যায়, এই সময়ে তিনি মহালক্্রীসহ বিলাস করেন। এই 
সময়ের নাম "অনবদরকাল'। কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রত্যুয়ের 
প্রার্থনায় শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠাউৎসবে স্বয়ং ব্রহ্মা 
আসিয়া মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বীধিয়া গিয়াছিলেন। সেই 
ধ্বঙ্জা দর্শনেও জনসাধারণের সংসারমুক্তি হইয়া থাকে । 

“রাজা অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ছাদশ শতাব্দীর 
শেষপাদে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমপা্দে পুরীধামের সর্ব 
প্রকারের সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় 
১১৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫* লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের 


বর্তমান মন্দির নির্মাণ শেষ হইয়াছে । ভোগরাগ ও যাত্রা- 
মহোংসবাদির জন্য তিনি বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীমন্দিরের পূর্ব, টি পশ্চিম ও উত্তরের দ্বারচতুষ্টয় যথাক্রমে 
সিংহদ্বার, অশ্বহ্থার খঞ্জদার ও হস্তিঘবার। মন্দিরের বিশাল 
প্রাচীরটী “মেঘনাদ'নামে- খ্যাত। ইহার অভ্যন্তরে মুল- 
মন্দিরের সন্নিকটে অক্ষয়বট এবং পার্থ বিমলা, লক্ষ্মী, সরম্থতী- 
প্রমুখ দেবীগণেরমন্দির বিদ্যমান । মন্দিরগাত্রে বহুদেবতার 


যুতি পরিদৃষ্ট হয়। স্থপতিকার্য খুবই প্রশংসনীয় । 
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জ্রীজগয়াথদেবের প্রসিদ্ধ উৎসবসমূহ 


১। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া ( অক্ষয় তৃতীয়া ) হইতে ২১ দিন 

চন্দনযাত্রা। 
২। জোট পূর্ণিমায় স্নানযাত্র| বা মহান্সান। 
৩। আধাটী শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীরথযাত্রা ৷ 
৪1 আবাটী শুক্লা একাদশীতে শয়ন। 
৫। শ্রাবণী পুর্ণিমায় ঝুলন। 
৬।- ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে পার্শ্ব পরিবর্তন । 
৭। কাতিকী শুক্লা একাদশীতে উত্থান । 
৮। অগ্রহায়ণী শুক্ল যষ্ঠীতে প্রাবরণ ( ওড়ন-ষ্ঠী)। 
৯। পৌষ পূর্ণিমায় পুষ্যাভিষেক ৷ 
১০। উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে মাঘোৎসব। 
১১। ফাল্গুনী পুর্নিমায় দৌলযাত্রা ৷ 
১২। চৈত্র শু দাদশীতে দমনক-ভজন-উৎসব | 

শ্রীরথযাত্রাই সর্বপ্রধান উৎসব। তংপূর্বদিন গোড়ীয়- 
বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভূর পাঁদপদ্লান্থুসরণে সংকীর্তনসহ গুণ্ডিচা- 
মন্দির মার্জন করিয়া থাকেন। শ্রীজগনাথদেব রথযাত্রায় 
শ্রীবলদেব ও শ্রীস্ুভদ্রাসহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রথে নীলাচলের মন্দির 
হইতে সুন্দরাচলের গুণ্ডিচা-মন্দিরে শুভবিজয় করিয়া থাকেন । 
প্রতি বংসরই কাষ্ঠছথারা তিনখানি স্থবৃহৎ রথ নির্মিত হয়। 
প্রীজগন্মাথদেব নবম দিবসে পুনর্ধাত্রা করেন। তজ্জন্ত প্রীরথ- 
যাত্রা 'নিবরাত্রিউৎসব-নামেও খ্যাত। এই পুনর্ধাত্া 
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টিকিিকিতিকি কি টি 


সাধারণতঃ দশমী তিথিতেই হইয়া থাকে৷ তিথির বৃদ্ধিতে কখনও 
নবমীতে এবং তিথিক্ষয়ে কখনও একাদশীতেও হয় । 

পঞ্চতীর্ঘ | চক্রতীর্থ, ব্বর্গহথার, শ্বেতগঞ্গা, মার্কণ্ডেয় 
সরোবর ও ইন্দু সরোবর-_পুরীধামের এই পাঁচটা প্রসিদ্ধ 
তীর্থ 'পঞ্চতীর্ঘনামে খ্যাত। নরেন্দ্রসরোবর, সমুদ্র এবং আঠার 
নালাও প্রসিদ্ধ তীর্থ । 

পঞ্চপাণ্ডব। লোকনাথ, যমেশ্বর, মার্কণেয়শ্বর, কপাল 
লোচন ও নীলক১-_এই পঞ্চ শিবনৃতি পুরীতে “পঞ্চপাণ্ডব'নামে 
খ্যাত । ইহাঁদের উৎসববিগ্রহ চন্দনযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের 
উৎসববিগ্রহ শ্রীমদনমোহনের পশ্চাৎ পশ্চাং পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিমানে 
নরেন্দ্রসরোবরে গমন করেন এবং প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাঁ প্রত্যাবর্তন করেন। 

রীক্ষেত্রের আকার শঙ্খসদৃশ বলিয়া ইহাকে 'শঙ্খকষেত্র'ও 
বল! হয়। ইহার পরিধি পীচক্রোশ অর্থাৎ দশ মাইল। 
তন্মধ্যে সমুদ্র তটবর্তা ছুইক্রোশ অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত 
হয়; এই স্থানে চিরবসন্ত বিভ্মান। পুরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বহু মঠ আছে, কিন্তু শ্রীল প্রতূপাদের অনুসরণে শুদ্ধভক্তির 
আলোকেই মাত্র শ্রীক্ষেত্রের প্রেমোদ্দীপক মহিমা সুষ্ঠুভাবে 
হৃদয়ঙ্গম হইবে । 


৩২ 


চতুর্থ অধ্যায় 
ঠাকুরের আবির্ভাবে ধন্য কুল 


ব্রহ্মাণ্ডের সত্ব, রজঃ ও তমঃ_গুণত্রয় যে-স্থানে সাম্যাবস্থা 
লাভ করিয়াছে, তাহার নাম বিরজা। বিরজাকে জলময় 
বলিয়া বর্ণন করিলে শাক্ত্রপ্রমাণে দেখা যায়, সেই বিরজার জলে 
অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। বিরজার অপর পারে একটী 
জ্যোতির্ময় ধাম আছে; তাহার নাম ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকের 
উপরি বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। যে স্থানে কুণ্ঠা, হিংসা, দ্বেষ বা 
মসরতা নাই, তাহাই বৈকু১। বৈকুঠ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ ও 
তাহাদের চতুর্ভুজ সেবকগণ বিরাজমান | ইহাঁরই উপরি 
গোলোক বা কৃষ্ণলোক। বৈকুণ্ঠ বা গোলোক হইতে যে সকল 
ভগবৎপীধদ কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য ইহ জগতে 
আবিভূ'ত হ'ন, তাহার! মায়ীবদ্ধ জীবের ন্যায় কোন বর্ণ বা 
আশ্রমের অন্তর্গত নহেন_ জন্মমৃত্যুর কবলে তাহার! কবলিত 
নহেন। তাহারা সর্বদাই ত্রিগুণের অতীত। তাহাদের আবি- 
ভাব আমাদের জন্মের ন্যায় এবং তাহাদের তিরোভাব আমাদের 
মৃত্যুর ন্যায় বাহত: পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের মায়াবদ্ধ জীবের 
ন্যায় জন্ম-মৃত্যু নীই। ইহ ব্ৰহ্মাণ্ডের কোনও জীব তাহাদের 
মাত! ঝা পিতা হইতে পারেন না। প্রাতঃকালে সূর্যের উদয়কে 
সূর্যের জন্ম, সন্ধ্যাকালে সুর্যের অন্তকে সুর্যের মৃত্যু এবং পুর্ব 
দিক্কে সূর্যের জননী বলিলে যে-প্রকীর ভুল হয়, নিত্যসিদ্ধ 
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ভগবংপার্মদের আবির্ভাবকে ব্রহ্মাণ্ডের মীয়াবন্ধ জীবের ন্যায় 
‘জন্ম’ ও তিরোভাবকে “মৃত্যু এবং ত্রহ্মাণ্ডের কোন জীবকে তাহার 
পিতা বা মাতা জ্ঞান করিলে সেইরূপ ভ্রান্তির পরিচয় দেওয়া হয় 
মাত্র। 

নিত্যসিদ্ধ ভগবংপার্ধদ যে কোনও কুলে আবিষ্ভূতি হউন, 
যেকোনও আশ্রম স্বীকার করুন, সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের 
ব্যক্তিগণ তাহাকে পূজা করিলে ধন্য হইবেন। তাঁহার আবির্ভাবে 
কুল পবিত্র এবং তংস্থীকৃত আশ্রম ধন্য হইয়া থাকে। তাহার 
প্রাকট্যদর্শনে পিতৃগণ ও দেববুন্দ স্থ-্ঘ-লোকে আনন্দে নৃত্য 
করিয়া থাকেন। 

গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তাহার চতুর্থ-তনয় রূপে 
আবিভূ'ত প্রীসরম্কতী ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবংপার্ষদ। তাহাদের 
আবির্ভাবে কোন্‌ কুল ধন্য হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য হয় 
ত’ পাঠকরৃন্দের এখন খুবই কৌতুহল জ্মিয়াছে। 'আীসজ্জন- 
তৌধণী"নাম়ী মাসিক পত্রিকার ১৮শ বর্ষ ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 
রীমন্ক্তিবিনোদ ঠাকুর-নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 
করিয়া এ কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি_“বিশাল 
হিন্দুজাতির বিশ্বাস ও বিচারমতে ব্রহ্মা হইতে চিত্রগুপ্ডের 
সম্তানগণ ভারতবর্ষে “ব্রহ্মকায়ন্থ’ বলিয়া প্রথিত হন। চিত্রগুপ্ত 
হইতে ৮৭ পর্যায়ে ভরত, ৮৮ পধায়ে ভরদাজ, তদধন্তন অঙ্গিরা, 
তদধস্তন বৃহস্পতি উদ্ভূত হন এবং ১৪৯ আধস্তনিক পর্যায়ে শিব- 
দত্তের পুত্র পুরুষোত্তম ব্দরা্জ আদিশূরকর্তৃক আহত হইয়া বঙ্গ- 





পাস 
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দেশে আগমন করেন। তাহার কনিষ্ঠতনয় “কনক দণ্ডী’ নামগ্রহণ 
করিয়া সন্যাস করেন এবং তদ্রচিত “সারগ্রাহিবৈষঃবমহিমাষ্টক'- 
নামে একটী সটীক অষ্টক আজও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সেই 
পুরুষোত্তমের বংশে সপ্তম ও অষ্টম অধস্তন বিনায়ক ও তৎপুত্র 
নারায়ণ দত্ত উভয়েই রাজমন্ত্রিহৎ করেন এবং পঞ্চদশ-পর্যীয়ে 
কামদেবের পুত্র রাজা কুষ্ণানন্দ কৃষ্ণনামে অত্যুত্তম-রুচি-সম্পন্ন 
হন। তাঁহার মণ্ডপে অবধূত প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ সপার্ধদে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে কৃপা করেন। কৃষ্ণানন্দ হইতে সপ্তম পুরুষে 
প্রীতম্মরণীয় পুণ্যকীতি মদনমোহন দত্ত উদ্ভুত হন) তিনি 
বঙ্গবাসী, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী সকল সন্ত্রস্ত ব্যক্তির গৌরবের 
পাত্র ছিলেন। তিনি বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে দেবমন্দিরাদি 
এবং বছুস্থানে জলাশয়াদি খনন করাইয়া বর্ণাশ্রমধর্মের গৌরব 
পোষণ করিয়াছিলেন। জ্যেষঠপুত্র রামতনুর বদান্ততা ও সৌখ) 
কিছুদিন পূর্বে ক্লিকাভাবাসীর নিত্যগৃহকথার অন্যতমতা লাভ 
করিয়াছিল । মদনমোহনের প্রপৌত্র আনন্বচন্দ্র দত্ত।” এই 
আনন্দচন্দ্ৰ দত্ত মহাশয়ের পুত্ররপে ১৮৩৮ খ্ৃষ্টাবে পৃজ্যপাদ 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাকট্য হইয়াছিল, যাহার আগ্মজ- 
রূপে বিশ্ববিশ্রুত গ্রীচৈতন্থমঠ ও ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা 
গোঁড়ীয়াচার্যভাম্ষর প্রভুপাদ গ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব 
১৮৭৪ খ্টাব্দে নীলাচলে শ্রীজগদীশমন্দিরের সংলগ্ন স্থানে 
হইয়াছে। : 


— GED ~ 


পঞ্চম অধ্যায় 


বাল্য ও পৌগণু-লীলা 
মহাপুরুষের লক্ষণাবজী 


মহাপুরুষের ৩২টা লক্ষণ বর্ণন করিয়া 'সামুদ্রক' তৃতীয় 
শ্লোকে বলিতেছেন) 
“পর্থদীর্ঘঃ পঞ্চসূন্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়মতঃ । 
ত্রিহ্‌ ঘপৃথু-গন্তীরো ছাত্রিশলক্ষণো মহান্‌ ॥? 
এই শ্লোকের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্ে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
লিখিয়াছেন,_ “নাসা, ভুজ, হন্ত, নেত্র ও ভান্__-এই পাঁচটা 
দীর্ঘ; ত্বক, কেশ, অঙ্ুলিপর্য, দন্ত ও রোম_-এই পাঁচটা 
সুক্ষ) নেত্র, পদতল+ করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই 
সাতটী রক্ত; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ _এই ছয়টি 
উন্নত ; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন - এই তিনটা হব £ কটি, ললাট 
ও বক্ষ__এই তিনটা বিস্তীর্ণ; নাভি, স্বর ও সত্ব (স্বভাব ) 
__ এই তিনটা গ্ভীর। যিনি এই বত্রিশটা লক্ষণযুক্ত তিনি 
মহাপুরুষ ৷ $ 
শিশু সরস্বতীর অঙ্গে ওঁ বত্রিশটী লক্ষণই ুম্পষ্টকূপে 
অভিব্যক্ত ছিল; প্রবীণ জ্যোতিষী শিশুর কোষ্টী গণনা 
করিয়া পরম-আহ্লীদ-সহকারে বলেন,_ “আমি জীবনে বহু 
কো্ঠী করিয়াছি, কিন্তু মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণযুক্ত এই 
প্রকার কোষ্ঠী আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 


৩০ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 





পরমার্থের অস্ুজ্জলাচার্যরূপে এই শিশুর খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে 
ব্যাপ্ত হইবে। কোঁঠীর ফল বর্ণন করিয়! দিব্য শিশুর অঙ্গস্থিত 
মহাঁপুরুষের লক্ষণসমূহও তিনি দেখাইলেন। 
রুচি-পরীক্ষা ও অন্নপ্রাশন 

আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রীর সময়ে আমাদের 
আরাধ্য উক্ত দিব্য শিশুর অন্পপ্রাশন হয়। সেই সময়েও তাহার 
মহাপুরুষত্বের আর একটি পরিচয় পীওয়। যাঁয়। রথযাত্রা 
সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলয়ের 
সম্মুখে আসিয়া দিবসত্রয় অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে জননী ভগবতী দেবী শিশু- 
পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া! রথে উপস্থিত হইলে শিশু শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের পাদপন্মের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন এবং শ্রীজগ- 
দীশের গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালিকা শিশুর মস্তকে 
পতিত হইল | ইহাতে ভগবতী দেবীর এবং উপস্থিত অন্তান্ত 
সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিভিন্ন দ্রব্যদ্বারা 
যখন শিশুর রুচি পরীক্ষিত হইল, তখন তিনি ধান্ত বা. অর্থাদির 
দিকে হস্তপ্রসারণ না করিয়। শ্রীমন্ভাগবত ধারণ করিলেন। 
অমনি চতুর্দিক হইতে হর্ষসহযোগে বিপুল হরিধ্বনি উত্থিত 
হইল। শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দ্বারা শিশুর অন্নপ্রাশন 
হইল। 

বঙ্গদেশে গুভবিজয় 


আমরা ইতঃপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিয়াছি যে, 


বাল্য ও পৌখগু-লীলা ৩১ 


পিক কার NNN + meee তিশা 


মহাপ্রভু প্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রাচীন নবন্ধীপ জীধাম মায়াপুরে 
আবিভূতি হইয়া অস্ত্যলীলায় পুরীধাম অপ্রাকৃত প্রেমবন্যায় 
প্লাবিত করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর মহাপ্রভুর মনো" 
ভীষ্টপ্রচারের নিমিত্ত সেই প্রেমবন্তা আনয়নপূর্বক ক্রমে ক্রমে 
নবদ্বীপ, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ও সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করেন। 
আমাদের আরাধ্য শিশু বিমলাপ্রসাদ আবির্ভাবের পর 

দশমাস পুরীতে অবস্থান করিয়া জননীর ক্রোড়ে পাস্ধীতে বঙ্গদেশে 
শুভবিজয় করেন; নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটে জননীর 
মুখে প্রীহরিপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে তাহার বালা অতিবাহিত 
হয়। পৌগণ্ডের প্রারস্তেই তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নিকটে গ্রীবৃসিংহ মন্ত্র এবং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করেন। 
ভক্তপ্রবর বালক প্রহলাদ স্বয়ং আচরপপূর্বক সহাধ্যায়িগণকে 
নির্ভিককণ্ডে উপদেশ করিয়াছেন” 

“কৌমার আচরেং প্রাজ্ঞো ধর্মান্‌ ভাগবভানিহ। 

ছুল'ভং মানুষং জন্ম তদপাঞ্রবমর্থদম্‌ ॥ 

যথ। হি পুরুষস্তেহ বিষ্ভোঃ পান্যোপসপর্ণমূ ৷ 

যদেষঃ সর্বভূতানাং প্রিয় আত্বেশ্বরঃ সুহাৎ ॥ 

প্রীজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্তজ্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই 

( স্থুখাৰ্থ অন্ত প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া ) ভাগবতধর্ণের অনুষ্ঠান 
করিবেন। কারণ, সংসারে মন্য্যজন্ম অতি ছুলভি, তাহাতে 
আবার অনিত্য, কিন্তু তথাপি পরমার্থদ অথাৎ ক্ষণস্থায়ী 
হইলেও ক্ষণকাল ভক্তির অনুষ্ঠানও সিৰ্ধিলাভ হইয়া থাকে। 


৩২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


+২৬.৬২০- লরি a 


এই মীনুষ জন্মে মানবের শ্রীবিষুরর পাদসেবনই কর্তব্য ; যেহেতু 
্রীবিষণুই সর্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃং। 

কৌমার-বয়সেই ভাগবতধর্মের অনুশীলন আরন্ত করিয়া 
আদর্শ আচার্য গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জগদ্ধাসীর দৃষ্টি পরহলাদ 
মহারাজের উপরিউক্ত উপদেশের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। 

গ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের বয়স যখন মাত্র ৭ বৎসর, তখন 
(১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ) ঠাঁকুর গ্রীল ভক্তিবিনোদের কলিকাতা রাম- 
বাগানস্থ 'ভক্তিভবন'এর ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকার মধ্য হইতে 
্রীকূৰ্গ-বিষ্ণুর বিগ্রহ আত্মপ্রকাশ করেন। গ্রীল সরম্বতী ঠাকুর 
ওঁ অল্প বয়সেই ঠাকুর গ্রীল ভক্তিবিনোদের নির্দেশক্রমে উক্ত 
বিষ্ণুবিগ্রহের অর্চন আরম্ভ করেন। 

বিধিমার্গে জ্রীবিগ্রহের পূজাকে অর্চন এবং রাগপর-সেবাকে 
ভজন বলে। পঞ্চরাত্র (পাঁচ প্রকারের জ্ঞান ) নামক শাস্ত্রে 
বিশেষভীবে অর্চনের কথা এবং প্রীমন্ভাগবত বিশেষভাবে 
ভ্জনের কথ! বলিয়াছেন। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয়ই ভক্তি 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং একতাংপর্যপর | অজ্ঞতাবশতঃ তথাকথিত 
পাঞ্চরাত্রিক ও তথাকথিত ভীগবতগণ পরম্পর কলহ করিয়া 
থাকেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর স্বীয় আচরণদ্রা উভয় শীক্সের 
প্রতি সম্মীনপ্রদর্শন করিয়াছেন। অর্চন ও ভজনের মধ্যে যে 
বৈশিষ্ট্য আছে তাহা, কলহজনক নহে; ভজন পরিপকতায় 
সেই বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই বৈশিষ্ট্য হাদয়ঙ্গমের ফলে 
হৃদয়ে স্বতঃই অমলানন্দের উদয় হয়। কনিষ্ঠাধিকীরী ভজনের 


বাল্য ও পৌগশু-লীল। ৩৩ 


উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে ন! পারিয়া তাহার কনিষ্ঠাধারগত অর্চনকে 
শ্রীনামসংকীর্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলে পরমার্থরাজ্যে তাহার 
অজ্ঞতাই প্রকাশ পাঁয় মাত্র । 
শ্রীহরিনাম-কীর্তনে সর্বসিদ্ধি হয়, তাহা দীক্ষা-পুরশ্চরণাদির 
অপেক্ষা করে না। এই কথ! যাহারা বুঝিতে পারে না এবং 
যাহাদের স্বাভাবিক কদাচার ও ছুর্জনত৷ রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে 
অর্চন” অপরিহার্য ভজনাঙ্গ। গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জগদ্গুরু। 
তিনি বিভিন্ন অধিকারীর কৃত্যসম্বন্ধে স্বয়ং আচরণ ক্রিয়া অর্চন ও 
ভজন-শিক্ষা দিরাছেন। অতি অল্প বয়সে একদিকে তিনি নিষ্ঠার 
সহিত অর্চন করিতেন, অপর দিকে প্রত্যহ তুলনী-মালিকায় পূর্ণ 
সংখ্যায় গ্রীহরিনাম করিতেন। তবে স্বাভাবিক-বৃত্তি অনুসারে 
তিনি ভজনে অধিকতর আদরযুক্ত ছিলেন। তাহার আশৈশব 
আচরণ লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তিনি ইহ জগতের 
লোক ছিলেন না ; তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপাষদ | আমাদিগকে 
ভজনশিক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়া" 
ছিলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


বিদ্যাশিক্ষ। 

বিদ্যা কাহাকে বলে? বিদ7 ( কর্মবাঁচ্যে ) ক্যাপ, 
বিদ্যা | অধ্যয়নজনিত জ্ঞান, তত্বজ্ঞান প্রভৃতি অর্থে “বিদ্যা 
শব্দটা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরও একটু উচ্চ- 
দৃষ্টিতে _ 

»নাহং দেবশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধিবিদ্যেতি ভণ্যতে ৷” 

পারমার্থিকের দৃষ্টিতে--সা৷ বিদ্যা তন্মতির্যয়া।” যাহাতে 

অক্ষর-বস্তু গ্রীকৃষে মতি থাকে, তাহাই বিদ্যা । বেদচতুষ্ট়, 


ছয়টা বেদাঙ্গ, অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণমহাভারতাঁদি ইতিহাস, ' 


ষড়দর্শন প্রভৃতি বিদ্যামধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ভগবদৃ-ভাগবত” 


ভগবতসেবা-সম্বন্ধীয় বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যাপরা বিদ্যা। এই 


জন্যই “সা! বিদ্যা তন্মতি্যয়া।” এতদ্যতীত সকল বিদ্যাই 
অপরা বিদ্যা । বেদের কর্মকাণ্ডাংশ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত । 
স্বৃতরাং নাস্তিকতামূলে বিদ্যালয়সমূহে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা 
দেওয়া হয়, তাহা অপরা বিদ্যা--প্রকৃত বিদ্যা নহে ; এই জন্তই 
তাহাতে শাশ্বতশান্তি বা নিত্যানন্দের সন্ধান বিন্দুমাত্র নাই। 
অধীত বিদ্যা ভগবংসেবায় নিযুক্ত হইলেই তাহার সদ্যবহার, নতুবা 
শ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুরের ভাষায় 

“জড়বিষ্ভা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাঁধা । 

মৌহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা ॥” 


পা 
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শৈশব হইতেই তাঁহার পরা বিদ্যায় স্বাভাবিক রুচি। তিনি 
জানিতেন এবং প্রচারও করিতেন-_“বিদ্যা ভাগৰতাবধিঃ" ; 
অর্থাৎ নির্মংসর সাধুগণের তাপত্রয়োলন্সুক নিত্যপ্রেমানন্দপ্রদ 
ভাগবতশান্ত্রের সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজনতত্বাত়্ক জ্ঞান লাভ 
হইলেই বিদ্যার চরম-সার্থকত!। এই শাস্ত্ররাজ-সম্বন্ধে গরুড়- 
পুরাণ বলিতেছেন” 
“অর্থেহিরি ত্ৰহ্মস্থত্ৰাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়হ । 
গায়ত্রীভান্তরূপোইসৌ ব্দোর্থপরিবুংহিতঃ ॥৮ 
_এই শ্রীষন্তাগবত ক্রহ্গস্ত্রের অর্থাৎ বেদাস্তদর্শনের 
প্রকৃত তাৎপর্য, মহাভারভার্থ-বিনি্ণর, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং 
সকল বেদের অর্থদবারা সন্বধ্ধিত। 
প্রীমন্তাগবতে ( ১২।১৩1১৮ ) দেখিতে পাই 
শশ্রীমন্ভীগবতং পুরাণমমলং যছৈষ্তবানাং প্রিয়ং 
যস্মিন্‌ পারমহংস্তমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে | 
যত্ৰ জ্বানবিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈ্যমাবিৃতং 
তচ্ছুগ্বন্‌ স্থপঠন্‌ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচোনরঃ ॥” 
প্রীমন্ভাগবত অমল পুরাণ; ইহা বৈষ্ণব অর্থাৎ ভগবং- 
সেবকমাত্রেরই প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহ-স্তজ্ঞান 
কীঞ্ডিত হইয়াছে। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নৈরর্্য 
ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও 


শ্রীল সরম্বতী ঠাকুর নিত্যপিদ্ধ ভগবংপার্ষদ । সুতরাং 


গণ্ড প্রভুপাদ ভ্ীল সরস্বতী ঠাকুর 


্পশাশিশিটিস্িশশিটপিশোপািশিশিটাশিশিপািশিপিটিশিশি এলা cnc nena 


বিচারপর মানব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া তন্দারা মায়াবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া থাকেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিচারে পরাজিত শরণাঁগত দিখ্বিজয়ী 
কেশব কাশ্মিরীকে উপদেশ করিয়াছিলেন, _ 

“সেই সে বিগ্ভার ফল জানিহ নিশ্চয় । 

কৃষ্ণপাঁদপদ্বো যদি চিত্তবিত্ত রয় ॥” (চেঃ ভাঃ আ ১৩১৭৮) 

“কোন্‌ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?”-_ মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের 
উত্তরে তাহার নিত্য পার্ষদ গ্রীরামানন্দ রায় উত্তর করিয়াছেন-__ 

“কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ৷” 

শিশু বিমলাপ্রসাদ (আমাদের আরাধ্য সরস্বতী ঠাকুর) 
কতই না উৎকর্ণ হইয়া আদর্শ পিতৃরূগী মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখে ভাগবতবাণী শ্রবণ করিতেন | শিশুর 
সেই তন্ময়তা লক্ষ্য করিয়া শুধু ঠাকুরই নহেন-_সকল শ্রোতাই 
বিশ্ময়াপন্ন ও আনন্দাপ্রংত হইতেন। 

সকল দিক্‌ দিয়াই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আশৈশব অতি 
মর্ত্য লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়ীছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ 
বালক বিমলাপ্রসাদের প্রতিভা-দর্শনে স্তম্ভিত হইতেন। গৃহে 
বসিয়! বি্ভালয়ের পাঠ্য আলোচনার পরিবর্তে গ্রীল নরোত্তম 
ঠাকুরের প্রার্থনা”, “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ এবং 
বিবিধ দর্শনশান্্র অধ্যয়ন করিতেন। অথচ শিক্ষকগণ যাহা 
জিজ্ঞাসা করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। 
শিক্ষকগণের নিকটে একবার যাহা শুনিতেন, তাহা. যেন 
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বিদ্যা শিক্ষা ৩৭ 


mem 


নোটবুকের পরিবর্তে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। পরীক্ষার 
উত্তম ফল হইত। গণিত জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্ত্রে বালক 
বিমলাপ্রসাদের ব্যুপত্তি দেখিয়া এ ওঁ শাস্ত্রের খ্যাতনামা 
অধ্যাপকগণ বিস্মিত হইতেন এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করি- 
তেন। তাক্কিকগণের গর্বখর্বকারী প্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকাশ- 
বিগ্রহসথত্রে শ্রীসরম্বতী ঠাকুর বালাকালেই তার্কিকগণের জিহ্বা 
সতস্তনের অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, কাহারও সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হইলেই বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ত করিতেন। 
তাহার সহিত বিচার করিয়া কেহই জয়ী হইতে পারেন নাই। 
একবার রায় বাহাছুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের 
কলিকাতাস্থ ভবনে তাহারই মধ্যস্থতায় বাসুদেব শাস্্ী-নামক 
" ত্দানীস্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের ছাত্র অধ্যাপক পঞ্চানন 
সাহিত্যাচার্ষের সহিত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পাঠদবশায় 
শাস্ত্রীয় বিচার হয়। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় কিছুকাল বিচারের 
পরে পরাজয় স্বীকার করেন। তৎপরে পরাজয়ের ভয়ে আর 
কেহই গ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের সহিত বিচারে অগ্রসর হইতেন 
না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় প্রতিভার 
আর একটা উদাহরণ দিতেছি_ শ্রীরামপুর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে 
অধায়নকালে তিনি বিক্রিস্তি (Bicanto ) নামক এক 
প্রকার সহজ লিখনপ্রণালী (5100:7210 ) আবিফার 


করেন। র 
পঠন্দশীয় কলিকাভীর 'বিডন-ক্কোয়ারে বসিরা তিনি বন্ধু 


৩৮ প্রভূপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
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বান্ধবগণের সহিত ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন! তৎকালে 
তিনি ‘চিরকুমার সভা বা ‘আগষ্ট এসেম্রি'-নামক একটা সমিতি 
গঠন করেন। এই সমিতির সভ্যগণকে “চিরকুমীরব্রত' গ্রহণ 
করিতে হইত। সংসারাসক্ত না৷ হইয়া একীস্তভাবে হরিভজনে 
নিযুক্ত থাঁকিবার স্থযোগ প্রদানার্থ ই এই সমিতি গঠিত হইয়া" 
ছিল। স্স্তগণের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী ঠীকুরই এই ব্রত 
স্ুঠুভাবে পালন করিয়াছেন। আর কেহ চিরকুমার থাকিতে 
পারেন নাই৷ 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে শ্রীল সরম্বতী 
ঠাকুর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভতি হন৷ এখানেও 
তিনি পাঠ্য পুস্তকের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত না৷ করিয়া কলেজ 
লাইব্রেরী হইতে বিভিন্ন দর্শনের গ্রন্থ লইয়া তংসমুদ্বায় আলো 
চন| করিতেন। কলেজ ছুটি হইবার পরে বৈদিক পণ্ডিত 
্ীযুক্ত পৃথ্বীধর শর্মার নিকটে বেদ আলোচনা করিতেন। 
এই কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক 
্ীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যচার্ধের কোনও বিচারের তীব্র প্রতিপাদ 
_করেন। ভঙজনের প্রবল উৎকঠীয় তিনি বেশী দিন কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে পাঁরিলেন নাঁ। কলেজ ত্যাগের কারণ" 
নন্বন্ধে তিনি স্বলিখিত জীবনীতে লিখিয়াছেন,_“আমি যদি 
মনোযোগ সহকারে বিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে থাকি, 
তাহ। হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমীর প্রতি যৎপরোনাস্তি 
গীড়ন হইবে, আর যদি মূর্খ অকর্মপ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা 
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~~ 


হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী 
প্ররোচন। করিবে না | এই বিচার করিরা আমি সংস্কৃত কলেস্ত 
পরিত্যাগ করিলাম ও হরিসেবাময় জীবনরক্ষাকল্পে শুক্লবিত্ত 
অর্জন করিবার অভিপ্রায়ে একটা সামান্য উপায় সংগ্রহের ইচ্ছা 
করিলাম ৷” 

পঠন্বশায়ই তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় পারমার্থিক প্রবন্ধ 
লিখিতেন। ধর্মের নামে যে সকল ব্যভিচার সমাজে প্রবেশ 
করিয়াছিল, স্থৃতীত্র ভাষায় তাহা গর্হণ করিয়া প্রকৃত ধর্মের 
আলোকে সকলকে আলোকিত করিতে তিনি যত্ব করিয়াছেন। 
বালক বিমলাপ্রসাঁদের দেই তেজ দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া- 
ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ ও সর্বোপরি পরমার্থশাস্ত্রে 
্থসিদ্ধান্ত-প্রচারে তাহার দক্ষতা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী 
তাহাকে 'সিদ্ধান্তসরন্বতী”উপাধি প্রধান করেন। পরবর্তি 
কালে তিনি ত্রিদগুসন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সর- 
স্বতী’-নামে খ্যাত হ'ন। সমগ্র জীবন তিনি ভাগবতঅনুশীলন- 
দ্বারা “বিদ্যা ভাগবতাবধি' এই শাস্্বচনের প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন। 

সমগ্র জীবনের কতটুকু অংশই বা বিদ্যালয়পমূহে 'অতি- 
বাহিত হয়? আর তাহাতে কতটুকু শিক্ষাই বা লাভ হয়? 
সমগ্র জীবনই শিক্ষাকাল। সমগ্র জীবনই প্রমার্থ শিক্ষা অন্থ- 
লীলনহ্বারা মনুষ্যজীবন সার্থক করা কর্তবা, ইহা তিনি শুধু 
উপদেশ করেন নাই।: স্বীয় আবর্শথীরা তাহা প্রদর্শনও 
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করিয়াছেন। কত নব নব উপায় উদ্ভাবনদারা তিনি পরমার্থ 
শিক্ষা-বিস্তার করিয়াছেন। এরূপ প্রভাবশালী আচার্য জগতে 
অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। 


প্রীল প্রভূপাদ শ্রীমন্মহা প্রভুর শিক্ষাসমূহ স্বীয় হাদয়কোষে 


মাত্র সংরক্ষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হ'ন নাই_ স্বীয় পত্রাবলী, 
প্রবন্ধীবলী, বক্তৃতাবলী, প্যাবলী, গ্রন্থাবলী ও হরিকথামুত' 
প্রবাহসমূহে জগজ্জনগণের জন্য সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। 
আম্মুন পাঠকগণ, আমরা সেই সকল শিক্ষারত্ব সংগ্রহপূর্বক 
বান্ধবগণকে উপহার প্রদান করি। তাহা! যত দান করিব, পাঠ 
করিব ও অনুশীলন করিব, ততই এঁ অমূল্যরত্বের ভাণ্ডার বৃদ্ধি 
পাঁইবে। ইহাই এই রত্বের বৈশিষ্ট্য । মূল শিক্ষা__“কীর্তনীয়ঃ 
সদা হরিঃ” । 


(3.2) 


*প্রাণিরাজ মানবের জীবন ভৌগ-বিলাসে প্রমন্ত থাকিবার 
জন্য নহে; একান্তভাবে হরিভজন করিয়া এই ভীবন সার্থক 
করা বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ধতৌভাবে কর্তব্য, এই উপদেশ 
শ্রীল প্রভুপাদ শুধু মুখে প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই- 
নিজের আদর্শ জীব্নদ্বারাও তিনি দেখাইয়াছেন। রূপভোগের 
প্রচেষ্টায় পতঙ্গের অগ্নিতে প্রাণবিসঙ্রন, রসভোগে প্রমন্ত 
মক্ষিকাঁর গুড়ে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ, চারের গন্ধে আকৃষ্ট 
অস্তের বড়শীবদ্ধ হইয়া জীবননাশ, ব্যাধের সঙ্গীতে আকৃষ্ট 
হরিণের তদ্বাণে মৃত্যুমুখে পতন এবং বেষ্টনীর অভ্যন্তরে স্থিত 
হস্তিনীর স্পর্শহুখাশায় হস্তীয় বন্ধনদশা-প্রাপ্তির উদাহরণ 
দেখাইয়া-ভোগ-তংপরতার বিষময় ফলের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদ 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। জেলা শাসকের পুত্র এবং 
সঙ্গতিসম্পন্ন জনগণের বিলাসপরায়ণ পুত্রগণের সহাধ্যায়ী 
হইয়াও কখনই তিনি ভোগ-বিলাসে মনোনিবেশ করেন নাই__ 
সমগ্র জীবন ব্রহ্গচর্যব্রত পালনপূর্বক একান্তভাবে হরিভভন 
করিয়াছেন। অপর বালকগণকেও এই ভরতে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার 
জন্য তিনি “চিরকুমার-সভা” প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই কথ 
পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহার এই ব্রহ্মচ্য্রতে 


৪২ প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ফন্ত-বৈরাগ্যের স্থান নাই। হরি-সেবার বস্তসযূহকে মুমুক্ষু 
গণের পাধিবজ্ঞানে পরিত্যাগই ফন্তুবেরাগ্য। এই ফক্ত- 
বৈরাগ্য পরিত্যাগপূর্বক কোনও বস্তুতে আসক্ত না হইয়া হরি- 
সেবার দ্রব্যসযূহ. আহরণ এবং হরিসেবার্থ জীবন-রক্ষার নিমিত্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভগবংপ্রসাদরূপে গ্রহণরূপ যুক্ত-বৈরাগা- 
অবলম্বনই তাহার উপদেশ ও আদর্শে পরিদৃষ্ট হয়। হরি- 
ভজনাত্মক-্রক্মর্যপালনের সত্যসঙ্কল্লত্ব তাঁহার সমগ্র প্রকটলীলায় 
দেদীপ্যমান 
(২) 

একদা গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিপণি হইতে কয়েকটি 
পরু আত্ফল আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহা গৃহে রাখিতেই 
শিশু বিমলাপ্রসাদ একটা গ্রহণপূর্বক বলিলেন__“এইটী আমার! 
গ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর গন্তীরম্বরে বলিয়! উঠিলেন_-“সে কি? 
নূতন ফল গৃহে আসিয়াছে, গিরিধারীর ভোগ হইল না, অগ্রেই 
তুমি একটী লইলে ? মনে রাখিও-_নৃতন ফল সর্বপ্রথম ঠাকুরকে 
দিতে হয়। যে কৌন জিনিষের অগ্রভাগ ঠাকুরকে না দিয়া গ্রহণ 
করা যায় না” 

শিশু বিমলীপ্রসাদ অন্ুতীপানলে দগ্দীভূত হইয়া ক্রন্দন- 
সহযোগে বলিতে লাগিলেন__“হায়, আমার কি দুরুদ্ধি হইল? 
ঠাকুরসেবার পূর্বেই আমি পাকা আমটা লইলাম? আমি 
সমগ্র জীবনে আর ইহা খাইব না। লোভবশীভূততার 
ইহাই উপযুক্ত শান্তি ?? শৈশবে যাহা প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
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সমগ্র জীবনেই তাঁহা পালন করিয়াছেন। এই প্রকার সত্য- 
সঙ্কল্পত্বের উদাহরণ জগতে বিরল । 
(৩) 
পৃবিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন | 
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥৮ 

সর্বক্ষণ কৃষ্ণান্ুশীলনরত আচার্ঘপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ কখনই 
বিবয়ীর অন্ন গ্রহণ করিতেন নাঁ। তথ্যাতীত হরিকথাকীর্তন- 
দারা কাহারো  কল্যাণ-বিধানের সুযোগ না পাইলে তাহার 
নিকট হইতে কোনও ত্রব্য গ্রহণ করিতেন না! একবার 
মহারাজ মণীন্দরচন্দর নন্দী গ্রীল প্রভুপাদকে আহ্বান করিয়া 
তাঁহার কাশীমবাজারস্থ প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্ত 
প্রাকৃত সহজিয়াগণ মহারাজকে এমনভাবে ছিরিয়া রাখিতেন 
যে, ভীহাকে কিছুতেই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অরবণের সুযোগ 
দিতেন না, কারণ তাহারা জানিতেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের 
মুখে শ্রীমন্সহাপ্রতুর শুদ্ধ বৈষ্ণবসিন্ধান্ত শ্রবণের সৌভাগ্য পাইলে 
মহারাজ আর তাহাদের ধর্মের নামে অর্থোপাজনের আদর 
কিছুতেই করিবেন না। কিন্ত শ্রীবিগ্রহের ভোগ হইলে স্বর্ণ 
থালায় তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। শ্রীল 
প্রতুপাঁদ তাহা হইতে মাত্র তুলসীপত্র গ্রহণ করিতেন। এইরূপ- 
ভাবে চারিদিন (১৯১২ ৰ্বষ্টাব্দের ২১২৪ মার্চ) উপবাস 
করিলেন । পঞ্চম দিবস সভায় বক্তৃতার জন্য মাত্র ৫ মিনিট 
সময় পাইলেন। বক্তৃতা দিয়াই তিনি ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন। 


৪8 প্রভুপাদ শ্রীল অরস্থতী ঠাকুর 


অতঃপর প্রীল প্রতুপাদ চারি দিবস উপবাস করিয়া চলর, 
গিয়াছেন অবগত হইয়া মহারাজ ষ্টেশনে যাইয়া তাহার 
পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া উপবাসের কারণ 
জিজ্ঞাস। করেন। সহজিয়ার তাহাকে বলিয়াছিলেন,__ 
“মহারাজ! আপনি জাতিতে তিলি বলিয়া সরস্বতী ঠাকুর 
আপনার বাটীর প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।” গ্রীল 
প্রভুপাদ স্পষ্টভাবেই বলিলেন “আমি আপনার নিকটে 
শ্রীমন্ভাগবতের বাস্তবসত্যের বাণী কীর্তনের স্থযোগ পাইলাম 
না, কিরূপে আপনার দ্রব্য গ্রহণ করিব? তথ্যতীত তত্বজ্ঞানান্ধ 
পুজারীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান গ্রহণ করেন না, তজন্ত তাহা 
প্রসাদ নহে ॥” শ্রীল প্রভুপাদ ধুবুলিয় ষ্টেশনে রাত্রি ২-৩০ 
ঘটিকায় অবতরণ করিয়া পাঁচমাইল পদব্রজে অতিক্রমণ- 
পূর্বক শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক রান্না করিয়া প্রসাদে 
পাইলেন। 
(78) 

শ্রীল প্রতুপাদের সঙ্কল্প কখনই অন্যথা হয় নাই। একবার 
পূর্ববঙ্গ শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য তিনি কতিপয় 
প্রচারককে ঢাকায় পাঠাইলেন। তখন সমগ্র পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ 
ঢাকায় প্রাকৃত সহজিয়া ও জাতিগোম্বীমিগণের বড়ই প্রভাব 
ছিল। জনগণ অধিকাংশ তীহাদের শিষ্য । গ্রীল সরম্বতী 
ঠাকুরের প্রচার্ষ শুদ্ধতক্তিবাণী যাহাতে তাহাদের শিষ্যগণের 
কর্ণে প্রবিষ্ট না হয় তজ্জন্ত তাহারা শিষ্যগণকে শ্রীল প্রভুপাদ- 
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প্রেরিত জনগণের নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন, শুধু তাহাই 
নহে _-এ সকল প্রচারক গুহে আঁসিলেও ঘেন উপেক্ষিত হন, 
এইরূপ আদেশ জারি করিলেন, আরও বলিলেন স্রন্বতী 
ঠাকুরের ত্যক্তগৃহ শিঘ্যগণ ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া 
থাকেন। স্বতরাং উহারিগকে একসুষ্টি অন্নও ভিক্ষা দিবে না; 
তাহা হইলে উ'হারা আপনিই পলাইয়া যাইবেন।” এই কথা 
যখন গ্রীল প্রভুপাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তিনি প্রচারকগণকে 
নির্দেশ দ্রিলেন_ ভিক্ষা ন! পাওয়া যাঁর, তাহাঁতেও বিচলিত 
হইবেন না, বুড়ীগঙ্গার জল পান করিয়াই মহাপ্রভুর প্রেমধমের 
বাণী ঢাঁকাবাসিগণের নিকটে কীর্তন করিয়া তাহাদের নিত্য- 
কল্যাণের জন্য যত্ত্বান্‌ হইবেন। তাহাতে মহাপ্রভু প্রসন্ন হইবেন 
এবং আপনারা নিশ্চই জয়যুক্ত হইবেন” মহাপুরুষের শুভেচ্ছা 
ও সঙ্কল্প অন্যথা হইবার নহে। প্রবল বাধা সত্বেও আমাদের 
সতীর্থগণের গুরুসেবৈকপ্রীণতাঁ ও অধাবসায়ের ফলে ঢাকায় 
শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঢাকার ও পূর্ববঙ্গের 
অন্যান্য বহু স্থানের বহু সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়- 
পূর্বক ধন্য হইয়াছেন। 

অর্থের সংস্থান না থাকা সত্বেও বিভিন্ন ভাষায় রে 
র্ভীবহসমূহ প্রবর্তন; বিভিন্নস্থানে ভাগবভ-প্রদর্শনী উন্মোচন 
প্রভৃতি অভূতপূর্ব উপায়ে শ্রীচৈতন্ডশিক্ষান্তত সমগ্র বিশ্বে 
বিতরণও শ্রীল প্রভুপাদের সতা-সঙ্কল্পহের নিদর্শন! 

জয় সত্যসঙ্কল শ্রীল প্রভুপাদের জয় ॥ 


পাপা 





সত 


অষ্টম অধ্যায় 
বেদ-বেদান্ত-বেদাঙগানুশীলন 


ভারতীয় আর্য সভ্যতার যুগে ছীত্রগণ অষ্টমবর্ষে পদার্পণ 
করিলেই তপোবনে গুরুগৃহে আশ্রয়পূর্বক তীব্র বৈরাগ্য ও 
একনিষ্ঠ গুরুসেবা-সহযোগে গুরুদেবের নিকট বেদ-অধ্যয়ন 
করিত! ব্রহ্মচর্যব্রত পালনপূর্বক ছাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে 
অবস্থান করিয়া যে শিক্ষালোক ও সচ্চরিত্রসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিত, তাহাতে সমগ্র জীবনই ভগবৎসেবনব্যপদেশে আত্ম-পর" 
কল্যাণে নিযুক্ত থাকিত এবং সমগ্র গৃহস্থ জীবনটা আত্মীয় 
স্বজনপালন, অতিথি ও সাধু-সন্নযাসিসেবনের নির্মল আনন্দে 
অতিবাহিত হইত। কালক্রমে বৈদেশিক ও বিধর্মীয় শাসনে 
সেই শিক্ষালোক, সেই সংযম, সেই পরোপকারবৃত্তি, সেই 
আস্তিকতা। অন্তর্থিত হইয়াছে । এখন শিশুপাঠ্ের ইতিহাসে 
‘বেদ চাঁরিটী_খক্‌, সাম, যজুঃ, অথর্ব, এইমাত্র জানা যায়, 
কোন্‌ বেদে কি আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। মহীশূর 
রাজ্যের উড়গীতে শ্রীমাধ্বমঠকর্তৃক পরিচালিত মহাবিদ্যালয়ে 
এবং ভারতের আরও দুই একটা স্থানে শিশুগণকে বেদ পড়ান 
ও মুখস্থ করান হয়। কিন্ত ছাত্রসংখ্যা খুবই সীমাবন্ধ। ইহাতে 
অর্থোপার্জনের পথ নাই বলিয়া প্রায় সকলেই এই শিক্ষাগ্রহণে 
অনিচ্ছুক। যাহারা. অর্থকেই যথাসর্বস্ জ্ঞান না করিয়া 
শান্্রানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিতে চাঁহেন, তাহারাই 
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মাত্র এই শিক্ষার বহুমানন করেন। আবার যে দুই এক 
স্থানে বেদ অধ্যাপনা হয়, তাহাতেও বেদের প্রকৃত তাৎপধ 
শিক্ষাপ্রদানের পরিবর্তে কর্মকাণ্ডে মাত্র ছাত্রদিগকে আবদ্ধ 
রাখা হয়, কচি কোন স্থানে জ্ঞানকাণ্ডের কিছু কিছু অংশও 
শিক্ষা দেওয়া হয়। শুদ্ধভক্তির আলোক সেই অধ্যাপনায় 
আদৌ দুষ্ট হয় না। বালক বিমলাপ্রসাদ (গ্রীল সরদ্থতী 
ঠাকুর ) কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষায় মাত্র 3 থাকিতেন না। 
পূর্বেই বলিয়াছি-তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মাত্র বিদ্যালয়েই 
অনুশীলন করিতেন, গুহে গভীর-মনোযোগ-সহযোগে ধর্মগ্রন্থ 
পাঠ করিতেন। ১৮১২ খষ্টাজ হইতে কলিকাতায় সংস্কৃত 
কলেজে অধায়নকালে তিনি কলেজের অতিরিক্ত সময়ে বৈদিক 
পণ্ডিত শ্রীপৃথীশ্বর শর্মার নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে আমরা বেদ-সম্বন্ধে দুই একটা কথা নিবেদন 
করিতেছি । বিদ্কর্মবাচ্যে অল্লবেদ। বিদ্‌-ধাতুর অর্থ 
জানা বা অনুভব করা। “ব্দেয়তি ধর্সং ব্রহ্ম চ বেদঃ” অর্থাং 
যে শাস্ত্র নিতাধর্ম ও পরবক্ষতত্ব শিক্ষা দেয় তাহাই বেদ! 
ভগবতসন্দপ্ান্তর্গত তত্সন্দর্ভে গ্রীল জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়া- 
ছেন--"অনাদিসিন্বসর্বপুরুষপরম্পরাস্থ_. সর্বলৌকিকালৌকিক- 
জ্ঞাননিদানত্বাং অপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদঃ” অর্থাৎ সর্বকারণ- 
কারণ সবেশবরেশ্বর সচ্চিদালন্দবিগ্রহ হইতে অনাদি কালে 
স্বতঃসিদ্ধরূপে আবিভূতি এবং সর্বপুরুষ-পরস্পরায় আগত সমস্ত 
( কর্মকাণীন্তর্গত ) লৌকিকজ্ান ও (্রহ্ষাবিদযান্তর্গত ) 





৪৮ প্রভূপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


অলৌকিক জ্ঞানের মূলকারণহ্বরূপ অপ্রাকৃত শব্দলক্ষণাত্মক শাস্তরই 
বেদ। সহজ কথায়, শ্রীভগণন্‌ হইতে তংকৃপাপ্রাপ্ত মুক্ত মহা" 
পুরুষগণের পরম্পরায় অবতীর্ণ অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মই বেদ। এই 
মুক্ত মহাপুরুষগণই গুরুবর্গ। তাহাদের মধ্যে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির 
স্থান নাই। যাহারা অনর্থগ্রস্ত বদ্ধ জীবকে গুরুপরম্পরায় স্থান 
প্রদান করেন, সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়া জগজ্জঞ্জাল স্ুষ্টি করেন 
মাত্র। বেদ গুরুপরম্পরায় শ্রৌতমার্গে অবতীর্ণ বলিয়া ইহার 
অপর নাম শ্রুতি। 








বেদের চারিটী ভাগ 


বেদে চারিটী ভাগ দৃষ্ট হয়__-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক 
ও উপনিষদ্‌ বা বেদান্ত । সংহিতা-_ন্ুক্তসমষ্টি ; স্যক্ত- মন্ত্র 
সমষ্টি; ছন্দাত্মক শ্লোক বা তদংশ মন্ত্রনীমে অভিহিত । বেদের 
‘ব্ৰাহ্মণ-ভাগ প্ৰধানতঃ গদ্যে রচিত; যজ্ঞের নিয়মপদ্ধতি এবং 
কোন্‌ যজ্ঞে কোন্‌ মন্ত্র কি অবস্থায় প্রযুক্ত হইবে তাহা এই 
ভাগে বণিত হইয়াছে। বৈদিক খধিগণের অরণ্স্থিত আশ্রমে 
প্রকাশিত ত্রাঙ্গণাংশই “আরণ্যক'নীমে খ্যাত! উপনিষদ্‌ বা 
বেদাস্তে বেদের পরম ও চরম উপদেশ . প্রদত্ত হইয়াছে। 
সংহিতা ভগবনিষ্ঠ ও দেবান্তরনিষ্ঠ। ত্রা্গাণসমূহ কর্মকাণ্ড 
উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাগুভেদে ত্রিবিধ। কর্মকাণ্ড _ জড়, 
তজ্জন্ত অন্বতন্ত্রঃ কিন্ত কর্মের ফলদীতা--ভগবান্‌, অতএব 
তাহা কার্যতঃ ভগবৎপর। উপাঁসনাকাণ্ডে দেবাস্তরনিষ্ঠা পরি- 
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লক্ষিত হয়ঃ সেই সকল দেবতা শ্রীভগবানেরই শক্তি বা বিভূতি ; 
সুতরাং উপাননাকাণ্ডও মূলতঃ ভগবৎপর । 
বেদান্ত 
ভ্নকাও ছ্িবিধ-_্রন্মপ্রতিপাদক ও ভগবংপ্রতিপাদক। 
এখানে জ্ঞানশব্দে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই উদ্দিষ্ট যে জ্ঞানে 
অনয়ঙ্ঞানতত্বের নিধিশেষ-্বূপ বা অসম্যক্প্রতীতি মাত্র 
প্রকাশিত হয় তাহাঁও বস্তুতঃ ভগবংপর ৷ গ্রীল জীব গোস্বামি- 
পাদ শ্রীসর্বসন্বাদিনীতে এই সকল কথা বিবৃত করিয়াছেন। 
গ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল বিচার উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত বাণীসমূহ তারম্বরে প্রচার 
করিয়াছেন, 
“বেদপুরাণে কহে ভ্রহ্ম নিরূপণ । 
সেই ব্ৰহ্ম _বৃহদ্বস্ত, ঈশ্বর লক্ষণ ॥” 
“ব্ৰহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
য়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ _ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥৮ 
ভগবান্--সন্বন্ধ', ভক্তি - 'অভিধেয়” হয়। 
প্রেম প্রয়োজন, বেদে তিনবস্ত কয় ॥% 


_ জ্রীচৈতন্ুচরিতামৃত, মধ্য ৬ষ্ প:। 
ব্দোদি সকল শানে কৃষ্ণ __মুখ্য-সন্ন্ধ ৷ 
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় যায়বন্ধ ॥” 
“মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অয় ব্যতিরেকে 
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥” 


__জ্রীচৈতন্তচরিতাৃত, মধ্য ২০শ পঃ। 
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দিতি মহাপ্রভুর দিশা 
“জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি,,সেই মিথ্যা হয়। 
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ॥” 
বেদের মহাবাক্যসম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি__ 
«প্রণব যে মহাঁবাক্য ঈশ্বরের মুর্তি ৷ 
প্রণব হৈতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥ 
'তত্বমসি'-জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য । 
(মায়াবাদী ) প্রণব না মানি’ তাঁরে কহে মহাবাক্য ॥” 
= ভ্রীচৈতন্তচরিতামূত, মধ্য ৬১৭৩-১৭৫ 
মায়াবাদীর. বিচারখগুনকীলে ভগবানের সহিত জীবের 
সম্বন্ধ'বিষয়ে মহাপ্রভুর উক্তি 
“মায়াধীশ-মায়াবশ- ঈশ্বরে জীবে ভেদ | 
হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত' অভেদ ॥ 
গীতাশান্ত্রে জীবরূপ ‘শক্তি’ করি’ মানে । 
হেন জীবে ‘ভেদ’ কর ঈশ্বরের সনে ॥” 
_ গ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৬।১৬২-১৬৩ 
মহাপ্রভুর জীবসন্দ্ধীয়. এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, 
জীবের স্বভাবে নির্মায়িক সত্তা থাকিলেও মায়াবশ্যতারূপ 
একটী ধর্ম আছে; ইহারই নাম “তটস্থত্ব' । যখন এরূপ 
স্বভাবগত ও হ্বরূপগত নিত্যভেদ আছে, তখন কোন অবস্থায়ই 
জীবসহ ঈশ্বর যে অভেদ, এরূপ বলা যায় না। আবার 
গীতা শাস্ত্রে জীবকে ‘শক্তি বলা হইয়াছে; অতএব শক্তি" 


সপ 


২০ এপি 
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শক্তিমতোরভেদঃ ৫ শান্রবাক্যানুলারে ঈশ্বরের সহিত / 
যে অভেদ, ইহাঁও স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরের সহিত জীবের অচিস্তযভেদাভেদ' সিদ্ধান্তই 
বেদান্ত ব্যক্ত হইয়াছে । 
প্রসঙ্গক্রমে আমরা নিবেদন করিতেছি, বেদান্তদর্শনের 
সিদ্ধান্তার দশটী মূল তত্ব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিয়লিখিত 
প্লোকটাতে গুশ্ফিত করিয়াছেন৮_ 
“আয়ায়ঃ প্রাহ তন্বং হরিযিহ পরমং সর্বশক্তি রসান্ধিং 
তদ্তিন্নাংশাংশ্চজীবান্‌ প্রকৃতিকবলিতান্‌ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ 
ভোঁভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেং সাধনং শুদ্ধভক্তিং 
সাধ্যং তৎগ্রীতিমেব্ত্যুপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সং ॥” 
এই শ্লোকটীতে প্রথমটা প্রমাণ-তত্ব এবং অপর ৯টা প্রমেয়- 
তত্ব। ১। আন্নায় (নামান্তর বেদ, শব্দ বা! শ্রুতি ) প্রমাণই 
অচিন্ত্যপরতত্বনির্ণয়ে মুখ্য প্রমাণ ; ইহাহারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে__ 
২। হরিই পরম-তত্ব, ৩। হরি সর্বশক্তিমান, ও! হরি অখিল- 
রসসমুদ্র, ৫। বদ্ধ ও মুক্ত ছুই প্রকার জীবই শ্রীহরির বিভিন্নাংশ, 
৬ বন্ধজীবগণ-__মায়াবন্ধ,। মুক্তজীবগণ মায়ামুক্ত, ৮ | চিদ- 
চিৎ সমস্ত বিশ্বই শীহরির অচি্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ, ৯। শ্রীহরিকে 
লাভ করিবার ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং ১০। কৃষ্ণ্রীতিই 
একমাত্র সাধ্যতত্ব। 
শ্রীল প্রভুপাদ “বঙ্গে সামাজিকতা” নামক একটা গ্রন্থে 
বিভিন্ন দর্শন আলোচনা করিয়া বেদাম্তদর্শনের এই সকল 
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সিদ্ধান্তের  সর্্ে্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্ভাগবতের 
প্রথম তিনটী শ্লোকের যে বিবৃতি লিখিরাছেন, তাঁহাতেও 
মহাপ্রভুর আলোকে বেদাস্তদর্শনের পরতমতা এবং প্রীমদ্‌ 
ভাগবতই যে বেদীন্তের অকৃত্রিমভা্য তাহা প্রদর্শন করিয়া" 
ছেন। অক্ষজঙ্ঞানে একাদশব্বন্ধপাঠে অনেকের মায়াঝাদ- 
গর্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্থ শ্রীল প্রভুপাদ 
এই স্কন্ধের বিবৃতিতেও শুদ্ধভক্তির আলোক সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন 
করিয়াছেন এবং তীরম্বরে ঘোষণ! করিয়াছেন যে, শ্রীমহা প্রভুর 
আলোকে অধ্যয়ন না হইলে বেদীস্তের তাৎপর্য কখনই হৃদয়ঙ্গম 
হইবে না। 
বেদাজ 

বেদপাঠ-সৌবকর্ষার্থে_শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরক্ত, ছন্দঃ 
ও জ্যোতিষ,_-এই ছয়টা বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। শিক্ষা 
-(শ্রীবিষুুক্তাদীনাং করস্বরাদে-জ্ঞ নায় শিক্ষা) শ্রীবিষু 
সুক্তীদির যথাযথ উচ্চারণ বিষয়ক শান্তর । কল্প-_(আন্ুপূর্যাঃ 
কল্পঃ) যাগক্রিয়াসমুহের ক্রম-শিক্ষক শাস্ত্র । ব্যাকরণ 
(সাধুত্বস্ত ব্যাকরণম্‌) শব্দের, পদের ও বাক্যের সাধুত্ব বা 
নিরু'লতবাদিবিষয়ক শাস্ত্র । নিরুক্ত_( পদার্থন্ত নিরুক্তম্‌ ) 
বেদোক্ত পদের বা শব্দের অর্থনির্ণায়ক শাস্ত্র । ছন্দঃ 
(মন্ত্রাণাং ছন্দঃ) শ্রুতিমন্ত্রাদি যেরূপে ছন্দোবদ্ধভাবে পাঠ 
করিতে হয়, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র । জ্যোতিষ-_( শ্রীবিষ্ণোর্মহোং 
সবাদিসময়ন্ত জ্যোতিঃ) শ্রীবিষুর পর্বমহোৎসবাদির সময় 
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নির্ধায়ণাদি এবং সূর্যচন্দ্র-এ্রহণাদির ও তিথি-নক্ষত্রাদির নির্ণায়ক- 
শান্জস। বন্ধনীর মধ্যস্থ সংস্কৃত-সুত্রসধূহ গ্রীল জীবগোস্বামি- 
পাদের সর্বসম্থাদিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। এল প্রভুপাদ 
এই সকল বেদান্দেই সুপণ্ডিত ছিলেন।  বেদাঙ্গসমূহের ও 
সময় শ্রীভগবানে এবং তাহার! ভগবছুপাসনারই সহায়ক । 
ব্যাকরণ-বেদাঙ্গানুশীলন-ব্যপদেশে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
ঠাকুর পূর্বোক্ত পণ্ডিত পৃথবীধর শর্মার নিকটে 'সিদ্ধান্তকৌমুগী’ 
অধ্যয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় এখানেও তাহার 
প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সমগ্র জীবন এই ব্যাকরণ 
অনুশীলন করিতে বলেন। ভ্রীল সরহ্ৃতী ঠাকুর উত্তর করিয়া- 
ছিলেন_-“আমার জীবন একনিষঈভাবে প্রীচৈতন্তশিক্ষান্থুশীলনের 


" জন্থা, ব্যাকরণানুশীলনের জন্য নহে । আনুষঙ্গিকভাবে মাত্র বেদ, 


বেদাঙ্গ ও বেদা্গসমূহ অনুশীলন করিলাম ।” 

বালক বিমলাপ্ৰসাদ (শ্রীল প্রতুপাদ যখন পঞ্চম শ্রেণীতে 
( বর্তমান 01995 V1) মাত্র অধ্যয়ন করিতেন তখন তারকেশ্বর 
রেললাইনের শিয়াখালী গ্রামের পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির 
নিকটে গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; তাহার 
প্রতিভাদর্শনে চূড়ামণি মহাশয় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এই 
কথা শ্রবণ করিয়া এবং বিভিন্নশাতক্্র বিশেষতঃ ভক্তিশাংস্র 
তাহার স্থপাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মহাভাগবত গুরুবর্গ 
তাহাকে ‘সিন্ধান্তসরহ্তী' উপাধি প্রদান করেনা পরে ১৯১৮ 
খৃষ্টাব্দে ব্রিদগুসন্সাসগ্রহণকালে শ্রীল প্রভুপাদ শীতক্তিসিদ্ান্ত 


৫৪. প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


Anam ৮শশশীশশিশীেশিসিপিশাশিপি পিপিপি সপ পিসিপাসিিপসিসপিসিসাসপািসিস 


সরম্বতীনামে অভিহিত হন। বিশেষস্থলে তিনি 'গ্রীবার্ষ- 
ভানবীদয়িতদাস-নীমেও আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্ত 
তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে ‘সরস্বতী ঠাকুর-নামেই অভিহিত 
করিতেন। 


জ্যোতিষশান্তর-অধ্যাপন 


শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯৭ খস্টাব্দে কলিকাতা ১৮১ নং 
মাণিকতলাষ্টীটস্থ ভক্তিভবনে “সারস্বত-চতুম্পাঠী’ স্থাপন করিয়া 
‘জ্যোতিবিদ' ও দবৃহস্পতি”নামক ছুইখানি মাসিক পত্রিকা ও 
ভক্তিভবন-পপ্রিকী “প্রবর্তন ও সম্পাদন এবং জ্যোতিষ-শান্সের 
সুর্যসিদ্ধান্তাদি অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য উভয়বিধ জ্যোতিবশীস্্েই তিনি স্তপপ্তিত ছিলেন। 
সরবত্রী লালা হরগৌরীশঙ্কর, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌বি, 
সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, শ্যামলাল গোস্বামী, 
শরচন্দ্র জ্যোতিভূ'ষণপপ্রমুখ বহু শিক্ষিত ও সন্তান্ত ব্যক্তি এবং 
কলেজের অনেক ছাত্র “সারম্থত চতুষ্পাঠী'তে শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুরের নিকটে গণিত জ্যোতিষশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। 
তিনি পঞ্জিকামুশীলন-ব্যপদেশেও ভগবন্নামানুশীলনের সুযোগ 
দিয়া 'প্রীনবধীপ-পঞ্জিকা” প্রবর্তন করিয়াছেন। এই পপ্থিকায় 
মাস, পক্ষ, বার, তিথি, নক্ষত্রীদির নাম বিবিধ বিষ্ণুনামে প্রদত্ত 
হইয়াছে । কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বহু অস্ুরোধেও তিনি 
জ্যোতিষ-অধ্যাপনায় অধিক দিন অতিবাহিত ন! করিয়া 


শরুবৃত্তিতে ভঙ্গনপর-জীবনযাপনাদর্শ* ৫৫ 


পাপা 








পাপ 


একান্তভাবে মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত সমগ্র বিশ্বে বিতরণের জন্ত 
অচিরেই সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেন। 


tm UD 


নবম অধ্যায় 
শুক্লবৃত্তিতে ভজনপর-জীবনযাপনাদর্শ 


বিষ্ঠা কাহাকে বলে ?--সা বিদ্যা তন্মতি ধৰয়”, যাহাতে 
ভগবংপাদপন্নে মতি থাকে তাহাই বিদ্যা । বিদ্যার ফল কি? 
সেই সে বিস্তার ফল জাঁনিহ নিশ্চয় । শ্রীকৃষ্চরণে যদি 
চিত্ত বিত্ত রয় ই” পরম বিদ্বান কে 1 মহাভাগবত হরিদাস 
পরম বিষ্ভাুন ৷? 

উপরি যে বিদ্যার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল তাহাই প্রকৃতবিশ্যা 
বা শুদ্ধা সরস্বতীর পরিচয় কিন্তু ভগবংসন্বন্ধশৃন্যা যে বিদ্যার 
আলোচনা বর্তমান। বিশ্ববিষ্ালয়সমূহে হইয়া থাকে, তাহা 
জড়বিগ্ঠা বা অবিদ্া। এই বিদ্াসম্বন্ধে গ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর গাইয়াছেন,_ 


“জড়বিষ্তা যত মায়ার বৈভষ তোমার ভজনে বাধা । 

মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা ॥” 

এই সকল বিষর পূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 

“কোন্‌ বিদ্যা বিদ্যামধো সার ?”__হয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে তীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ 


৫৬ ,. প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


গ্রীল রামানন্দ রায় বলিয়াছেন__“কৃষ্ণভক্তি বিনা বিষ্তা নাহি 
আর” জড়বিষ্ঠার সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে ছেদনপূর্বক এই কৃষ্ণ" 
ভক্তি বিদ্যা নিরন্তর অনুশীললের জন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাঁকুর 
অতিশয় চেষ্টাম্বিত হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলেন। 
এ বিষয়ে তিনি তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন “আমি 
যদি মনৌযোগসহকারে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে 
থাকি, তাঁহা। হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমার প্রতি 
যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে, আর ষদি লোকের নিকট মুর্খ 
অকর্মণ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহ! হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য 
প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী প্ররোচনা করিবে নাঁ। এই 
বিচার করিয়া! আমি সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিলাম ও হরি- 
সেবাময়-জীবন-রক্ষাকল্পে শুরুতৃত্তি অর্জন করিবার অভিপ্ৰায়ে 
একটা সামান্য উপায় সংগ্রহের ইচ্ছা করিলাম ৷ ” 

্ীপ্রীগৌরহরি যেরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা'লীলায় তর্ক- 
যুদ্ধে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিতেন, তংপ্রেষ্ঠ গ্রীল সরহ্বতী 
ঠাকুরও এ কার্ধদ়্কালে তাহাই করিয়াছেন। বিদ্যার গরিমা 
লইয়া কেহই__তিনি যত বড় বিদ্বান বা দার্শনিকই হউন, 
তাহার নিকটে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। একবার 
তাহার কোনও ‘এম্‌-এ:উপাধিক (ত্রাঙ্মাসমাজাচার্য) সহাধ্যায়ীকে 
বলিতে শুনিয়াছি-তুমি স৭৪!e: তাহ! আমি জানি। 
এক্ষণে তোমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে আমাকে অবসর 
দাও!” গ্রীল প্রভুপাদও তখন হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, 


শুর্লর্ত্তিতে ভজনপর-জীবনবাপনাদর্শ থে 


৮ গৰুৰ, ২ আরও সরল ভাষায় বলিতেছি ৷” আবার জীমন্থহা- 
প্রভু যে প্রকার পরে একান্তভাবে হরিকীর্তন-প্রচারের আদশই 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রেষ্ঠ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের চরিত্রেও 
তাহাই পরিরৃষ্ট হয় । 
শুর্লবৃত্তিতে জীবনযাপনের, নিমিত্ত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
১৮৯৫ খষ্টাব্দে স্বাধীন ব্রিপুরা-রাজ্যে রাজন্যবর্গের জীবনী 
'রাজরপ্াকর প্রণয়নে সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 
তৎকালে তিনি রাভগ্রন্থাগারের প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন 
করেন। পর বংসর পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য 
বাহাদুর ১৮৯৬ খষষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। পরবর্তী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর 
শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের উপর যুবরাজ বাহাদুরের ও রাজকুমার 
ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষায় ভার অর্পণ করেন। 
এক বংসর পরে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের উপর কলিকাতায় 
বিভিন্ন কার্ষ-পরিদর্শনের ভার স্স্ত হইয়াছিল! তাহার 
সততা ও কার্যদক্ষতা দেখিয়া মহারাজ বাহাদুর অতিশয় 
আনন্দিত হন। তাংকালে যাহারা রাজপ্রাসাদের অর্থ লুঠনে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারা খুবই অস্মুব্ধায় পড়িয়াছিলেন; 
জ্রীল সরম্বতী ঠাকুর এ সকল দুর্নীতি বন্ধ করেন। বর্তমান 
সময়ে যাহারা অর্থলোভে কালবাজারে লিপ্ত হইয়৷ নিজেদের 
ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি ও সমাজের সমূহ অনিষ্ট সাধন 
করিতেছেন, তীহাদের উচিত, গ্রীল সরহ্বতী ঠাকুরের আদর্শ 





নি প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


অনুসরণ করিয়া শুরুবৃত্তিতে জীবিকার্জনপূর্ক ভগবদ্ুজনে 
নিযুক্ত থাকা। অসদ্বৃত্তি, বিপুল অর্থ প্রভৃতি শাস্তিপ্রদীনের 
পরিবর্তে দুশ্চিন্তা ও অশান্তির দাবশিখায় নিক্ষেপ করে 
মাত্র। 

শীঘ্রই গ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের হৃদয়ে রাজকার্যে বিভূষ্ণার 
উদয় হইল। তিনি অবসরগ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে 
মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তাহার সততা ও 
নিরম্তর একান্তভাবে হরিকথা-প্রচারের অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া 
১৯০৫ খ্টাব্দ হইতে তাহাকে পূর্ণ বেতনে পেন্সন প্রদান 
করেন। শ্রীল সরম্বতী ঠাকুর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 


2০৪ 





দশম অধ্যায় 


গুরুপাদাশ্রয় 


৬৪ ভক্তযঙ্গের প্রথমেই ‘গুরুপাদাশ্রয়'। বস্তুত: গুরু 
পারদাশ্রয় ব্যতীত ভজন আরন্ত হইতে পারে না। কারখ- 
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভজনীয় বস্তু অধোক্ষজ অপ্রাকৃত। বন্ধ 
ভীবগণ নিজের চেষ্টায় _বিগ্াবুদ্ধিতে সেই ভজনীয় বস্তুর 
সন্ধান পান না। “অধঃকৃতমতিক্রান্তং বন্ধজীবানামিন্দরিয়জ- 
জ্ঞানং যেন সোইধোক্ষজঃ 1” যিনি সেই অধোক্ষজ ভগবং- 
কৃপায় বা তৎকপাপিক্ত কোন মহাপুরুষের কুপায় যাবতীয় 
অনর্থনিমুক্ত হইয়া শব্দব্ৰহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্কাত __শ্্রীভগ- 
বানের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে যোগযুক্ত হইয়া নিরস্তর ভজনরত 
তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুপদবাচ্য। প্রেমলাভের ক্রমে 
বলা হইয়াছে_ আদ শ্রদ্ধা, তংপরে সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গ 
হইতে ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। শ্রন্ধা-শব্দের সংজ্ঞায় গ্রীকৃষ্ণ- 
দাস কবিরাজ লিখিয়াছেন_“শ্রন্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় 
নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্মণ কৃত হয় ॥৮ শ্রদ্ধা" 
শব্দের এই অর্থ জানিতে হইলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন ; অর্থাৎ 
সাধুসঙ্গের__সাধুর শ্রীমুখে হরিকথ! শ্রবণের ফলে শ্রদ্ধার উদয় 
হইয়া থাকে। অবশ্য ষাহাদের ভক্তমনুখিনী সুকৃতি থাকে, 
সাধুর কথা শ্রবণমাত্র তাহাদের চিত্র তাহাতে আকৃষ্ট হয়।? 
ষে সাধুর কথা শ্রবণে কৃষ্ণভজনাত্মিকা শ্রদ্ধার উদয় হইয়া 
থাকে, তিনি শ্রবণ-গুরু বা বন্মপ্রদর্শক গুরুনামে অভিহিত । 


৬৪ গতুপাদ রী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ভগবান বা নিত্যসিন্ধ ভগবংপা্ধদগণের বন্ধ জীবনসদৃশ 
সাধনের প্রয়োজন না থাকিলেও জীবগণের কল্যাণার্থ আচার্য 


লীলায় তীহারা ক্রমপন্থায় সাধন ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া . 


থাকেন। এই জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীগোরনুন্দরও গ্রীল শ্রীবাস 
পণ্ডিতের ভজন-সম্বন্ধীয় উপদেশ বনুমীনন এবং শ্রীল ঈশ্বর" 
পুরীপাদের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের লীলাভিনয় করিয়াছেন। 
নিত্যসিদ্ধ ভগবংপার্ষদ শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের চরিত্রেও আমরা 
তাঁছা দেখিতে পাই। তিনি বালাকাল হইতেই কতই না 
আগ্রহের সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃ্হত 
হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্বা তোতীরামদাপ 
বাবাজী মহারাজ-কধিত গোঁড়ীয়ক্রব ত্রয়োদশ প্রকার অপ" 
সম্প্রদায়ের কোন ব্াক্তিই_-তা” তিনি যত বড় পণ্ডিত, যত 
বৈরাগ্যবান্‌ অজ্ঞজনগণের নিকটে যত বড় সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধি 
লাভ করুন বা নিজের যত শ্রেষ্ঠ কুলগৌরবের গর্ব করুন, 
তাহার নিকটে স্থান পান নাই । বালক বিমলাপ্রসাঁদ (শ্রীল 
সরম্থতী ঠাকুর ) যখন শ্রীরামপুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সপ্তম 
শ্রেণীতে ( বর্তমান (01933 [৬এ ) মাত্র অধ্যয়ন করেন, সেই 
সময়ে গ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর পুরী হইতে তুলসীর মালিকা 
৷ আনাইয়া তাহাকে হরিনাম ও শ্রীনসিহমন্ত্র প্রদান করেন। 
১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রীল ভক্তিরিনোদ ঠাকুর যখন কলিকাতা" 
রামবাগানে ভক্তিভবন নিঙীণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তিখনন' 
কালে প্রীকুর্বিষুবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। ৭ বহর বয়স্ক বালক 


শুরুপাদাআয র্‌ 


বিমলাপ্রনাদকে ঠাকুর প্রীকৃর্নদেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চনশিক্ষা 
দিয়া সেই সেবায় নিযুক্ত করেন | বালক ঠাকুরের প্রদত্ত অর্চন 
অতিশয় নিষ্ঠার সহিত করিতে থাকেন। অবশ্য মহামন্ত- 
কীর্তনের সহিতই অর্চন করিতেনা কারণ যদি কলিতে 
অন্ত কোন ভক্ত্াঙ্গ যাজন করিতে হয়, তাহা কীর্তনাখ্যা ভক্তির 
সহযোগেই করিতে হইবে । 
বিকৃতি-লেখন-প্রণালী আবিস্কার ও গ্রন্থ-প্রচা র-পহায়তা 

অধ্যয়ন সহকারে অর্চনকালে বালক বিমলাপ্রসাদের 
প্রতিভা নাঁনাবিষয়ে প্রতিভাত হইতে লাগিল । তিনি যখন 
শ্রীরামপুর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ( বৰ্তমান Class VI ) 
অধ্যয়ন করেন, 'সেই সময়ে 'বিকৃতি' বা i০৪০! নামক 
একপ্রকার নূতন লেখন-প্রণালী আবিষ্কার করেন। উহা 
Phonetic Type এর ম্যায় । এই সময়ে তিনি শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের নিকটে ঠাকুর রচিত 'শ্রীচৈতন্তশিক্ষানৃত' গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিতেন! ১৮৮৫ বুষ্টাবে পূর্বোক্ত ভক্তিভবনে বৈষব- 
ডিপজিটারী-নামক ভক্তিপ্রন্থপ্রচার-বিভাগ উন্মুক্ত হইলে 
এই বিভাগের কার্ধের সহায়তাকে বালক বিমলা প্রসাদ (শ্রীল 
সরস্বতী ঠাকুর ) মুদ্রণসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞান লাভ ও প্রফ-সংশোধন 
শিক্ষা করেন। ক্রমশঃ তিনি প্রীচৈতন্শিক্ষা প্রচারার্থ বু 
অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। 

দীক্ষা-গ্রহণ 


মনুয্বাজীবন লাভ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ না৷ হইলে জীবন বৃথা 
দ্রীক্ষা কাহাকে বলে 8 





৬২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


পিপল 





“িব্যং জ্ঞানং যতো দগ্ভাৎ কুর্যাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্‌ ৷ 
তন্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দ্েশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ ॥৮ 
_বিষ্ণুযামল। 
যে অনুষ্ঠানে দিব্যজ্ঞীন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্বন্ধ-জ্ঞান 
লাভ হয় এবং তংফলে পাপের-_পাপ, পাপবীজ ( পাপ" 
বাসনা, ও অবিগ্ভার সমূল-বিনীশ হইয়া থাকে, সেই 
অনুষ্ঠানকে ভগবন্তত্ববিং পণ্ডিতগণ 'দীক্ষা"নামে অভিহিত 
করেন। - 
প্ৰণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ শব্রব্রহ্ম ও পরত্রহ্ষে 
নিষ্ণাত শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকটে দীক্ষা-পার্থন! করিতে হয়। 
গ্রীগৌরন্থন্দর পিতৃদেবের পিগুপ্রদান-ছলে গয়ায় যাইয়া 
মৃহাভাগবত কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকটে কৃতঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিয়াছিলেন, _ 
* * “গয়-যাত্ৰ৷ সফল আমার । 
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমীর ॥ 
তীৰ্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ | 
সেহ__যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন ॥ 
তোমা” দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ। 
সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥ 
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান । 
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গলপ্রধান ॥৮ 
_ প্রীচৈতন্যভীগবত, আদি ১৭শ। 


৮১ 


গুরুপাদাশ্রয় ৬ 


পিসি প্ানস্পাপাসপা্পীপাপিন্পাপাপাপাসাপাপাপাশপাপাপাশাপাপানাপা্পাপাপাাসপিস্পাপাসা্পিপা্পাাসপািসাসপিিস্পিগ 


সুতরাং তীর্থ অপেক্ষাও যে গুরুপাদপদ্মের মহিমা অধিক, 
তাহা শ্রীমহাপ্রুর এই উক্তিতে আমরা স্পষ্টরূপেই লক্ষ্য 
করিতেছি। অতঃপর তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে বলিলেন-_- 
“সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধীরহ মোরে । 
এই আমি দেহ সমপিলা তোমারে ॥ 
কৃষ্ণপাদপন্সের অমৃতরস পান। 
আমারে করাহ তুমি,__এই চাহি দান ॥ 
__শ্রীচৈতন্তভাগবত, আদি ১৭শ। 
প্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই লক্ষা 
করিতেছি, সংসারসমুদ্র অর্থাৎ মায়ার ত্রিগুণবন্ধন হইতে 
উদ্ধার এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেষলাভই গুরুকরণের একমাত্র তাংপর্য। 
যাহারা মায়ার কবলে অবস্থান করিয়া লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার 
জনতা গুরুগিরিতে লিপ্ত, তাহারা নিশ্চয়ই বঞ্চক। পক্ষান্তরে 
যাহারা গুরুপাদাশ্রয়ের পরে আধিক উন্নতি ও সাংসারিক 
সুবিধা দেখিতে না পাইলে মর্মাহত হন”, তাহারা 'দীক্ষা'- 
শব্দের অর্থই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, দীক্ষাগ্রহণের 
অভিনয় করিলেও তাঁহাদের দীক্ষা হয় নাই__যে তিমিরে, সেই 
ভিমিরেই অবস্থান করিতেছেন। দীক্ষাগ্রহণাঙ্গে গুরুবৈষব- 
গণের সেবায় এবং কৃষ্ণেন্দরয়প্রীতিবাঞ্ছাত্ক কার্ধে রতি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সাংসারিক উন্নতি বা অবনতির 
সহিত দীক্ষার কোনও সম্বন্ধ নাই। দীক্ষার আলোকে যিনি 
আলোকিত, তিনি উক্ত উভয় অবস্থাতেই অক্ুব্চিত্র থাকিবেন। 


৬৪ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


গুরুর লক্ষণ-বিচারে 'ভ্রীহরিভক্তিবিলীস' পদ্মপুরাণের নিয়- 
লিখিত শ্লৌকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন” 

“নুহাভাগবতজেষ্ঠো ব্ৰাহ্মণে বৈ গুরুর ণাম্‌ ৷ 

সর্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ 

মহাকুলপ্রস্থতোংপি স্বযচ্ঞেযু দীক্ষিতঃ। 

সহঅ্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরু: স্তাদবৈষ্ণবঃ ॥৮ * 

চারিবর্ণের লক্ষণ বর্ণন করিয়া! ভ্রীমন্ভাগবত (৭1১৩৫) 
উপসংহারে বলিতেছেন, 

“্ৰৃন্ত যন্লক্ণং প্রোক্তং পুংসো! বর্ণীভিব্যঞ্রকম্‌। 

য্দন্তত্রাপি দৃশ্যেত তত্ডেনৈব বিনিদিশেং॥? $ 

সুতরাং গুরুর লক্ষণে যে ত্রাহ্মণতাঁর কথ বলা হইয়াছে, 
তাহা ব্রাহ্মণের গুণাবলী বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গুণদ্বারাই 
রাক্মণতা নিরূপিত হইবে, তজ্জন্য এ শ্লৌকের টাকায় প্রীধর- 


* গ্রীহরি যেরূপ সবলোকের পূজনীয়, তদ্রাপ, মহাভাগবতশ্রেষ্ 
অর্থাৎ অশেষবৈষ্ণবধর্মে রত ্রীশুগবন্মাহাত্মাদি জ্ঞানবানু ব্রাহ্মণই 
সকল লোকের গুরু । উচ্চ বংশে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ সবযজ্ঞে দীক্ষিত 
এবং বেদের সহত্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি অবৈষ্ণয হ’ন, তাই! 
হইলে গুরু হইতে পারিবেন না। 

+ শমদমাদি গুণদ্বার! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-নিরুপণই মুখ্য; কেবল শৌক্র- 
জাতির দ্বার! বর্ণ-নিরূপণই মুখ্য নহে। যে যে বর্ণের যে যে লক্ষণ বদ! 
হইল) তাহ! যদি অন্য জাতিতে বা বর্ণান্তরেও দেখা যায়, তবে সে 
বণান্তরকে সেই লক্ষণ-নিমিত্ত-বর্ণেই বিশেষরূণেই নির্দেশ করিবে। 





শুকুপাদাশ্রয় ৬ 
স্বামিপাদ ঝলয়াছেন,_-“শমাদিভিরেব ত্রাহ্মণদিব্যবহারে! মুখ্য, 
ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ-_যস্তেতি । যদ্‌ যদি অন্যত্র বণাস্তরেইপি 
দৃশ্যেত, তর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনিদিশেৎ, 
ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থ।” মহাভারতটীকায় শীনীলকণ্ডেরও 
স্পষ্টোক্তি_ 

শিদ্রোহপি শমাছাপেতো ব্রাহ্মণ এব! 
্রাহ্মণোইপি কামাঁত্যুপেতঃ শুদ্র এব $* 
এতংপ্রসন্গে শ্রীল সরম্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন,_ত্রাহ্মণ 
বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেই বা অনভিজ্ঞগণের ছারা 
তাদৃশ পরিচয় লাভ করিলেই যে কোন ব্যক্তি গুরুপদে যোগ্য 
‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, এরূপ নহে; জ্রীঠাকুর 
নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতি (ত্রাঙ্গীণেতর কুলে আবিভূতি ) 
সদ্ত্রাহ্মণগুরুগণ আপনারা প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন 
বলিয়াই শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রব্তিরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্ধাদি শৌক্র 
্রাঙ্গণগণ তাহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ '্রাহ্মণ' বলিয়। 
নিরূপণ করিয়াছিলেন। মহাভাগবত বলিলে তাপ, পু, বিষ্ণু" 
দাস্তাপর নাম, মন্ত্র ও উপাসনাবিশিষ্ট পঞ্চলংস্কারসম্পন্ন এবং 
অর্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম সঙ্কীর্তন, সেবা, চিহ্ন- 
* শৃদ্রকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি শমদ্মাদি-গুণসন্পনন হন. তাহা 
হইলে তিনি বাণ বলিয়া পরিগণিত হউবেন। আর যদি ব্রাহ্মণ 
কুলোৎপন্ন হইয়াও কামক্রেধাদি রিপুষটুকের বশীভূত হান, তাং! 
হইলে তিনি শুর বলিয়া গণ্য হইবেন । 


৬৬. গিভুপাদ শ্রী সরস্বতী ঠাকুর 


লীলাত পাপা 


দ্বার! গান, বৈফবারাধন-_ ই নবেজ্যা- ই, এবং 
উপাস্ত ভগবান, তৎপরমপদ, তদ্দ্রব্য, অন্মন্ত ও জীবাত্মা_এই 
অর্থপঞ্চকজ্ঞ অর্থাৎ পর্থতত্বার্থবিদ ্রাঙ্মাণকেই জানিতে হইবে-- 
“তাঁপাদি পঞ্চসংক্কীরী নবেজ্যা-কর্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্‌ 
বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥ এইরূপ মহাঁভাগবতগণের মধ্যে 
শ্রেঠতা লাভ করিয়া যিনি মানবগণের মধ্যে হরিতুল্য পূজনীয় 
হন, তিনিই গুরু,পদলাভের যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা 
সর্ববজ্ধে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহত্রশীখ! অধ্যয়নে পারঙ্গত 
ব্যক্তিও অবৈষ্ণব হইলে কখনও গুরু হইতে পারেন না। 
যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ত্রাক্ষণতা৷ ভিন্ন, অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ 
বৈষণবের আন্মগত্যবিহীন, সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য 
‘ব্হ্মণ্য’ নাই; আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, তথায় লৌকিক 
দৃষ্টিতে শৌক্রবরণস্তির দৃষ্ট হইলেও সেখানে যথার্থ শুদ্ধত্রাহ্মণতার 
অভাব নাঁই। আচীর্ধকৃত্য অধ্যাপন প্রভৃতি আচার অপর 
বর্ণের সম্ভাবনা! ন! থাকায় গুরুপদের যোগ্যতায় ব্রাহ্মাণতা_ 
স্বতঃলিদ্ধ। বৈষ্ঞবমাত্রেই জগতের গুরু, স্থৃতরাং তাঁহাদের 
ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্তমাঁন। বাহিরে 
নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে যাইয়া, অনেক লৌকিকরৃষ্টিযোগা 
ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাঃ তাহাতে বৈষ্ণবের ত্রাহ্মণতীর কোন 
দিনই অভাব হয় না । আচার্যলীল মহাপ্রভুও বলিয়াছেন 
“কিবা বিপ্ৰ, কিবা স্থাসী’ শূদ্ৰ কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণ-তত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥” 


গুঞুপাদাআয় ঙথ 


00৯ Ve EOE SELLE ATER LY IO 


ম্াজিষ্টেটের তনয়রূপে আবির্ভাব, আবালা কঠোর বৈরাগ্য, 
সৃপাণ্ডিত্য ও সৃতীক্ষ প্রতিভা এবং গভীর শাস্ত্ানুরাগ প্রভৃতি 
লক্ষ্য করিয়া অনেক প্রসিদ্ধ মন্তব্যবসায়ী গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে 
শিষ্যরূপে পাইবার লোভ করিলেও যিনি জগৎকে গুহ্ধসিদ্ধান্ত ও 
ভঙ্গনপ্রণালী শিক্ষা প্রদানের জন্য আবিভূতি হইয়াছিলেন, 
তিনি কি সেই সকল ব্যক্তির কোনও অশাস্ত্রীয় কার্যকে প্রশ্রয় 
দিতে পারেন? তাই তিনি ভজনবিহীন বান্মিত৷ ও কঠম্থরের 
প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করিয়া অবর বৈশ্যকুলে আবিভূতি। 
কিন্ত প্রকৃত ত্ৰাহ্মণতার গুণে বিভূষিত এক মহাভাগবতকে 
গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ক্রোশ 
নবীপান্তগগত কীর্ভনাখ্য গোক্রমহীপে ( স্বরূপগঞ্জে ) পুণ্যতোয়া 
সরস্বতী ( খড়িয়া ) নদীর তীরে “আনন্দ হুখদকুঞ্জা"নামক নিজ 
ভঙ্গনকুধ্ নির্মাণ করেন। এই স্থানে ঠাকুর শ্রীমন্তাগবত পাঠ 
ও ব্যাথা করিতেন। সিদ্ধমহাপুরুষ গোস্বামী গ্রীল গৌর- 
কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অতিশয় প্রীতির সহিত সেই 
পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। কিছুকাল তিনি এ কুঞ্জে 
অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছেন। তাহার সেই প্রাচীর- 
সংলগ্ন ভন-গৃহটা এখনও শ্রীকুঞ্জে বিদ্যমান। গ্রীল সরম্বতী 
ঠাকুর ১৮৯৮  কৃষ্টাব্বের শীতকালে এই স্থানে সর্বপ্রথম 
বাবাজী মহারাজের দর্শন পান এবং দর্শনাস্তে তাহার চরণে 
আকৃষ্ট হ'ন। প্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমতিক্ৰমে শ্রীল 





৬৮ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর | 


সরস্বতী ঠাকুর ১৯০০ খুষ্টাবের মাঘ মাসে গ্রীল বাবাজী 
মহারাজের নিকট হইতে ভীগবতী দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই 
দীক্াগ্রহণ-ব্যাপারে গ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীল লোকনাথ 
গোস্বামীর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। শ্রীল 
লোকনাথ গোম্বামীর ন্যায় গোস্বামী শ্রীল গৌরকিশোরদাস 
বাবাজী মহারাজও বিবিক্তানন্দী ছিলেন, অথাৎ তিনি 
নিরন্তর আপনভজনেই নিরত থাকিতেন- শি্ক করিতেন 
না। গ্রীল সরদ্ঘতী ঠাকুর তাঁহার চরণে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন_ 
“মৃহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি অনুমতি দিলে তোমার 
অভিলাষ পূর্ণ হইবে” পুনরায় একদিন যাইয়া ( গ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুর) মহাপ্রভুর কি আদেশ হইল’, জানিতে চাহিলেন_ 
গ্রীল বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন__“জিজ্ঞাস। করিতে 
ভুলিয়া গিয়াছি।” তৃতীয় দিন প্রার্থিত হইয়! শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ উত্তর করিলেন__“জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মহাপ্রভুর 
আদেশ পাইলাম না” গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তখন অভিমান 
ভরে বলিয়া উঠিলেন--“আপনারা লম্পটচুড়ামণির উপাসক' 
স্থতরাং আমার ন্যায় নীতিপরায়ণকে কৃপা করিবেন কেন? 
মহাপ্রভুর আীর্বলীলায় লম্পট-চুড়ামণির ভজনই শিক্ষা 
দিয়াছেন। সুতরাং তিনিই বা আমাকে কৃপা করিবার আদেশ 
দিবেন কেন? কিন্তু “করুণা না হইলে কীদিয়া কীদিয়া প্রাণ 
নী রাখিব আর । আপনার কৃপা না৷ পাইলে প্রাণ ধারণের 
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কোনই প্রয়োঙ্গনীয়ত! দেখিতেছি না!” এই বলিয়া তিনি 
কাঁদিতে লাগিলেন। গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ভজননিচায় 
গ্রীল বাবাজী মহারাজের হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি সরস্বতী 
ঠাকুরকে সরদ্বতীতে স্থান করিয়া আসিতে বলিলেন। স্নানান্তে 
গ্রীল দরম্বতী ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণাভিলাষ পূর্ণ হইল। দীক্ষা- 
কালে তাহার নাম হইল-_ 
শ্রীবার্ধভানবীদয়িতদাস। 

ভজনের এঁকান্তিক আগ্রহ না থাকিলে যে সদ্গুরুর 
কূপালাভ সহজসাধ্য নহে, ইহাই শ্রীল সরস্থতী ঠাকুরের 
দীক্ষাগ্রহণলীলার দেদীপ্যমান ! 
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একাদশ অধ্যায় 
শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী 


প্রীচৈতন্তমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ 
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্ঘতী গোস্বামী ঠাকুর যহাকে গুরুপদে 
বরণ করিয়াছেন, সেই বিবিক্তীনন্দী মহাপুরুষ গোস্বামী শ্রীল 
গৌরকিশোরদাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের পুত জীবনী 
জানিবার জন্য পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই অতিশয় আগ্রহ হইতেছে। 
এই মহাপুরুষের পূর্বাশ্রমের পরিচয়-সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র 
অবগত হইয়াছি যে, তিনি পদ্মার তীরবর্তী টেপাখোলার 
নিকটস্থ 'বাগযান'-নীমক কোনও পল্লীতে বৈশ্তকুলে আবিভূ'তি 
হইয়াছিলেন। টেপাখোল! ফরিদপুর জেলার প্রান্তে অবস্থিত । 
এই জেলায় ইহার নিকটে “বাগযান+নামক কোনও গ্রামের 
সন্ধান আমর! করিতে পারি নাই। পন্মার যে তীরে টেপা" 
খোল! অবস্থিত, তাহার বিপরীত তীরে ঢাকা জেলার মাণিক- 
গঞ্জ মহকুমায় “বাগযাঁন- নামক একটা গ্রাম আছে। বাবাজী 
মহীরাজ সেই গ্রামেই আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। 

শুনিতে পাইয়াছি, শ্রীল বাবাজী মহারাজ গৃহস্থাশ্রমে 
অবস্থান-কালে বংশীদাস-নীমে পরিচিত ছিলেন, তৎকালে 
তিনি শস্তব্যবসায়দ্ধারা শুরুবৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহপূর্বক সন্ত্রীক 
পরমার্থান্ুশীলন করিতেন। পত্রীবিয়োগান্তে সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং বৈষ্ণব" 
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সার্বভৌম গ্রীল ভগন্াথদাস বাবাজী মহারাজের অন্ততম 
বেষশিষ্য শ্রীল ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের নিকটে নিন্ধিঞ্চন 
পরমহংস:বেষ গ্রহণপূর্বক ৮৪ক্রোশ শ্রীবঞ্জমগুলের বিভিন্নস্থানে 
বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া তীব্র বৈরাগোর সহিত ভজন করিতে 
থাকেন। শ্রীল ভাগবত দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি 
প্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্তী সুর্যকুণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ 
শ্রীল মধুন্থদনদাস বাবাজী মহারাজের সমাধির সন্নিকটে 
বিরাজিত। 

শ্ীত্রজমগ্ডলে প্রায় ৩০ বংসর ভজনাস্তে মহাপ্রভু 
শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবস্থান প্রাচীন নবহীপ শ্রীধাম 
মায়াপুর আবিষ্কৃত হইয়াছেন এক তথায় শ্রীযোগগীঠে 
শ্রী ঈগৌরবিষুপ্রিয়ার সেবা প্রকাশিত হইয়াছেন জানিতে 
পারিয়া তন্র্শনমানসে শ্রীল গৌরকিশোরদাঁস বাবাজী মহারাজ 
নবহ্বীপমণ্ডলে আগমন করেন এবং নবহীপ ধামকে বৃন্দাবন 
হইতে অভিন্ন জানিয়া নবৰীপের বিভিন্নস্থানে অবস্থানপূবক 
ভজন করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি গোক্রমতীপের 
অন্তর্গত স্বরূপগঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থান 
শ্রীনবানন্দন্থখদকুগ্ধে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ঠাকুরের শ্রীমুখে 
শ্রীদপ্তাগবত শ্রবণ করিয়াছেন, এই কথা পূর্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত 
হইয়াছে। 

দশ ইন্দ্িয়ের অধিপতি মনের অধীনে না থাকিয়া অথাৎ 
মনোধর্মে চালিত না হইয়া আত্মধর্মে অবস্থানপূর্বক বিনি গো 
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অর্থাৎ মনআদি একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরূপে তীহাদিগকে 
নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত 
গোস্বামী; প্রকৃত গোস্বামী কখনই নিজের নামের সহিত 
'গীত্বীমীশব্ প্রয়োগ করেন নাঁ। তিনি গ্রীগ্রীমহাপ্রভুর 
'তৃণাদপি স্ুনীচেন“-শ্লোকশিক্ষায় ভূষিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, 
গোস্বামী না হইয়া গোস্বামীর প্রতিষ্ঠালাভার্থ নিজনীমের 
সহিত গোম্বীমীশব্দ প্রয়ৌগদ্ীরাঁ জনগণকে প্রবঞ্চিত কর! 
হইতেছে; এই প্রবঞ্চনীমূলেই জাতিগোস্বামিবাদের উদয় 
হইয়াছে । যিনি দেহমনৌন্থখ বিস্মৃত হইয়া স্বরূপে অবস্থান 
পূর্বক নিরন্তর ভগবৎসেবায় নিমগ্ন, তিনি ভাগবত পরমহংস। 
প্রীল গৌরকিশোরদীঁস বাবাজী মহারাজ ছিলেন প্রকৃত গোঁহ্বামী 
ও ভাগবত পর্মহংস। 
পরমহংস বাবাজী শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর 
গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ উভয়ের ভজনীদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ-বিষয়ে 
এক্ষণে যংকিঞ্চিং আলোচনা করিব। গৃহস্থগণ"সম্বদ্ধে 
গ্রীল তক্তিবিনৌদ ঠীকুরের অন্ৃকম্পিত_-অধুনা পরলোকগতত 
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উপলক্ষ করিয়া থে 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহা “সরম্বতীজয়ণতী” গ্রন্থের বৈভবপর্ষে 
সম্প্রদীয়বৈভবাচার্ধ গ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্তারত্বের লিখিতাংশে 
বর্দিত হইয়াছে, এলে তাহাই যথাযথ উদ্ধত হইতেছে। 
“প্রযুক্ত শস্তুবাবু নুতন বিবাহ করিবার পর শ্রীল প্রভু 
পাঁদের নিকট তীহার বিবাহিত জীবনে কিরূপভাবে হরিভজন 
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করিবার সুযোগ হইতে পারে, তহ্িষয়ে উপদেশ প্রার্থনা 
করেন। প্রভুপাদ (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর) শল্তুবাবুর পক্ষে 
বিবাহিত জীবনে হরিভজনের অনেক বি্প উপস্থিত হইবে 
বলিলে শন্ত,বাবু ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন বলিয়া মনে 
হইল। ইহার পরে ১১ই কাঠ্ঠিক শ্রীল প্রতুপাদের সহিত 
শশ্ত্বাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন আমাদের নিজের নৌকায় 
চড়িয়া কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী 
মহারাজের চরণসমীপে উপনীত হইলাম। ভ্রীল বাবাজী 
মহারাজের নিকট অন্যান্য কথার পর শস্তবাবুর বিবাহের কথা 
উত্থাপিত হওয়ায় তিনি ( পরমহংস বাবাজী মহারাজ ) 
বলিলেন,_বেণ, শশ্ত,বাবু বিবাহ করিয়াছেন ত’ ভালই, 
এখন তিনি প্রত্যহ নিভহস্তে বিষ্বনৈবেষ্ঠ রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে 
নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধ্মিনীকে সেবন করাইয়া 
বৈষ্ণববুদ্ধিতে সহধর্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাহার 
_ প্রতি ভোগাবুদ্ধির পরিবর্তে নৃনাধিক সেব্যগুরুবুদ্ধি করিবেন, 
তাহা হইলেই শশ্তবাবুর মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগং__পৃথিবীর 
সমস্ত ধন, রত, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু, 
তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ 
সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকাবুদ্ধিতে সম্মান করুন|” 
শ্রীর্প-রঘুনাথের বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোর 
দাস গোস্বামী প্রভুর নিকটে কপটতা কখনও স্থান পায় নাই। 
মর্কটবৈরাগ্যের প্রশ্রয় তিনি কখনও দেন নাই। মর্কট ফল- 
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 বৃলাদি ৭ ভক্ষণ করিয়৷ দিগাদ্বরাবন্থায় বনে বনে বৃক্ষে 
বিচরণ করিলেও হিংঅ্রস্ভভাবও অতিশয় কামুক। যাহারা 
নিদ্ধিঞ্চন বাঁবাজীর বেষ গ্রহণ করিয়াও, শ্রীমন্মহাপ্রতু ছোট 
হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিয়া যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন 
 তংপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া লাম্পট্যের প্রশ্রয় দেয়, তাহারা 
মর্কটবৈরাগী। এই সকল মর্কট বৈরাগীর ছুরবস্থা দেখিয়া 
গ্রীল বাবাজী মহারাজ একদিন সুন্দরপাঁড-ওয়ালা ধুতি ও 
চাঁদর পরিয়া শ্রীষ্বানন্দসুখদকুঞ্জে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নিকটে উপস্থিত। নিধিঞ্চনশিরৌমণির এ বেষ দেখিয়া ঠাকুর 
অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ 
বলিলেন__কৌপীন পরিয়। গোপনে ব্যভিচার করা অপেক্ষা 
বাবুভায়ার পৌবাকপরিধান সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। পল্ীগ্রামের 
ত’ কথাই নাই, গোঁড়ীয়-বৈষণবগণের সুপ্রসিদ্ধ তীথস্থানসমূহেও 
মর্কটদের কিপ্রকীর অত্যাচার-_কিপ্রকার দৌরাত্ম্য চলিতেছে! 
ইহারা ভুলিয়া যায়-- 

“গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে। 

গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥ 

লোঁক-দেখান গোরা ভজ! তিলকমাত্র ধরি? । 

গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥৮ 

কাশীমবাজারের মহারাজ স্বধামগত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর 

গ্রীল বাবাজী মহারাজকে কাশীমবাজারের প্রাসাদে লইয়া 
যাইবার জন্য বহু যর করিয়াছেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। 
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মহারাজার লোক যখন বাবাজী মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলেন 
যে, মহারাজার নির্দেশক্রমে তিনি বাবাজী মহাশয়কে অতিশয় 
যত্নের সহিত পান্ধীতে কৃষ্ণনগর এবং তথ! হইতে ট্রেণে ফাষ্ট'রলাশে 
কাশীমবাজারে লইয়া যাইবেন, তখন গ্রীল বাবাজী মহারাজ উত্তর 
করিয়াছিলেন__ “আমি মহারাজার প্রাসাদে গেলে আমার অর্থে 
লোভ হইতে পারে, তাহাতে মহারাজার সহিত আমার মনৌ- 
মালিন্ত হইবার সম্ভাবনা । তিনি সমস্ত বিষয় আত্মীয় ও কর্ণ 
চারিবৃন্দকে প্রদান করিয়া আমার নিকটে আহ্বন। আমি 
তাহাকে অবস্থানের জন্য আমার স্যায় একটা ছৈ প্রস্তুত করিয়! 
দিব এবং উভয়ে আনন্দের সহিত হরিভজন করিব।” মহারাজা 
লোক উপায়াস্তর না দেখিয়া চলিয়া গেলেন। এই মহারাজ এবং 
বহু সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিমিত্ত নবহীপে 
গৃহনির্মাণ করিয়া দিতে অনুমতি চাহিয়াছেন। কিন্তু বাবাজী 
মহারাজ কিছুতেই গ্রহণ না করিয়া = 

“নিফিধনস্ত ভগবন্তজযোন্মুখস্ত 

পারং পরং জিগমিযোর্ভবনাগ্রস্ত। 

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোফিতাঞ্চ 

হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোইপাসাধুঃ ॥” 

[ ভবসাগর পার হইবার অভিলাষী নিফিঞ্চন ভগবন্তজন* 

উন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে বিষয়িদর্শন ও যোষিদর্শন বিষভক্ষণ 
অপেক্ষাও অসাধু ] শিক্ষার জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
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বহিমু্খ জনগণের দুঃসঙ্গ অপেক্ষা নির্জন পায়খানা সহঅগুণে 
ভঙ্জনের অনুকূল স্থান, এই শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি প্রায় 
ছয়মীসকাল নবহীপ সহরে এক ধর্মশালার পায়খীনায় অবস্থান 
করিয়াছেন। 

“চীরানি কিং পথি ন স্তি দিশস্তি ভিক্ষাং 

নৈবাজ্বিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোইপ্যশু্যন্‌ | 

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোইবতি নোপসন্নান্‌ 

কন্মান্তজন্তি কবয়ে! ধনদু্মদান্ধান॥ (ভাঃ ২1২৫) 

[অহো! পথে কি ছিন্ন বস্তরখণ্ডসমূহ পড়িয়া থাকে না? 
পরোপকারী বৃক্ষদকল কি আমাদিগকে ভিক্ষা দেয় না? নদী" 
সকল কি শুক হইয়া গিয়াছে? গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে? ভগবান্‌ কি শরণাগত ভক্তগণকে রক্ষা করেন 
না? তবে পত্তিতগণ কেন ধনদুর্দান্ধ বিষয়িগণের ভজনা 
করিবেন? ] 

--প্রীল পরমংহস বাবাজী মহারাজ ছিলেন এই ভাগবতীয় 
শ্লৌকের মূর্ত আদর্শ। তিনি কখনও ভিক্ষার জন্ত কোনও 
বিষয়ীর দ্বারস্থ হ'ন নাই। পথে বা শ্মশানে পরিত্যক্ত বন্ 
তিনি গঙ্গাজলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাই পরিধান 
করিতেন; অবশ্য অধিকাংশ সময়ে তিনি কৌগীন-্যতীত অন্য 
কিছুই ধারণ করিতেন না, কখনও বা প্রেমাতিশয্যে বাহাজ্ঞান' 
লৌপে তাহাও থাকিত না। গৃহস্থগণপরিত্যক্ত মৃদ্ভাও 
গঙ্গীজলে বিধৌত করিয়া তাহাতেই রন্ধন করিতেন। কখনও 
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কখনও বন হইতে কাষ্ট আহরণ করিয়া অপরের অলক্ষ্যে 
কোন কোন দেবালয়ে দিয়া আঁসিতেন, কিন্তু দেবালয়ের প্রসাদ 
গ্রহণ করিতেন না। 

আগরতলানিবাসী শ্রীনরেন্্রকুমার সেন শ্রীল বাবাজী 
মহারাজের নিকটে শ্রীগুরুপ্রণালী (সিব্ধপ্রণালী ) জানিতে 
চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন,_“শ্ত্রীভগবানূকে কল্পনার দ্বারা 
জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে শ্রীনামের অক্ষর- 
সমূহের ভিতর দিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে এবং সাধকও 
তংকালে আত্মন্বরূপ জানিতে পারিবেন; সঙ্গে সঙ্গে সাধকের 
প্রিয়সেবাদিও জাগিয়া উঠিবে ৮ শ্রীল বাবাজী মহারাজ পথ 
চলিবার সময়েও কতই না প্রেমভরে উচ্চৈঃষ্বরে মহামন্ত্র কীর্তন 
করিতেন। প্রেমাশ্রুতে বক্ষঃ প্রাবিত হইত। অধিকাংশ 
সময়েই বাহাজ্ঞান থাকিত না। সুতরাং সংখ্যা রাখিবার কোন 
প্রশ্নই উঠে নী। বস্তুতঃ মহামন্্র জপ্য ও কীর্তনীয় উভয়ই 
এবং শুধু সংখ্যাত নহে, অসংখ্যাত বা সংখ্যাভীত কীর্তনীয়ও। 
স্ত্রীল বাবাজী মহারাজের উপদেশসার-শ্রীনামই একমাত্র 
আশ্রয়। কৃত্রিম উপায়ে কখনও লীলাস্মরণ কর! উচিত নহে! 
স্রীনাম-কীর্তন করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় শুদ্বাস্তঃ- 
করণে শ্রীকষ্ণনাম হইতেই তদীয় রূপ-গুণ-লীলার ক্ষতি ক্রমশঃ 
হয় এবং জীবের নিত্যসেবাসম্বন্বীয় স্বরূপ ও নাম'রূপ্‌- 
বয়োবেশীদি একাদশ সিদ্ধপরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
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শ্রীল বাবাজী মহারাজ গভীরকঠে বক, বি 
সেখানে ভোজনে ভজন পণ্ড হইবে। একবার উক্ত হরেন বাবু 
সহর নবনীপের ভজনকুটীরের প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তজ্জন্ত 
গ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহার সহিত তিন দিন কথা 
বলেন নাই। চতুর্থদিবসে বলিলেন_-“ভজনকুটারের যে 
উৎসবের প্রসাদ পাইলেন, তাহ! একটি কুলটা রমণীর প্রদত্ত 
বস্তর। সঙ্গবিচার না করিয়া যেখানে সেখানে খাইলে ভজন 
মাটি হইবে৷” 

একবার গ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথির 
পূর্বদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন_-“আগামী কল 
শ্রীগোম্বামীর প্রভুর অপ্রকট-তিথি, সুতরাং আমরা মহোৎসব 
করিব!” নিকটস্থ সেবকটী জিজ্ঞাসা করিলেন__“মহোৎসবের 
জিনিষপত্র কোথায় পাওয়া যাইবে?” শ্রীল বাবাজী মহারাজ 
উত্তর করিলেন_-“কাহারো নিকটে কিছু বলিও না, একবেলা 
খাওয়া বন্ধ করিয়া সর্বক্ষণ কেবল হরিনাম করিব। তাহাই 
আমাদের ন্যায় কাঙ্গীলের মহামহোৎসব ৷” 

শ্রীল বাবাজী মহারাজে শ্রীমগ্ভীগবত-প্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম- 
সাগরনিমগ্ন মহাভাগবতের লক্ষণাত্মক নিয় শ্লোকটী দেদীপ্যমান 
ছিল_ 
“চিক্রুস্তাচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্বসস্তি নন্দস্তি বদস্ত্যলৌকিকাঃ । 
নৃত্যস্তি গায়ন্ত্নুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তৃষ্ণীং পরমেত্য নির্বুতীঃ ॥” 

(ভাঃ ১১৩৩২ ) ৷ 
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_গ্রীকৃষ্ণপীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন 
করেন, কখন কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয় 1 
হাসিতে থাকেন, কখন কখন আশ্চর্ধান্বিত হইয়া আনন্দ 
প্রকাশ করিতে থাকেন, কখন কখন অলৌকিক বাক্য 
বলিতে থাকেন, কৃষ্ণানুশীলন করিয়া কখন কখন নৃত্য করেন, 
কখন বা গান করেন,_আঁবার কখন কখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণ 
সংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করত স্তন্তিত হন! 

১৩২২ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ ( ১৯১৫ খুষ্টাব্দের ১৭ই 
নভেম্বর) উথান-একাদশী তিথিতে পরমহংস বাবাজী শ্রীল 
গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ নিতালীলায় প্রবেশ 
করেন। তখন তাহার সমাধি প্রদান লইয়া নবহীপ সহরে 
এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রীল প্রভুপাদের মনোইভীষ্ট- 
প্রচারের সর্ব প্রধান স্তম্ভ, শ্রীগৌড়ীয়ম$-প্রতিষ্ঠার আদি শিল্পী, 
আঁকর মঠরাজ প্রীচৈতন্তমঠ ও তংশাখা শ্রীগোড়ীয়মঠসমূহের 
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ 
( পূৰ্বনাম মহামহৌপদেশক আচার্ষত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্র- 
বিহারী বিদ্ঠাভুষণ ভাঁগবতরজ্ু) তৎকালে তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি এতংপ্রসঙ্গে 'সরম্বতীজয়গ্রী'র ১৫শ বৈভবে 
যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই এইস্থলে উদ্ধত হইতেছে 
_ প্বাঁবাজী মহারাজের নির্ধাণের পর কে তাহাকে সমাধি 
দিবেন ইহা লইয়া নানীপ্রকার মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত 
হইল। হীরালাল গোস্বামী প্রভৃতি কএকজন শ্রীল প্রভুপাদকে 


নি 
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গ্রীল সরহ্বতী ঠাকুরকে ) আনিবার জন্য পর্মনাভ ব্রহ্মচারী , 
ওরফে কৃষ্ণচৈতন্থাদীসকে শ্রীধাম মায়াপুরে পাঠাইয়া দিলেন, 
তাঁহার সঙ্গে আমাকে ও যাইতে বলিলেন! কুলিয়ার খেয়া: 
নৌকায় পার হইয়া দেখিলাম, প্রভুপাঁদ নগ্রপদে সবুজবর্ণের 
একটা গরম চাদরে আবৃত হইয়া আসিতেছেন, তাহার সঙ্গে 
্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তখন চাতুর্মান্তের সময়, 
প্রভুপাঁদের কেশ, শ্মঞ্রু প্রভৃতি বড় হইয়াছে, তীহাকে দেখিয়াই 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং সমস্ত ঘটনা সবিস্তার জানাইলাম। 
প্রভুপাদ খেয়া'নৌকীয় নদী পার হইয়া রাণীর ধর্মশালায় 
উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অবস্থান 
করিতেন! নবদ্ধীপের বিভিন্ন আখড়ার মহান্তগণ গ্রীল বাবাজী 
মহারাজের চিদানন্দ দেহ লইয়া পরস্পর বিবাদ আন্ত করিলেন 
এবং সমাধি দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; উদ্দেশ্য, _ 
এইরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধিকে ভবিষ্যংতে তাঁহার অর্থ 
রোজগারের যন্ত্র করিয়া তুলিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ 
তাহাদিগের এরূপ অবৈধ চেষ্টায় বাধা দিলেন। শান্তিভঙ্গের 
আশঙ্কায় নবদ্ীপের দীরোগা৷ বাবু তখন সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন | ডিটেক্টিভ, ডিপাট'মেন্টের কমিশনার রায় বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ সিংহ মহাশয় তখন নবদ্ীপের দারোগা 
ছিলেন। 

অনেক বাদানুবাদের পর বাবাজীগণ বলিলেন'-_“সরম্ষতী 
ঠাকুর সন্যাসী নহেন, সুতরাং ত্যক্তগৃহ ব্যক্তিকে সমাধি দিবার 
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তাহার অধিকার নাই।” প্রভূপাদ তদুন্তরে বন্তনির্ধোষস্বরে 
বলিলেন,__“আমি পরমহংল বাবাজী মহারাজের একমাত্র 
শিষ্য । আমি সন্যাসগ্রহণ না করিলেও আকুমার ভ্রক্ষচারী 
এবং বাবাজী মহারাজের কৃপায় কোন মর্কট ব্যক্তির ন্যায় 
গোপনে কদাচারপরায়ণ ও ব্যভিচারগ্রস্ত মহি। উপস্থিত 
বাক্তিগণের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত নির্মলচরিত্র ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি 
থাকেন, ডাহা হইলে তিনি বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান 
করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। গত 
এক বংসরকাল, কিংবা ছয় মাস, তিন মাস, এক মাস, অথবা 
অন্ততঃ গত ৩ দিন যিনি অবৈধ যোিংসঙ্গ করেন নাই, তিনি . 
এই চিদানন্দ কলেবর স্পর্শ করিতে পারিবেন: অপরে স্পর্শ 
করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে ।” এই কথা শুনিয়! যতীন্দ্রবাবু 
বলিলেন,__“ইহার প্রমান কিরূপে পাওয়া যাইবে?” প্রভুপাদ 
বলিলেন,_“ইহাদের কথাই আমি বিশ্বাস করিয়া লইব।” 
আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্যাদ্িত হইলাম, শ্রীল প্রভুপাদের 
এই কথার পর উপস্থিত বাঁবাজীবেষ-ধাঁরী ব্যক্তিগণ একে . 
একে পুষ্ট প্রদর্শন করিলেন, দারোগ বাবু অবাক হইলেন। 

তখন শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে আমরা পরমহংম 
বাবাজী মহারাজের ভুবনপাবন চিদানন্দ দেহ বহন করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিলাম। কেহ কেহ আমাদিগকে পরামর্শ 
দিলেন,_ “বাবাজী মহারাজ প্রকটকালে বলিয়াছিলেন ফে, 
তাহার দেহ যেন শ্রীধাম নবহীপের রাস্তা দিয়া টানিতে 
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টানিতে ধামের রজে অভিষিক্ত করা হয়। বাবাজী মহারাজের 
এই আদেশ পালিত হওয়া উচিত। - প্রভূপাঁদ তখন বলিলেন 
“আমার শ্রীগুরুদেব, ধাহাকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্বন্ধে, 
মস্তকে ধারণ করিলে কৃতার্থ মনে করেন, তিনি বহিরু'খ 
লোকের দীস্তিকতা বিনাশের জন্য: দৈম্তভরে যে সকল কথা 
বলিয়াছেন আমরা মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অপরাধী হইয়াও উহার 
তাংপর্ধ উপলব্ধি করিতে বিমুখ হইব না। শ্রীগৌরসন্দর ঠাকুর 
ইরিদাসের নির্ধাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দ দেহ কোলে করিয়া . 
নৃত্য করিয়াছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। 
স্থতরাং আমরাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদান্ধানুসরণ করিয়। বাবাজী 
মহারাজের চিদানন্দ দেহ মস্তকে বহন করিব ।” 

শ্রীল প্রতুপাঁদ ১৩২২ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ (১৯১৫ 
খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ) তারিখে নবদ্ধীপের নূতন চড়ায় শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করেন। ইহার যোড়শবর্ষ 
পরে ভাগীরথী সমাধির পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন! শ্রীশ্রীল 
প্রতুপীদের আদেশক্রমে শ্রীচৈতন্তমঠের কতিপয় সেবক ১৯৩২ 
খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখে উক্ত সমাধি সঙ্কীর্তন-সহযোগে 
নৌকায় সহর নবহীপ হইতে ভ্রীধাম মায়াপুরস্থ প্রীচৈতন্যমঠে 
লইয়া আসেন। শ্রীল প্রতুপাদ কলিকাতা, প্রীগৌঁড়ীয়ঠের 
মাসাধিকব্যাপি-মহোৎসব-সমাপনান্তে শ্রীধামে শুভ বিজয় 
করিয়া শ্রীচৈতম্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ততীরে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২রা 
আশ্বিন (১৯৩২ খুষ্টান্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর) তারিখে বিপুল" 


বিনোদ “বৈভতৰ সরসথ নী ৮গু 


ls বি সা কিক লা 


সঙ মধ্যে J রাধামিত্যজন গ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি 
সেবা প্রকট করেন। সমাধির উপরি শ্রীযুক্ত নিতাগৌরা্ 
ভক্তিরপানন্বের অর্থে সুদৃশ্য মন্দির নির্দিত হইয়াছে 


—)s(-- 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বিনোদ-বৈভব সরস্বতী 

আমরা বিদ্তালাভের জন্য শ্রীসরস্বতী পূজা করি। সরহ্থতী 
বিদ্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিদ্যা ছুই প্রকার_পরা ও অপরা। 
বে বিদ্যা নশ্বরজগংস্সন্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করে, তাহা অপরা 
বি্ভা। আর যে বিদ্ধা নিত্য জগং গোলোক বৈকুষ্ঠ-সম্ন্ধে 
জ্ঞান প্রদান করে, যে বিগ্কার সাহাষ্যে আমরা এমন স্থানে 
যাইতে পাঁরি_যে স্থানে দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু, যাহা আমরা 
কেহই চাই না, তাহার কিছুই নাই, পক্ষান্তরে যে স্থানে 
সকলেই প্রেমভক্তির আনন্দে আছেন_-যে স্থানে নিত্য নব 
নব আনন্দের উৎস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে, .সেই বিদ্যার 
নাম ‘পরা বি্ভা'। পিরা'শব্ের অর্থ শ্রেষ্ঠা । যাহারা পরা বিদ্যা 
বা শুদ্ধা সরস্বতীর সেবা করেন, তাহারা ধন, জন, লাভ, পুজা, 
প্রতিষ্ঠা কিছুই চাহেন না, চাহেন শুধু শ্রীসরহ্ৃতীর ও সরস্বতী" 
পতি জ্রীভগবানের সেবা | তজ্জন্ত শ্রীসরস্কতীদেবী তাহাদের 
উপরি সর্বাপেক্ষা অধিক সন্তষ্টা। আত্মস্থখের জন্ত কোন 
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বস্তুর প্রার্থী ন! হইয়াও শুদ্ধা সরস্বতীর অকপট সেবকগণ 
দেহ্যাত্রানির্ধাহের কোন অভাব অনুভব করেন না। অহৈতুকী 
সেবার এমনই স্বভাব যে, সেবক সুখ, শাস্তি বা আনন্দের 
প্রার্থী না হওয়া সত্বেও এ সকল স্বতঃই সেবকের চিত্তে অবস্থান 
করিয়া গৌরব অনুভব করে। আনন্দলীলাময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ" 
চন্দ্রের শ্রীরণকমলে প্রেমভক্তিই শুদ্ধ! সরস্বতীর প্রাণ। 
আমাদের আলোচ্য গ্রীসরস্বতী ঠীকুরের হৃদয়ও প্রেমভক্তির 
অমলা৷ উজ্জল! প্রভায় সর্বদা প্রদীপ্ত। নিত্যা প্রেমভক্তিদ্বারা 
যিনি অথয়জ্ঞানতত্ব স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরকৃষ্ণের বিনোদ 
(আনন্দ) বিধান করেন, সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
লিখিয়ছেন_- 
“সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কুষ্ণভক্তি তার হিয়া 
বিনৌদের সেই সে বৈভব।” 


ভ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী, 


স্থতরাং আমরা '্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুরের বৈভবরূপেই 
শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে পাঁইতেছি। তাহার (শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠীকুরের)--১। বিভিন্ন ভাষায় শুদ্ধভত্তিগ্রন্থমালা" 
প্রণয়ন, ২! গ্রীগৌরহরির আবির্ভাবধাম ্রীমায়াপুর-আবিষ্কার, 
এবং ৩। বহুবিধ অভিনব উপায়দ্বারা বিপুলভাবে গ্রীমন্মহা- 
প্রভুর প্ররেমধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রচারার্থ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে 
সরক্ষণ_এই তিনটা কার্যে আমরা যে অবদান লাভ করিতেছি, 


দিককিককি কক কি কলা 
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তাহা অভুলনীয়। এতন্যতীত ভ্রীধাম মায়াপুরে জীগ্রাগৌর- 
বিষ্ণুপ্রিয়ার এবং প্রীগোদ্রমে স্বীয় ভজ্নস্থানে শরীশ্রীগৌর- 
গদাধরের সেবাপ্রকাশ, বিভিন্ন পল্লীতে শুভবিজয়পূর্বক ভক্তি- 
সদাচার প্রচার-_ এই শ্রাগৌরবিহিত কার্যদ্য়ও আমর! ঠাকুরের 
চরিতকথায় দেখিতে পাই। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ পতিত- 
পাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুকম্পিত রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের 
সপ্তমপুরুষ স্বনামধন্ত মদনমোহন দত্তের প্রপৌত্র গ্রীআনন্দচল্রের, 
তৃতীয় তনয়রূপে ৩৫২ প্রীচৈতন্তাব্দের ২৮শে হৃষীকেশ ( ১৭৬০ 
শকাব্দের ১৮ই ভাদ্র, ১৮৩৮ খ:ষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ) শুক্লা 
ত্ৰয়োদশী তিথিতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগরে ( উলায় ) 
মাতুলালয়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা 
হইয়াছিল কেদারনাথ। 

ধনাঢ্য মাতুল মুস্তফীগণের শাক্তেয় মতবাদের আব- 
হাওয়ায় লালিত পালিত হইয়াও এবং ছাত্রজীবনে বহু অবাঞ্ছিত 
সংসর্গে আসিয়াও ঠাকুর তাহাতে কিছুমাত্র 'অভিনিবিষ্ট না 
হইয়া অমলা উজ্জলা কৃষ্ণভক্তির প্রতি যে স্থাভাবিকী রুটি 
প্রদর্শন করিয়াছেন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ের প্রচারে তাহার 
যে উদ্যম, উৎসাহ ও কার্যাবলী লক্ষিত হইয়াছে, তাহ! লক্ষ্য 
করিলে সহজেই বুঝিতে পার! যায় তিনি নিতাসিন্ধ শ্রীগৌর- 
পার্ষদ। 

তাহার আশৈশব সত্যনিষ্ঠতা, কর্তব্যপালনে দৃঢ়তা, গার্হস্থা- 
জীবনও _একনিষ্ঠ-কৃষ্ণানুশীলন সহযোগে যাপন, অন্যায়ের 
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প্রতিরোধকল্লে ওডিয্যার হঠযোগী বিষকিশনকে দণ্ডপ্রদান, 
ব্রজমগ্ডলে কঞ্চর দস্থ্যদল-দমন, ভজনপ্রয়াসী জনমাত্রকেই গ্রীতির 
সহিত সঙ্গপ্রদীন, রাঁজকার্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে পল্লীতে 
পল্লীতে গমন করিয়। শ্রীনামহট্র স্থাপনপূর্বক ভ্রীচৈতনশি্ষা 
প্রচার প্রভৃতি কার্যাবলী বিবেকী জনমাত্রেরই অনুসরণীয় । 

“সর্ব মহাঁগুণগণ বৈষ্ঞব-শরীরে। 

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥” 

__ শ্রীচৈতন্থগরিতামৃতের এই মহাবাণীর মূর্ত আদর্শ ছিলেন 
শ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর । তিনি ছিলেন-_ 

“কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম । 

নির্দোষ, বদান্তা, মুদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ 

সর্বোপকারক, শান্ত, কষ্ৈকশরণ ৷ 

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড় গুণ ॥ 

মিতভূক্‌, অপ্ৰমত্ত, মানদ, অমানী । 

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ 

শ্রীল সরহ্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্ত ২৬টি 

গুণ জৈবধর্মের' 'উপোদঘাতে” বিশদ্রূপে বর্ণন করিয়াছেন। 
শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এক স্থানে লিখিয়াছেন-_“প্রীগৌরজন, 
বার্ষভানবীদয়িতের নিজ জন শ্রীন্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
করুণাময়ের নিজ জন বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া সেই শ্রীগৌর- 
সুন্দরের শুদ্ধ প্রেমধাম জীবের প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি অপসারিত 
করিয়া প্রেমনয়নের গোচর করিয়াছেন। শ্রীগৌরমুন্দরের 





পাটা 


বিনোদ- 'বৈভব সরস্বতী ৮৭ 


০০5০ এসি 


অমল-তত্ব বিকৃত সের হস্ত হইতে মুক্ত করাইয়া অপ্রাকৃত 
গ্ৰন্থসমূহে এবং অগ্গত জনগণের হৃদয়ে স্বরণ করাইয়াছেন।” 

ভ্রমজনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তসকল 
যে কৃষ্ণভক্তিতে পর্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষান্ৃত বথাযথরূপে গ্রন্থকুস্তে সংরক্ষক ও 
তাহার আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম দায়াপুরের আবিষ্ধারকরূপে 
আমরা গ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচয় ইতঃপূর্বে 
পাইয়াছি। 'পরীচৈতন্যশিক্ষাযৃত', 'জৈবধর্মী, জরীমন্মহা প্রভুর 
শিক্ষা”, কিল্যাণকল্পতরু, শিরণাগতি', গীতাবলী, গীতমালা” 
‘প্রেমপ্রদীপ’, 'প্রীহরিনামচিন্তামণ্ি, . '্রীভনরহস্ত» ‘আয়ায়- 
সুত্র," সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্বের বিভাগক্রমে সংগৃহীত 
উ্রীমন্তাগবতের .শ্লোকাবলী চয়নাত্মক সানুবাদ 'জ্রীভীগবতার্ক- 
মরীচিমালা”, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা', 'তিত্ববিবেক বা সচ্চ্দানন্দানু- 
ভুতি’; 'জ্রীহরিনাম', শ্রীচৈতহ্থচরিতামতের ‘অমৃত প্রবাহ- 
ভাষ’, ব্ৰহ্মসংহিতার অনুবাদ ও তাৎপর্য, শ্রীসজ্জনতোষণী 
( পারমার্থিক মাসিক পত্র ) প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থ আমর! 
গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
নবদবীপের অন্তর্গত গোজ্রমহীপে ( স্বর্ূপগঞ্জে ) ঠাকুরের ভঙজন- 
স্থান, শ্রীস্বানন্দম্থয্দকুঞ্জ' ও শ্রীকুজেঠাকুরের সমাধি-মন্দির 
বিদ্যমান ৷ 
১৩২১ বঙ্গাব্দের ৯ই আষাঢ় (১৯১৪ বৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন) 
তারিখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতাস্থ 'ভিক্তিভবনে* 
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নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন; ১২ই পৌষ তারিখে গোড্রম্থ 
রী্ানদদন্ুখদকুজে ঠাকুরের পুষ্পসমাধি হয়। 

গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্ঘভ্রমণ 

ত্রিপুরার রাঁজসরকারের কার্য করিবার কালে ১৮৯৮ 
খৃষ্টাব্দে গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত 
কামী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থদর্শনে বহির্গত হন। যাহার হৃদয়" 
তীর্থে নিরস্তর সপরিকর জ্রীভগবানের লীলাবিলাস হইতেছে, 
পাপিগণের পাপে মলিনীভূত তীর্থসকল যাহার পাদরজে 
অভিষিক্ত হইয়! মালিন্য পরিহারপূর্বক পুনরায় পবিত্র তীথে 
পরিণত হয়, সেই ভীগবতবরের-_প্রণয়ী ভকতের” সঙ্গেই 
যে তীর্থ দর্শন করিতে হয়, তাঁহার আন্ুগত্যে তীর্থ দর্শন 
করিলেই যে তীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের 
আদর্শ আচার্যভাম্বর জল সরস্বতী ঠাকুর গ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের আনুগত্য, তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাহা! আমাদিগকে 
সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবানুগত্যব্যতীত তীর্থ- 
ভ্রমণে দেশভ্রমণজনিত পরিশ্রম মাত্র লাভ হয়। বেষ্ণবানুগত্য- 
বিহীন জনগণের তীর্থভ্রমণ লক্ষ্য করিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
গাহিয়াছেন”_ 

“তীর্ঘযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম, 

সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ ৷” 

বৈষ্ণবান্তুগত্যে তীর্থ দর্শন করিলে তীর্থে শ্রীভগবানের ও 

ভগবন্তক্তগণের যে সকল লীলা হইয়াছে, তাহ! জানিবার 
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সৌভাগ্য হয়। এ সকল লীলাই তীর্থের প্রাণ । তাহা শ্রবণ 
করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়! তীর্থের বিভিন্ন স্থান ভক্তমণ্ডলীর 
শুদ্ধান্তঃকরণে এ সকল লীলার উদ্দীপনা প্রদান করে। বস্তুতঃ" 
পক্ষে শুদ্ধান্তঃকরণই জীবন্ত তীর্থ। 


--১০$- 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
চাতুর্াস্য-পালন 

চাঁতূৰ্মাস্তনামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবত্ৰতটী লুপ্ত হইতে বলিয়াছিল। 
ভ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহা স্বয়ং পালন-সহযোগে পুনঃ 
প্রবর্তন করেন। এই ব্রতটী দক্ধন্ধে কিছুকাল পূর্বপধন্ত 
প্রচলিত একটা প্রসিদ্ধ পঞ্জিকায় হাস্তকর উক্তি দেখিয়াছি। 
তাহাতে শ্ত্রীকাতিকব্রত, দামোদরত্রত, উন্নত্রত বাঁ নিয়ম" 
সেবাকেই চাতুর্াস্তত্রতূপে লিখিত হইত। চাতুর্মাম্ত চারি 
মাসের ভ্রত, আর কার্িব্রত একমাসের ত্রত, এই কথা উক্ত 
পঞ্জিকার সম্পাদক জ্যোতিষী মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতে 
চাহিলেও তিনি বোধ হয় স্বীয় পাণ্ডিত্যগৌরব-লাঘবতার 
আশঙ্কায় প্রথমতঃ স্বীকার করিতে চাহিলেন না, পরে উক্ত 
পঞ্তিকায় চাতুমীস্তব্রতীরস্তবাসর দিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় ভিদ্‌ 
বজায় রাঁখিবার জন্থা কাঠিকব্রতকে চাতুাস্তব্রতরূপে লিখিয়া 
ছেন। প্রতুপাদ জীল সরম্বতী ঠাকুর ১৮৯৭ খষ্টাব্ হইতে 
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রি, SER Han এ 
ব্রত পালন করিতেন। তংকালে তিনি স্বহস্তে হবিষ্যান্ন- 
রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে অন্ন স্থাপনপূর্বক গোগ্রাসে গ্রহণ, উপাধানাদি 
পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন এবং নিরন্তর হরিনাম শাস্ত্র 
অনুশীলন করিতেন। তাহার বৈরাগ্য দেখিয়া আমাদের পরম 
গুরুদেব ও" বিষ্ণুপাদ গ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ 
বলিতেন_-“আমার প্রভুতে শ্রীরপ-রঘূনাথের বৈরাগা প্রকট, 
লক্ষ্য করিতেছি।” তিনি স্বীয় শিশ্তরূপে আগত শ্রীল সরম্থতী 
ঠাকুরকে “আমার প্রভু’ বলিতেন। 

কোন কোন টে সহজিয়া “চাতুর্সান্ত'ব্রতকে কর্মকাণ্তীয় 
ব্যাপার মাত্র মনে করেন, কিন্তু প্রীহরিভক্তিবিলাস- 
১৫শ বিলাস, ৬৯-সংখ্যায় এই ব্রতকে বৈষ্ণব-ত্রত বলিয়া বর্ণন 
করা হইয়াছে । কেন এই ব্রত করা হয় ?- উত্তরে উক্ত ১৫শ 
বিলাসে ৬৯ সংখ্যায় বলা হইয়াছে _“কর্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে” 
অর্থাৎ কষ্ণভক্তিরদ্ধির জন্যই এই ব্রত পালিত হয়। সুতরাং 
ব্রতের উদ্দেশ্যও প্রমাণ করে যে, ইহা! বৈষ্ণববত। বর্তমান সময়ে 
শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের নির্দেশ ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
তাহার অগণিত অন্ত্ুগগণ যত্নের সহিত এই ব্রতটা পালন 
করিতেছেন। 

প্রসঙ্গতঃ চাতুরমীস্তব্রতসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে। 
কর্মকাণ্তীয়গণ পাপবিনাশ ও নানাবিধভোগ প্রাপ্তির নিমিত্ত 
এই ব্রত পালন করেন। বিভিন্ন পুরাণে এ প্রকার বহু ফল- 
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শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়। সুষ্ঠ ভাবে আচরণ করিলে ত’ কথাই মাই, 
কোন ব্যক্তি যদি মনে মনেও ত্রতটীর আচরণ করেন, তাহা 
হইলেও স্তাহার শত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয় (শ্রীহরিভক্তিবিলাম 
১৫শ বিলাস ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)! পক্ষান্তরে (হঃ ভঃ বিঃ- 
১৫শ বিঃ ৬০ সংখ্যা )- 
“যো বিন! নিয়মং মর্ভে। ব্রতং বা জপ্যমেব বা। 
চতু্ান্তং নয়েন্খে জীবননপি মৃতো হি সঃ 1 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্্রনিরিষ্ট নিয়ম, ব্রত বা জপ ব্যতিরেকে 
চাতুমান্ত-কাল যাপন করে, সেই মূর্খ জীবিত থাকিলেও 
স্বততুলয। 
চাতুর্াস্থাত্রতারস্তের প্রার্থনামন্ত্র- 
“নৃপ্রে তবয়ি জগন্নাথ জগৎ স্বণ্তং ভবেদিদম্‌ । 
বিবুদ্ধে তু বিবুধ্যেত প্রসনো মে ভবাছাত 1” 
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শ্রীহরি যে চারিমাস শয়ন করিয়া থাকেন, সেই চারি- 
মাসেই এই ব্রত পালিত হ’'ন। তঙ্জণ্ড পাৰ্থন৷- হে জগন্নাথ ! 
আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার 
জাগরণে জগং জীগরিত হয়। হে অচ্যত। আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন। উদ্দেশ্য_আপনার প্রদন্নতাক্রমে আপনার 
অহৈতুক-সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইব। ভ্রীল সনাতন গোস্বামি- 
পাদ টীকায় প্নন্থু বৈষ্কবস্য চাতুর্মীস্তনিয়মগ্রহণেন কিমুা 
( বৈষবের চাতুর্মান্তনিয়মএ্হণের প্রয়োজন কি? )-_ এই প্রশ্ন 
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উত্থাপন করিয়া শ্লোক অনুসরণে সুষ্পষ্ট উত্তর লিখিয়াছেন = 


“কৃষ্ণেতি তবন্তানেনাকরণ-প্রত্যবায়াপগমাদ্‌ গুণবিশেযো! পাদ- 
নাচ্চ ভক্তিবিশেষঃ সম্পন্যেতেতি দিক্‌” অর্থাৎ এই ব্রত পালনে 
ভক্তিবিশেষ (শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি ) প্রাপ্ত হইবে, পালন ন! করিলে 
প্রত্যবায় হইবে অর্থাৎ সদৃগুণ বিনষ্ট হইবে। 
চাতুর্মান্াব্রতে প্রার্থনামন্ত্র_ 
ইদং ব্রতং ময়! দেব গৃহীতং পুরতস্তুব । 
নিধিল্নং সিদ্ধিমারাতু প্রসাদাত্তর কেশব ॥ 
গুহীতেইম্মিন্‌ ব্রতে দেব পঞ্চত্রং যদি বা ভবে । 
তা ভবতু সম্পূর্ণ' প্রসাদাত্তে জনাৰ্দন ॥ 
হে দেব কেশব! আমি আপনার সন্মুখে এই ব্রত 
গ্রহণ করিলীম। আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ধিদ্বে সিদ্ধ হউক। 
হে দেব! এই গৃহীত ব্রত শেষ হইবার পূর্বে বদি মৃত্যু হয়, 
তথাপি, হে জনাৰ্দন! যেন আপনার প্রসাদে ইহা সম্পূর্ণ 
হয়। 
সনংকুমারসংহিতায় নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, আষাঢ় 
মাসের শুরা একাদশীতে ( বরাহপুরাণে একাদশীস্থানে ছাদশীতে ) 
আধাট-পুর্ণিমায়। অথবা কর্কট ( আষাঢ় ) সংক্রান্তিতে 
চাততুর্ান্তত্রত আরম্ভ করিতে হইবে। এই গ্রন্থে ব্রতধারণ- 
মন্ত্র 
“চতুরো বার্ধিকান্‌ মাসান্‌ দেবস্তোথাপনাবধি। 
ইমং করিষ্য নিয়মং নিবিস্ুং কুরু মেইচ্যুত ॥৮ 
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হে অচ্যুত গ্রীকষ্ণ! উথ্থানৈকাদশী তিথি পর্যস্ত* বাস- 
চতুষ্টয় এই নিয়ম-সেবা ব্রত পালন করিব। আপনি আমাকে 
নির্ধিব করুন্‌। 

এই ব্রতকাঁলে শিম, বরবটি, কলমী শাক, পটোল, বেগুন, 
পু'ইশাক, লাউ, পর্যুষিত দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শ্রীহরির শয়ন- 
কালে কেহ এসকল দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহার সপ্তজন্মার্ভিত পুণ্য 
বিনষ্ট হইবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্যস্ত নরকে বাস করিবে। 
এতদ্বাতীত শ্রাবণমাসে শাক, ভাত্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং 
কার্িকে আমিষ নিষিদ্ধ । বৈষ্ঞবগণ কখনও মন্ত বা আমিষ গ্রহণ 
করেন নাঁ। অবৈষ্ঞবগণেরও এই ত্রত পালনীয় ; তজ্জন্ত উক্ত 
বিধান প্রদত্ত হইয়াছে! মাষ-কলাই, পুইশাক প্রভৃতি আমিষ 
মধ্য গণিত। পুজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন। চাতুর্সাম্তকালে উৎপন্ন নিজপ্রিয় ফলমূলাদির মধ্যে 
কিছু কিছু বর্জন করিতে হইবে। 

* চাতুর্সান্ত-ব্রতের সহিত ভী্মপ্চকও পালিত হইলে কাকী 
পুর্ণিমাতে ব্রত শেষ হইবে! ভীত্মপঞ্চক-সহন্ধে মহরিভক্তিবিলাসের 
১৬শ বিলাসে লিখিত হইয়াছে__ 

«আরটভাকাদশীং পঞ্চ দিনানি ব্রতমাচরেৎ ৷ 
ভগবত্প্রীতঘে ভীন্মসঞ্চকং যদি শরু,য়াৎ 1? 
“যদি শরু,য়াদিতি কাম্যত্বমিতি দিক্”- শ্রীল সনাতন গোস্বামী । 

[ সমর্থ হইলে ( কাশ্তিকী শুক্লা ) একাদশী হইতে আরম করিয়া 
( পৃণিমা পৰ্যন্ত ) দিবসপঞ্চক ভগবত্প্রীত্যর্থে ভীগ্মপঞ্চক ব্রত করিবে! 
পদ্মপুরাণ-ব্রতথণ্ড-কাতিক-মাহাত্র্যে, স্কন্দপুরাণে ও বিষ্ণুরহস্যো ইহার 
বিধান প্রদত্ত হইয়াছে? ] 
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প্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিভিন্ন পুরাণবচনসমূহে- ভূত তলে 
শয়ন; তৈল ও যড়,রস বর্জন; তাম্বুল, মধু, দধি, দুগ্ধ ত্র, 
অগ্নিপক দ্রব্য পরিত্যাগ ; পত্র ভিন্ন অন্য ভোজনপত্র ত্যাগ ; 
ক্ষৌরকর্মত্যাগ ; একবার হবিষ্যানগ্রহণ বা নক্তব্রতধারণ ; 
নিরন্তর হরিসম্ন্ধীয় কার্যকরণ, হরিকথানুশীলন ও শ্রীহরিনাম- 
কীর্তন _এই সকল বিহিত হইয়াছে। 


প্রভুপাদ শ্রীল সরদ্বতী ঠাকুর এই সকল কথা আমাদিগকে 
বিশদরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। কয়েক বংসর তিনি চাতুরমাস্ত 
ব্রতের শেষ মাস শ্রীব্রজমগ্ডলে অবস্থান করিয়া বহু ভক্তসহ 
নিরস্তর হরিকীর্তনের সহিত দামোদ্রব্রত পালন করিয়াছে। 
শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থানকালে কতই না উল্লাসভরে শ্রীমতী বৃষ- 
ভান্গুন্দিনীর মহিমা এবং গৌঁড়ীয়বৈষ্ণবগণের নিগৃঢ় ভজন-রহস্ত 
যোগ্য শ্রোতৃবর্গের নিকটে বর্ণন করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাত 
শ্লোকসমূহের মধ্যে শ্রীরাধিকার চরণে প্রার্থনাত্মক একটা শ্লোক 
নিয়ে উদ্ধ'ত হইল__ 


পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্তমেব 

নান্তৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে ৷ 
সখ্যায় তে মম নমোহিস্ত নমোইস্তু নিত্যং 
দাস্তায় তে মম রসৌইস্ক রসোইস্ত সত্যমূ ॥ 
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চতুদ শ-অধ্যাম্ন 
বিভিন্নমতবাদ-আলোচন! 
জন্প্রদায়বৈভব-বিচার 


প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯৮ বৃষ্টাব্দের অক্টোবর 
মাসে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত 
হইয়া কাশী, প্ৰয়াগ ও প্রত্যাবর্তনের পথে গয়া দর্শনপূর্বক এই 
সকল স্থানের তথ্য সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামূতের 
তৎকৃত অন্তুভান্যে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। কাশীতে মহা 
মহোপাধ্যায় প্রীরামমিশ্র শাস্ত্র সহিত শ্রী-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন 
বিয়ে গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আলোচনা হইয়াছিল। তাহার 
সম্প্রদায়'বৈভব-ভাগ্ডার লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অতিশয় 
বিস্মিত ও আনন্দিত হ'ন। 


বঙ্গে সামাজিকতা! 


গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের রচিত ‘বঙ্গে সামাজিকতা! ১৯০০ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটীতে সমাজ, বর্ণ ও ধর্মসমূহের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ গবেষণা সন্নিবেশিত 
হইয়াছে এবং ধর্মপ্রসঙ্গে অচিন্তাদ্বৈতাদৈত সা্ভৈবিক নিতা- 
সিদ্ধান্ত, অহঙ্কারবাদ, আসামী রামকৃষ্ণবাদ, আসামী শঙ্করবাদ, 
উন্নতিবাদ, উপদেবতাবাদ বা প্রেতবাদ, খখেদবাদ, কর্তীভা- 
বাদ, কর্মবাদ, কিশোরীভজনবাদ, কেশব্রক্মবাদ, খুশীবিশ্বাস- 
বাদ, খস্টানবাদ, গোস্বামী ্মার্তবাদ, গৌরবাদ, গৌরাঙ্গলামাজিক- 
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বাদ, গ্রাম্যদেবতাবাদ, জৈনবাদ, তান্্রিকবাঁদ, ত্রিব্দেবাদ, 
থিয়সফিবাদ, দয়ানন্দ মৃতিবিরোধবাদ, দক্ষিণেশ্বরীয় রামকৃষ্ণ 
সন্করবাদ, দার্শনিকবাদ, দেবেন্দ্র ত্রহ্মীবাদ, ধর্মীভাঁববাদ, নব- 
গৌরাঙ্বাদ, নবরসিকবাদ, নিরীকারবাদ, নিরীশ্বরবাদ, নিষ্বার্ক- 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, নৈমিত্তিক'দেবতাবাদ, পঞ্চোপাসকবাদ, প্রাচীন- 
বাদ, বলাহারীবাদ, ভাগব্তবিরুদ্ধবাদ, মুসলমানবাদ, যোগবাদ, 
রতিভিকারীবাঁদ, রামচন্দ্রসঙ্করবাদ, রামমোহন ব্রন্মবাদ, রাম- 
বল্লভবাঁদ রামানন্দসক্করবাদ, রামামুজ-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি 
আলোচিত হইয়াছে 


পুরীতে গিরিধারী আসনের সেবায় 


ৃ 
] 
| 
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গ্রীল সরম্বতী ঠাকুর ১৯০০ খস্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ | 


ঠাকুরের সহিত রেমুণ। (ক্ষীরচৌরা গোগীনাথের স্থান) ও 
ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া পুরীতে শুভবিজয় করেন। তথায় 
শ্রীল সরম্বতী ঠাকুর তদানীন্তন সব,রেজিষ্টরার শ্রীজগদন্ধু পট্ট- 
নায়ক প্রমুখ কতিপয় সজ্জনের আগ্রহে - গ্রীল হরিদাস 
ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে ভজনবিজ্ঞগণের সুপরিচিত ‘সাতাসন 
মঠের’ অন্যতম শ্রীগিরিধারী আসনের সেবাভার গ্রহণ করেন। 
১৯০২ খষ্টাব্দে এ মঠের নিকটে সমুদ্রোপকুলে শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থান ‘ভক্তিকুটা'র নির্মাণ-কার্য আরম্ভ 
হয়। সেই সময়ে কাশিমবাজারের স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজ 
মণীন্্রন্দ্র নন্দী ম্বজনবিয়োগজনিত-শৌক-শাস্তিমানসে ভক্তি- 
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কুটী ও সাতাসনের পূর্বাশে পতিত ভমিতে ভাবুতে অবস্থান 
করিয়া গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের 
নিকটে শৌকমোহভয়াপহা শাশবতশাস্ডিপ্রদা হরিকথা অবণ 
করিতেন। 





ছড়াকীর্তন ও সখীতেকীবাদের প্রতিবাদ 


গ্রীল সরস্বতী ঠাঁকুর কিছুকাল ভক্তিকুটাতে শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে নিয়মিতভাবে গ্রীচৈতন্থচরিতাম্বত 
ব্যাখ্যা করিতেন। বহু শ্রোতা উপস্থিত হইতেন। শ্রীরাধা- 
রমণচরণদাঁস বাবাজী মহাশয় কিছু পূর্ব হইতেই গানের দল 
গঠন করিয় পুরীর বিভিন্নস্থানে কীর্তন করিতেন! তিনি 
অনেক সময় ভক্তিকুটাতে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকটে 
এবং সাতাসনমঠে ভল সরদ্ষতী ঠাকুরের নিকটে আসিতেন। 
গ্রীল সরম্বতী ঠাকুরও কোন কোন সময়ে তাহাদের স্থানে 
যাইতেন। কিন্তু পরবত্তিকালে দুইটী কারণে তাহাদের সহিত 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়--১। উক্ত শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী 
মহাশয়ের_জীমন্মহাপ্রতুর নির্দেশ ও মহাপ্রভুর মনোইভীষ্ট- 
সংস্থাপক গ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর হরেকুফেত্যুচ্চৈ* শ্লোকের 
প্রতিকূল মহামন্ত্রউচ্চকীর্ভন বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে “ভজ 
নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম 1৮ এই 
সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভীসদৌযুষ্ট হুড়া'রচনা, ২। তদনুগত 
এ্রজয়গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়কে ললিত সখীর বাহা বেষে 
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ভূষিত করিয়া সখীভেকীবাঁদ প্রবর্তন । দ্বিতীয়টিতে একদিকে 
অহংগ্রহোপাসনা ও অপরদিকে মহাপ্রভুর পার্ধদগণের 
আচরণের বিরোধিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। বৈফ্ণবসার্বভৌম 
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল সরশ্বতী ঠাকুর বন্ধুভাবে এ কল্পিত 
মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া মহাজনগণের পথে চলিবার জন্য 
উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল বিপরীত হইয়াছে 
মাত্র। শ্রীল সরম্বতী ঠাকুর চিরকালই নিভীঁক বক্তা ছিলেন। 
যখন উক্ত বাবাজী মহাশয় হিতোপদেশে কর্ণপাত করিলেন না, 
তখন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর নিভকিকণ্ঠে বৈষ্ণবগণের নিকটে 
এ দুইটা বিষয়ের প্রতিবাদ জানাইলেন। ফলে কিছুদিনের 
মধ্যেই সরস্বতী ঠাকুরের উপর নানা প্রকার উৎগীড়ন আরম্ভ 
হইল! কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না৷ হইয়া 
বিপুল উদ্মে সৎসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে থাকেন এবং ঘোষণা 
করেন যে, মহাপ্রভুপ্রদত্ত “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, 
হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥৮-_ এই 
মহামন্ত্ৰ জপ্য ও বীর্তনীয় উভয়ই এবং জপ অপেক্ষা কীর্তন আরও 


শ্রে্ঠ। জপ ও কীর্তন সংখ্যাত ত’ বটেই--অসংখ্যাতও অর্থাৎ 
সংখ্যাতীতও । 


উক্ত বাবাজী মহাশয় তাহার দলসহ প্রীপ্রীগৌরাঙ্গ মহা" 
প্রভুর আবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুরেও কীর্তন করিতে আসিতেন। 








বিভিন্রমতবাদ আলোচনা ৯৯ 


১৮৮২৮৬শশিপশীপোশীশশোশাপাশিশিটিিশাপিপিিপাাপসাপাসিসনিসিসপিপিপাসপিস উহা 


কিন্ত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলে!কগমনের পরে উক্ত বিষয়" 
দুঝসন্বন্ধে তীন্র প্রতিবাদের ফলে তাহার দল শ্রীমায়াপুরে আসা 
ধন্ধ করেন। প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-প্রবর্তিত সাপ্তাহিক 
গোৌঁড়ীয়ে বহু সংখ্যায় ও ছড়াকীর্ভন ও সখীভেকীবাদের অপসিদ্ধা- 
সত] সুযুক্তি ও প্রমাণ-সহকারে প্রদণিত হইয়াছে। 


বৈষ্ণৰ-মঞ্জুযার উপকরণ-সংশ্রহ 


প্রতুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণবপরিভাঁষার বিবৃতি, 
বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বৈফ্বাচার্যগণ" 
লিখিত গ্রন্থাবলীর পরিচয়, বৈষ্ণব তীর্থসমূহের বিবরণ, বিভিন্ন 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, বৈস্ব গ্রন্থদূহে ব্যবহৃত পারি- 
ভাষিক, দার্শনিক ও কঠিন শব্দদমূহের আকর'নির্ণয়মহ অর্থ, 
তাৎপর্য প্রভৃতি সম্বলিত বৈষ্ণককোষ-প্রণয়নে ভ্রতী হইয়া 
ছিলেন। সেই কৌধগ্রন্থের “বৈষ্ণব-মঞ্জ,বা সমাহৃতি’ নাম দিয়া 
৪ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার এই কার্য লক্ষ্য করিয়া 
নবহীপ সহরের হরিবোল কুটীরে'র অধুনা স্বাগত শ্রীহরিদাস 
দাস বাবাজী মহাশয় এক সময়ে বলিয়াছিলেন_ “এই কার্ষ 
প্রভুপাদ শ্রীল সৱহ্বতী ঠাকুরের ষ্যায় অতিমর্ত্য মহাপুরুষের 
পক্ষেই সম্ভবপর । ২৫৩০ জন পণ্ডিত ১০১৫ জন রাজার 
ধনভাণ্ডার লইয়া আরম্ভ করিলেও তাহা সম্পাদন করিতে 
সমর্থ হইবে না।” শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবলীলার পরে 
১৩৫২ বঙ্গাব্দ হইতে প্রায় চারি বংষর কাল উক্ত বাবাজী 





১৩৪ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


রিফকর 


মহাশয় প্রভুপাদ-প্রতিঠিত বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান" 
পূর্বক গ্রীল প্রতৃপাদের অস্ুকম্পিত জনগণের সাহায্য লইয়া 
তাহার “গোঁড়ীয়বৈষ্ণব-অভিধান' সংকলন করিয়াছেন। ইহা | 
তিনি তাঁহার ‘অবতরণিকা'য় উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল | 
প্রভুপাদ পুরীতে অবস্থানকালে উক্ত মঞ্ত'্যার উপকরণসমূহ- L 
সংগ্রহ-কার্ধ আরন্ত করেন। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল: ত্রজমণ্ডল 
এবং সমগ্র ভারতমণ্ডল পরিক্রমণ-ব্যপদেশে তিনি উক্ত কোষ- 
গ্রন্থের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন । | 


পুরীতে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত ধর্মালোচনা 


পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সহিত 
্্ীশঙ্করাচার্য-স্থাপিত গৌবর্ধনমঠের অধীশ শ্রীমধুসূদন তীর্থের 
বিশেষ পরিচয় শাল্ত্ীয়বিচার হইয়াছিল। সরস্বতী ঠাকুরকে 
তীর্থন্বামী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সেই সময়ে সমাধি-মঠের 
শ্রীবাস্তরদেব রামানুজদাস ওন্রীদামোদর রামানুজদীস, এমার মঠের 
প্রীরঘুনন্দন রামাম্ুজদাস, জমায়েত সম্প্রদায়ের পাপড়িয়া মঠের . 
প্রীজগন্নাথদাঁস, ্বর্গদ্বারের ছাতার ওঁকারজপী বৃদ্ধতাঁপস, মহা" 
মহোপাধ্যায় শ্রীসদাশিব মিশ্র, উকীল শ্রীহরিশ্চন্দ্র বস্তু (বড় 
হরিশ বাবু), গঙ্গামাতা মঠের শ্রীবিহারীদাস পূজারী’ শ্্রীরাধা- 
কান্ত মঠের অধিকারী শ্রীনরোত্তম দাস, শ্রীঅনস্তচরণ মহাস্তি 
প্রমুখ সঙ্জনবৃন্দের সহিত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রায়ই 
ধরমপ্রসঙ্গে আলোচন! হইত । 


বিগ্চিন্নমতবাদ-আলোচন! ১০১ 
০০০ 


রী ও ত্রহ্গ-দনপ্রদায়ের গ্রন্থসমূহ আলোচনা 

প্রীসমপ্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য শ্রীরামানজ এবং ব্রহ্ম 
সমপ্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য শ্রীমধ্বমুনি দেবভাবায় বছ এন 
প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে তাহা অজ্ঞাত ছিল। দাক্ষিণাত্যের 
তামিল তেলেগু, মালয়ালম ও কেনেডি ভাষাচতুষ্টয়ে উক্ত 
সন্গ্রদায়দয়ের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে। গ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনুন্দরেশ্বর শ্রোতীর নিকট হইতে এ সকল 
গ্রন্থ আনাইয়া এ ওঁ ভাষার পণ্ডিতগণসহ তাহা অনুশীলন 
করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরই সবপ্রথম 
শ্রীরামানুজ ও গ্রীমধ্ৰ সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন। ১৮৯৮ খও্টাব্ হইতে তিনি 'সজ্জনতৌবণী' 
পত্রিকায় প্রীনাথ মুনি, শ্রীষামুনাচায-প্রমুখ আচার্ধগণ্রে পুত 
জীবনী ও শিক্ষা প্রকাশ করিতে থাকেন। বঙ্গভাষিগণ ও 
বৈষ্ণবসমপ্রদায়দযুহ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকটে বহু বিষয়ে 
ধনী ও কৃতজ্ঞ, সন্দেহ নাই। 


পঞ্চছশ অধ্যায় 
শ্রীধাম মায়াপুরে শতকোটিনাম-গ্রহণ-যজ্ঞ 


সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদৌধ দুষ্ট ছড়াকীর্তনে ও সখী- 
ভেকীবাদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে পুরীতে দারুণ অত্যাচার 
প্রাপ্ত হইয়াও গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ভক্তরাঁজ প্রহলাদের অন্ু- 
সরণে নির্ভীকভাবে শ্রীমন্-মহাপ্রতুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার 
করিতে থাঁকেন। বিরোধী-দল শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের গিরি- 
ধারী-আসন-সেবায়ও নানাবিধভাবে প্রতিবন্ধকতা করিতে 
লাগিল। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুরকে--্রীপ্রীগৌরন্ন্দরের ইচ্ছায় প্রকাশিত তদীয় লুপ্ত 
আবির্ভাবধাম শ্রীমায়াপুরে যাইয়া নিরুপদ্রবে একান্তভাবে 
ভজন ও এই শ্রীধামের সেবা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন । 
আচার্য শ্রীরামান্ুজ যেমন এক সময়ে নারায়ণপুরে যাইয়া 
নির্জনভজনে রত ছিলেন, গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরও সেই প্রকার 
শ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুরের নির্দেশক্রমে পরম নির্জন-খাম 
শরীমায়াপুরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে একান্তভাবে ভজন করিতে 
থাকেন। তখন তিনি নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 
অনুসরণে প্রত্যহ অন্ততঃ তিনলক্ষ এবং মাসে এক কোটি নাম" 
গ্রহণযজ্ঞ সমাপণ করিতেন। 

জ্যোত্তিষশান্ত্রে বিচার 
শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় প্রকার 


শ্রীধাম মায়াপুরে শতকোটি-নামগ্রহণ-যজ্ঞ ১০৩ 


টা 47257 


জ্যোতিবশান্ত্রে খ্যাতনাম! পণ্ডিত ছিলেন, তাহা পাঠকগণ 
অবগত আছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে আঁসিবার ছুই বংসর পুবে 
--১৯০৩ খৃষ্টানদের ২রা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় রায় 
বাহাদুর রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী পি-আর-এস্‌ মহোদয়ের আলয়ে 
ভাহারই মধ্যস্থতায় সংস্কৃত কলেজের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের 
সহিত সরদ্থতী ঠাকুরের বির্বপ্রবেশ*প্রসঙ্গে অয়নাংশ-বিষয়ক 
বিচার হয়! উক্ত অধ্যাপক মহাশয় স্বনামপ্রসিন্ধ বাসুদেব 
শান্ত্রীর একজন প্রতিভাশালী ছাত্র এবং বিশ্ববিখ্যাত বঙ্গশার্ছুল 
(Bengal Tiger ) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
গণিত-জ্যোতিষ-শান্রের গৃহ-অধ্যাপক ছিলেন। বিচারে 
অধ্যাপক মহাশয় এরূপভাবে পরাভিত হন যে উক্ত সভায়ই 
বিচাসুত্র বিসর্জন করিয়া ফেলেন। এক সময়ে স্যর আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন_ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ast০- 
OmMYর (জ্যোতিবিস্ভার ) চেয়ার সরহবতী ঠাকুরের জন্য 
16360 ( সংরক্ষিত ) থাকিবে । কিন্ত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
উক্ত বেদাঙ্গে মাত্র আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র বেদ-বেদাস্তের নির্যাস- 
স্বরূপ অপ্রাকৃতপ্রেমধর্ম আচরণসহযোগে প্রচারই জীবনের 
ব্রতরূপে বরণ করিয়াছিলেন । 


কতিপয়-ভীর্থ পর্যটন 


গ্রীল সরসতী ঠাকুর ১৯০৪ খষ্টরান্দের জানুয়ারী মাসে 
সীতাকুণ্ড, চন্দ্নাথপ্রমুখ কতিপয় তীৰ্থে এবং ডিসেম্বর মাসে 


সপ 


১০৪ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


০১০১ িসিিটিটিটিসিিসিসিিসিশিটিটি পাত 


পুরীতে  শুভবিজয় করিয়াছিলেন।  তৎপরে ১৯৭৫ 
খ্ষ্টাব্দের ২ংশে ফেব্রুয়ারী সিংহাচল, রাজমহেন্দ্রী, কবভুর, 
মাদ্রাজ, পেরেক্ষেছুর, তিরুপতি, কাঞ্চী ( কর্জিভেরাম ), 
কুস্তকোণম্‌, শ্রীরঙ্গম, মাছুরা প্রমুখ দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থসমূহ 
দর্শনপূর্বক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তথ্যসমূহ এবং প্রীরামানুজ 
আচার্ষের মূল গদি পেরেম্ছেছেরে জনৈক রামান্ুজীয় ত্রিদণ্ডি 
স্বামীর নিকট হইতে ত্রিদগুসন্সযাস-সম্বদ্ধীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ 
করেন। যদিও শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ষড়গোন্বামীর অন্যতম 
গ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর খুল্লতাত ও গুরু ত্রিদণ্ডিস্বামী গ্রীল 
প্রবোধীনন্দ সরম্বতীপাঁদ দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়। শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর পাদপন্নাশ্রয়ে শ্রীত্রজমণ্ডলে কাম্যবনে শ্রীকুণ্ডে তীরে 
ভজন করিয়াছিলেন, তথাপি উত্তর ভারতে ত্রিদণ্ড-সন্্যাস-বিধি 
একপ্রকার অঙ্ঞাতই ছিল এবং একদণ্ড সন্যাসেরই মাত্র প্রচলন 
ছিল। তঙ্জন্ শ্রীল কেশব ভারতী বৈষ্ণব হইয়াও একদণ্ডীর 
নিকটে সন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুরও তাহার 
নিকট হইতে একদও সন্ন্যাসই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য 
মহাপ্রভুরও  সন্নযাসগ্রহণান্তে শ্রীমন্তাগবত-প্রোক্ত ত্রিদণ্ডী 
সম্যাসীর গীতি কীর্তন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সেই আদর্শ 
অর্থাৎ ত্রিদণ্ডিগাথাপ্রচারকল্পে গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৯১৮ 
খষ্টাবে স্বয়ং ত্রিদগুসন্যাস গ্রহণপূর্বক গৌড়ীয় বৈষ্যবসম্প্রদায়ে 
তাহ প্রচলন করেন। তাঁহার অন্গুকম্পিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ বিভিন্ন 
স্থানে প্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষালোকে ভাগবতধর্স প্রচার করিতেছেন। 
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প্ীধাম মায়াপুরের ৷ সেব। 

দক্ষিণ ভারতের তীর্থসম্হদর্শনান্তে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
কলিকাতা হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন এবং 
প্ীন্ত্রীগৌরহরির আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে অবস্থান করিয়া 
ভজন করিতে থাঁকেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূ্ 
বিচারপতি স্বধামগত চন্দ্রমাধৰ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুস্প্‌ত্র 
স্রীরোহিণীকুমার ঘোব ১৯০৬ খষ্টাব্দে এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন 
করিয়া গ্রীল প্রভুপাদের নিকটে আগমনপূর্বক দীক্ষাপ্রা্থী 
হন। ইহার পূর্বে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আর কাহাকেও দীক্ষা 
দেন নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষের আতিতে শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে 
দীক্ষা দেন। গ্রীল প্রভুপাঁদের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি 
শিল্তগণকে শিল্যবৃদ্ধি না করিয়া গুরুপাদপন্ম হইতে প্রাপ্ত 
বস্তুর অধিকারিজ্ঞানে গুজাবুদ্ধিতে দেখিতেন এবং শিশ্তাদিগকেও 
‘প্রভু’ সম্বোধন করিতেন। ইহা অপেক্ষা মানব ধর্মের প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ আর কি হইতে পারে? গৌঁড়ীয়মঠের প্রথম বারের 
রীব্যাসপৃজার প্রত্যভিভাষণে তিনি শিশ্তগণকে “আমার 
বিপদুদ্ধীরণ বান্ধবগণ !” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাহার 
একটী লেখায় দেখিয়াছি_“শীরোহিণীকুমার ঘোষ আমার 
প্রথম বান্ধব” তিনি লিখিয়াছেন,_ “যদি বৈষ্ণব গুরুগিরির 
কাধ না করেন, তবে পারমাখিক বৈষ্ণবকশ থামিয়া যায়। 
আবার যদ্দি গুরুর কার্য করেন, তবে অবৈষ্ণব হইয়া যান। 
গুরু যদি মনে করেন,_ “আমি গুরু”, তবে গুরুর প্রথম বর্ণের 
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ES কারটা লোপ হয়। প্রকৃত গুরু শি করেন না, গুরু করিয়া: 
থাকেন।” তাহার কথায়, লেখায় ও বাক্তিগত আচরণে কোনও 
প্রকার পার্থক্য ছিল না। 

কলিকাতা মহানগরী যেমন এক সময়ে সমগ্র ভারতের 
রাজধানী ছিল, সেই প্রকার নবদ্বীপ এক সময়ে এই বিশাল 
দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বর্তমান 
কলিকাতা মহানগরীর ন্যায় নবদীপও একসময়ে ( যৌল- 
ক্রোশ-পরিধি-বিশিষ্ট ) বিরাট, বিষ্াকেন্্র ছিল। কলিকাতায় 
যেমন শ্যামবাজীর, বাগবাজার, বহুবাজার, লালবাজার, ধর্মতলা, 
চৌরঙ্গী, আলিপুর, বেহালা, ভবানীপুর, কালীঘাঁট, বালিগঞ্জ, 
টালিগঞ্জ, যাদবপুর, প্রভৃতি বহু পল্লী আছে, তদ্রুপ নবদ্বীপ-- 
অন্ত্থীপ, সীমস্তদ্ীপ, গোড্রমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কৌলদ্বীপ, খতু- 
দ্বীপ, জহদ্বীপ, মৌদদ্রমদ্বীপ ও রুদ্রদবীপ--এই নয়টা দ্বীপে 
বিভক্ত । নবদ্বীপ একটা অষ্টদল পদ্মসদৃশ। অন্তঃস্থলে 
অন্তদ্ীপ শ্রীমায়াপুর কর্মিকার স্বরূপ, অপর আটটী দ্বীপ, আটটি 
দল বা পাঁপড়ী। কলিকাঁতার যে কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তি 
আসিলে, “কোথা হইতে আসিয়াছেন ?_-ভিজ্ঞাসিত হইয়া 
বলিয়া থাকেন - কলিকাতা হইতে। কারণ এই নামটী 
প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যবর্তী পল্লীসমূহ প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদের 
নাম উল্লেখ করা হয় না। তদ্রপ নবদ্বীপ নামটী সমগ্র ভারতে 
প্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীচৈতন্তভাগবতে ও শ্রীচৈতম্থচরিতামুতে 
স্রগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবধাম নবদ্বীপ মাত্র লেখ! 
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হইয়াছে। নবরীপের যে অংশে মহাপ্রভু আবিভূতি হইয়াছেন, 
ভাঁহার উল্লেখ করা হয় নাই । কিন্তু আমরা ভক্তিরত্নাকর, 
উৎধ্বায়ায় মহাতন্, কাঁপিলতন্ত, ত্রঙ্গযামল, নবীপশতক 
প্রতৃতি গ্রন্থে শ্রীত্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতুর আবির্ভাব-ধাঁম_ 
প্রীমারাপুর, দেখিতে পাই। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
কারি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এনএ, প্রাজ্ঞ বিহা 
ভূষণ মহাশয় লিখিত ‘চিত্রে নবহীপ' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
যায় । 

গ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-লীলার কিছুপরে গঙ্গা ও সরম্বতীর 
( জলঙ্গী বা খড়িয়ার) গতি-পরিবর্তনে (ভাঙ্গনে) আধাম 
মায়াপুর বসতিশুন্ত হয় এবং প্রাচীন নবহীপ নগরের পরিবর্তন 
ঘটে। বর্তমান নববীপ নগর কিঞ্চিনধিক শতব্ষের নগর, 
নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 5 
সুতরাং একশত বংসরও হয় নাই। পুভ্যপাদ বৈষ্ণবমণ্ডলী 
ভক্তিরত্বাকরে আীনবহীপ-পরিক্রমণ-প্রসঙ্ধে মহাপ্রভুর আবি- 
ভাঁবধাম শ্রীমায়াপুরুনাম অবগত হইয়া, সেই ধাম কোথায় 
জানিবার জন্য ব্যস্ত হন। সেই সময়েই শ্ীশ্ৰীগৌরহুন্দরেরই 
প্রেরণা ও স্প্ীদেশক্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
তংকালে গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ুল ও ব্রজমণ্ডলের মধ্যে সুপ্রসিন্ধ 
সিদ্ধ মহাত্মা ও" বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব'সার্বভৌম আল জগন্নাথরাস 
বাবাজী মহারাজের সাহচর্যক্রমে আধাম মায়াপুর আবিষ্ধার 
করিয়া ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শীযোগপীঠনামে খ্যাত আশ্রীগৌরা্গ 
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মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠে পর্ণকুটীরে শ্রীপ্রীগোর-বিষুরপ্রিয়ার 
সেবা প্রকাশ করেন। তৎকালে স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের সভা- 
পতিত্বে ও নদীয়ার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী প্রীনফরচন্দ্ 
পাল চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদকত্বে গঠিত '্রীনবন্ধীপধাম- 
প্রচারিণী সভা" উক্ত' সেবাভার গ্রহণ করেন। গ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর ছিলেন এই সভার কার্ষপতি। তিনি শ্রীল 
সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীধামের শ্রীবৃদ্ধি'সেবার ভার অর্পণ করেন। 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৯১৪ খ্টাব্দে তিরোভাব-লীলার 
পরে উক্ত সভা শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরকে কার্যাধ্যক্ষপদে বৃত 
করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অধাক্ষতায় শ্রীধামের যে 
আশাতীত চমকপ্রদ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা দর্শকমাত্রই বিশেষ- 
ভাবে অবগত আছেন। শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের প্রকটকালে 
বিরোধিতা করিয়াছেন, এইরূপ একজন মনীষী ঠাকুরের 
অপ্রকটলীলার পরে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, 
“শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যে মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহার এই 
উজ্জল শ্রীধামসেবায়ই দেদীপ্যমান। তাহার চরণে অপরাধ 
করিয়া আমি এখন অনুতপ্ত । তিনি নিত্যধাম হইতে আমাকে 
ক্ষমা করুন।” 

্রীত্রীগৌরাদদদেবের জন্মস্থান প্রীযোগপীঠে হইতে শতধনু 
অর্থাৎ দুইশত গজ উত্তরে শ্রীবাসাঙ্গন ( খোলভাঙ্গার ডাঙ্গ!) । 
এই শ্রীবাসাঙ্গন হইতে দশধন্থু উত্তরে প্রীঅদ্বৈতভবন = 
প্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভাগবত-অধ্যাপনার স্থান। তথা হইতে তিন 








ট্রীধাম মায়াঁপুরে শভকোটি-নামগ্রহণ-যজ্ঞাদি ১০৯ 


পানি 








পপি 


শতধনু দুরে ব্রজ্রপন্তন_ গ্রীল চন্দ্রশেখর আচাধের ( মহা" 
প্রভুর মেসো মহাশয় ) বাসগৃহ! এই স্থানে মহাপ্রভু ত্র 
লীলার নাটক করিয়াছিলেন বলিয়! এই স্থানটির নাম ব্রজ- 
পত্তন। ইহা বল্লালদীঘির ( সত্যযুগের পৃথুকুণ্ডের ) তীরে 
অবস্থিত। ভ্রীল সরস্বতী ঠাকুর চারি বংসরকাল শ্রীযোগপীঠে 
থাকিয়া ১৯০৯ খষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে প্্রীরাধাকুণতট- 
বিচারে উক্ত ব্রজপত্তনে ভজনগৃহ নির্মাণপূর্বক নিরন্তর ভজন 
করিতে থাকে। গ্রীল সরম্তী ঠাকুরের সেবাধাক্ষতায় 
প্রীযোগপীঠে অভ্রভেরী মন্দির, জীবাসাঙ্গনের ও শ্রীঅদ্বৈত 
ভবনের মন্দিরদ়, শ্রীল মুরারিগুপ্তের প্রীপাটের শ্রীমন্দির 
ও শ্রীব্রজপত্তনে ২৯ চূডীযুক্ত স্্রম্য মন্দির এবং ও বিষুপাদ 
অবধৃতকুলচূড়ামনি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের 
সমাধি-মন্দির নির্মিত হইরাছে। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৯১৮ 
খৃষ্টাব্দে জ্রীবজপত্তনে ত্রিদগুসল্গাস গ্রহণপূর্ধক এই পবিভ্রতম- 
স্থানে প্রীচৈতন্তমঠ স্থাপন এবং শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন। 
২৯ চূড়াযুক্ত মন্দিরটার অন্তঃগ্রকোষ্ঠে প্রীত্রীগুরুগৌরাপ্গ- 
গান্বর্ষিকা-গিরিধারী এবং চারিটি পার্শ্বমন্দিরে ত্র্থাস্প্রদায়ের 
প্রসিদ্ধ আচার্য প্রীমধ্বমুনি, রুত্রসম্রদায়ের প্রসিদ্ধ আঁচাধ 
উ্রীপাদ বিজুদ্বামী, সনকসম্প্রায়ের প্রসি্ধ আচার্য্য পাদ 
নিম্বার্ক ও শ্রী-সম্প্রনায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য আীরামানুন্জ তাহাদের 
আদি গুরুবর্গনহ পূজিত হইতেছেন। ভীচৈতন্তমঠে শীরাধা- 
কুণ্ড ও শ্রীল ঠাঁকুর-ভক্তিবিনোদ-বর্ণিত ঈশোগ্ঠান প্রকাশ এবং 





১১০ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


শ্রীধাম মায়াপুরের দেবালয়সমূহে বৈদ্যুতিক আলোকের 

ব্যবস্থাও গ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের অধ্যক্ষতীয়ই হইয়াছে। 

এতদ্যতীত পরমার্থশিক্ষাযূলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্‌ 

নামক উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে 

লিখিতেছি যে, শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের সুরম্য 

সমাধিমন্দির এবং শ্রীঅদ্বৈতভবন হইতে ৫ ধনু পূর্বে প্রীগদাধর 

অঙ্গনের প্রীমন্দির শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরের প্রেষ্ঠ বর্তমান 

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ 

মহারাজকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। তদীয় এই প্রেষ্ঠবিগ্রহ 

শ্রীচৈতন্থমঠে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারই 

প্রযত্ে শ্রীধাম মায়াপুরে সরকারী বৈদ্যুতিক আলোক ও 

প্রশস্ত পাকা রাস্তা হইয়াছে এবং সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্মুক্ত 

হইয়াছে। তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্রিটিউটএকে স্থূল 
ফাইন্াল্‌, হইতে ‘হায়ার সেকেণারীতে’ উন্নীত করিয়াছেন । 
শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদে তীহার সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম 
মায়াপুরের কল্পনাতীত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । শীধাম মারাপুরের 
ন্যায় অনাবিল ভজনতীর্ঘ অতি অল্পই পরিরৃষ্ট হয়। 





---১০৪-_ 


যঘোডশ অধ্যায় 


বালিঘাই ও ‘ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব’ সম্বন্ধীয় বিচার সভা! 

প্রভুপাদ শ্রীল সরহ্বতী ঠাকুর গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমগ্ডল, 
ভ্রজমণ্ডল ও সমগ্র ভারতে ভ্রমণব্যাপদেশে বৈষ্ণবননামে পরিচিত 
ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের নীতি-বিগহিত কার্ধ, বৈষ্ণব- 
আচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তির ব্যাখ্যানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের 
অভাব ও তাঁহাদের কার্ধকলাপে বৈষ্বসদাচারশুন্ততা লক্ষ্য 
করিয়া অতিশয় ব্যথিত হন এবং ্রীমন্সহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেনধর্স 
বিপুলভাবে প্রচারের অদম্য উত্তম তাহার পরছুঃখ-কাতর হৃদয়ে 
উদিত হয়। তংকালে তীহার দীক্ষাগুরু ওঁবিফুপাদ আল 
গৌরকিশোরদাস পরমহংস বাবাজী মহারাজ, যিনি কাহাকেও 
নিজ পদ স্পর্শ করিতে দিতেন না, তিনি হেচ্ছার স্বীয় পদধূলি 
্রীল সরস্বতী ঠাকুরের মস্তকে প্রদান করিয়া তাহাকে বিপুল- 
ভাবে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের আদেশ প্রদান করেন এক 
প্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীল সর্থতী ঠাঁকুর একদিন 
সমাধিতে পাইলেন_্বীয় গুরু উক্ত পরমহংস বাবাজী 
মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, বৈক্বসার্বভৌম শ্রীল 
জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এবং পঞ্চতত (প্রীপ্রীগৌরাঙ্গ 
নিত্যানন্দ-অন্বৈত গদাধর-শ্ীবান) তাহার নিকটে উদিত 
হইয়া সর্বত্র বিপুলভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বার্তা প্রচারের আদেশ 
প্রদান করেন! প্রীল প্রভুপাদ তাহাতে অতিশয় উৎসাহিত 


SEO SOE 





১১২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 





হইয়া শাস্সের যে সকল সিদ্ধান্ত অপন্থার্থপর পাঠকগণ গোপন 
করেন, সেই সকল সিদ্ধান্ত প্রবলভাবে প্রচার করিতে 
থাকেন। 

“শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের হুরূপ । 

অন্তর্ধামী, ভক্তশ্রে্ট-_এই দুই রূপ ॥৮ 

_গ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতের (আঃ ১1৪৭) এই পয়ারের 
অনুভায্যে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর লিখিয়াছেন__ 

“যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা-গুরু। ভজনহীন 
দুরাচার গুরু বা আচার্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্তগুরু এবং 
ভজনীন্ুকুল-বিবেকদাতা চৈত্বগুরু-ভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। 
সাধ্য-সাধন-ভেদে ভজনশিক্ষাভেৰ। কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব 
শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বীয় সেবান্ুভৃতি 
উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ 
লাভ করিয়া স্থুষ্টভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষ অভিধেয়-নামে 
কথিত । আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু-_অভিধেয়বিগ্রহ সম্বন্ধ 
জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্‌ বস্তু নহেন। উভয়েই গুরু- 
দেব। তাহাদের প্রতি উচ্চাবচভীবপ্রদর্শন বা উপলব্ধি 
অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণ ‘রূপ ও স্বরূপে ভাষাগত বৈষম্য 
নাই। দীক্ষাগুরু সনাতন-_মদনমোহন-পাদপদ্মদীতা। ব্রজে 
বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্ধিস্বত জীবকে তিনি ভগবৎপাঁদ-সর্বন্- 
অনুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু রূপ -_ গোবিন্দ ও' তৎপ্রেষ্ঠ" 
পাদ-সেবাধিকার-দাতা ৷” 





বালিঘাই-এ ‘আাহ্ধণ ও বৈষ্ণব’ সম্বন্ধীয় বিচার-সভা ১১৩ 


রি 


ভ্রীচৈতন্তচরিতাঁমুতে মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখিতে 

পাই, প্রীমন্মহা প্র গ্রীল রায় রামানন্দকে বলিতেছেন, 
“কিবা! বিপ্র, কিবা ষ্যাসী, শূদ্ৰ কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ববেত্ত। সেই গুরু হয় ॥” 

উক্ত পয়ারটীয় অন্ুভাস্তে শ্রীল সরন্থতী ঠাকুর লিখিয়াছেন, 
-_প্বর্ণে ত্রাঙ্গণই হউন্‌, বা ক্ষত্রিয়বৈশ্য শৃত্ৰই হউন্, আশ্রমে 
সন্যাসী হউন, বা ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থগৃহস্থই হউন্‌, যে কোন 
বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন্‌, কৃষ্ণতববেত্তাই গুরু 
অর্থাৎ বর্ছপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। 
গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতন্বজ্ঞতার উপরেই নির্ভর 
করে, বর্ণ বা আশ্রঘের উপর নির্ভর করে নাঃ শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর এই আদেশ শাস্ত্রীয় আদেশের বিরুদ্ধ নহে। এই 
তাংপর্যান্থসারে শ্তরীবিশ্বস্তর মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্যাসীর 
নিকট, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী ( মতান্তরে 
জ্রীমৎ লক্ষ্মীপতি তীর্থ) সন্যাসীর নিকট, গ্রীঅছৈতাচীর্য এ 
জ্ীমাধবেন্দ্রপুরী সম্গ্যাসীর নিকটেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
জীরসিকানন্দ শোক্র-ত্রাহ্মণেতর-কুলোভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, 
শ্রীগঙ্াানারায়ণ চক্রবর্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য শৌক্রুত্রাহ্মণে 
তর-কুলোদ্ভধব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিকট, কাটোয়ার 
শ্বীধহনন্দন চক্রবর্তী আঁদাস গদাধরের নিকট পাঞ্চরাত্রিক 
দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্মব্যাধাদি অনেকেরও শিক্ষাগুরু 
হইবার ব্যাঘাত ছিল না। মহাভারতীয় স্পষ্ট আদেশসযূহ 


পাশপাশি 
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এবং শ্রীমন্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধ, একাদশ অধ্যায়, ৩২ শ্লোকে_ 
“্যন্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্‌।  যদন্তত্রাপি 
দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনিনিশেং॥*_এই বাক্যে বিধিলিঙ- 
প্রয়োগে বৈষ্ণব-বিশ্বাসানুগমনে কৃষ্ণতত্ববেত্তার বৃত্তবাহ্মণতাই 
স্বাভাবিক; স্থৃতরাং কলিপ্রচলিত শোঁক্রসম্বন্ধ-ব্যতীত ত্রাহ্মণতা 
যেখানে হইতে পারে না, তংস্থলে কষ্ণতত্ববিৎ হইলে শোৌক্র- 
শৃদ্রও শাপ্তীয় ব্ৰাহ্মণত| লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন 
ইহাই শ্রীমহাপ্রভু সুল্মভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যে সকল 
কৃষ্ণতত্ববিং বৈদিক বাঁজসনেয়-শাখান্তর্গত কাত্যায়ন-গৃহ্যৃতোক্ত 
সাবিত্রসংস্কার গ্রহণ করেন না, তাহার৷_একায়ন-শাখী 
দৈক্ষ্যত্ৰাহ্মণমাত্ৰ । কিন্তু নির্বোধ লোকের! তাহাদিগকে অনেক 
সময় ‘অচ্যুতত্রান্মণ বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয়গামী 
হয় ; তজ্জন্ত রসিকানন্দ প্রভুর বংশে. শ্রীখণ্ডের শ্রীযুকুন্দদাসের 
বংশে, নবনী-হোড়ের বংশে সাবিত্রব্রাহ্মণসস্কার এবং শৌক্র- 
বিপ্রশিত্য-সম্প্রদীয়ের আচার্য-কার্য আবহমানকাল চলিয়া 
আসিতেছে। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ সাবিত্রসংস্কার গ্রহণ 
করেন নাই বলিয়| উহাই যে একমাত্র বিধি হইবে, এরূপ নহে। 
বৈষ্ণবগণ লক্ষণদ্বার! বর্ণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্বোধগণ 
তাদৃশ লক্ষণদ্ারা বর্ণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু 
স্পষ্টভাবেই শাস্ত্রতাৎপর্য বুঝাইয়া দিলেন। হরিভক্তিবিলাসে 
সংগৃহীত সিদ্ধান্ত প্রীমহাপ্রভুর নিজ আদর্শাচার ও উপদেশের 
সহিত এক হইলেও নির্বোধের বিচারে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি 





রিকি কতকরক 
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হয়। তু সংখ্যধৃত ‘গুরু-শব্দটীতে তাহার বিচারে শ্রবণগুরু 
যা ভজন-শিক্ষাগুরুই উদ্দিষ্ট, দীক্ষা বা মন্তরদাতা গুরু উদ্দিষ্ট হন 
নাই; কেননা তাঁহার মতে বংশ-পরিচয় অর্থাৎ রক্ত বাঁ শুক্রই 
দিবাঙ্ছান-দাতার অধিকার নির্ণয় ও পরিচয় প্রদান করে, 
হুতরাং শুদ্ধাত্ববৃত্তি কৃষ্ণভক্তি তাহার মতে নিরপেক্ষ নহে, 
বিশেষতঃ দীক্ষাগুরু বা সন্ত্রদাতার শ্রেষ্ঠন্থ বা মাহাঙ্য তাহার 
মু্খতানুসারে শ্রিবণগুরু অথবা 'ভজনশিক্ষাগ্ুরু অপেক্ষা 
অধিকতর । বস্তুতঃ এরূপ ধারণা তাহাদের অক্ষজঙ্জানজনিত 
অপরাধের ফল মাত্র ।” 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত উক্তির 
অমৃতপ্রবাহ-ভাত্যের উপসংহারে লিখিয়াছেন-_“গ্রীহরিভক্তি- 
বিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট 
হইতে কুষ্ণমন্ত্র লগয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে তাহ! 
লৌকাপেক্ষিবৈষবপর ১ অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত 
বিধিমতে কথঞ্চিং পরমার্ধের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তীহাদের পক্ষে । পরন্ত যাহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির 
তাৎপর্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতবববেত্তা যে কোন বর্ণে বাষে 
কোন আশ্রমেই পাওয়া যাঁন্‌, তাহাকে গুরু বলিয়া বরণ করা 
বিধি। শ্রীহরিভক্রিবিলাস-ৃত পন্পপুরাণ-বচন _ 

“মি শুদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তান্তেইপি ভাগবতোত্তমাঃ। 
সর্ববর্ণেষু তে শুত্রাঃ যে ন ভক্তাঃ জনার্ঘনে ॥ 
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২ িিশিপাসিপিস্পিপিদাকি 





ষট বর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রত্ত্বিশারদঃ | 
অবৈষ্বে গুরুর্নস্তাদ্‌ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ। 
মহাকুলপ্রস্থতোইপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিত: । 
সহত্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্তাদবৈষ্ণবঃ ॥ 
বিপ্রক্ষব্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শুদ্রজন্মনাম্‌। 
শৃদ্রাশ্চ গুরুবস্তেষা ব্রয়াণীং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥৮ 
পদ্মপুরাণে আরও উক্ত হইয়াছে, 
অর্চ্যে বিষ শিলাধী-গুরুষু নরমতি-বৈষ্বে জাতিবুদ্ধি” 
বিষ্পোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেম্ববুদ্ধিঃ। 
শ্রীবিষ্ণোন্নায়ি মন্ত্রে সকলকলুধহে শব্দসামান্যবুদ্ধি 
বিষণ স্বেশবরেশে তদিতরসমধীর্যস্ত বা নারকী সঃ॥৮ 
“ন মেইভভ্তশ্চতুর্বেদী__যন্তত্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ | 
তম্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পৃজ্যো যথা হাহম্‌॥” 
ভ্রীমন্ভীগবতে ( ৩৩৩৮) বর্ধিত হইয়াছে, 
“অহো বতশ্বপচোইতো গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহবাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌ । 
তেপুস্তপত্তে কুহুবুঃ সনস বার্যাঃ ব্ৰহ্মানুচু্ননম গৃণস্তি যে তে ॥% 
“বিপ্রাদৃদ্বিযড়.গুণযুতাদরবিন্দনাভ- 
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌। 
মন্যে তদপিত-মনোবচনেহিতাৰ্থ- 
প্রাণং পুনাতি ম কুলং ন তু ভুরিমানঃ ॥” \ 
(ভাগবত ৭৷৯৷৯ ) | 


জপ 


স্‌ 


amet SOOT) 
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গ্রীহরিভক্তিস্ুধোদয়ে তৃতীয় অধ্যায়, ১১-১২ শ্লোক, 
ভগবন্তক্তিহীনস্ত ভাতিঃ শাস্ং জপন্তপঃ। 
অপ্রাণস্তৈব দেহস্ত মণ্ডনং লোকরঞ্রনম্‌ ॥ 
শুচিঃ সন্তক্তিদীপ্তাগ্রিদগ্ষদূর্জীতিকল্মষঃ | 
শ্বপাকোইপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোইপি নাস্তিক: ॥ 


ভ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বিতীয় বিলাস সপ্তম-সংখ্যাধৃত তদ্বসাগর 
বচন__- 
যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাস্তাং রসবিধানতঃ | 
তথা দীক্ষা-বিধানেন ছিজহুং জায়তে নৃণাম্‌ ॥ 


এই শ্লোকের টাকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত 
-প্ৰৃণাং সর্বেষামেব ছিজত্ বিপ্রতা? 1৮ 
মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বিষুঃপুরাণোক্তি_ 
“নৈবেছ্ং জগদীশস্ত ত্মপানাদিকঞ্চ যৎ। 
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারস্চ নান্তি তন্তুক্ষণে ছিজাঃ | 
ত্ৰহ্মবন্নিৰ্ধিবকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ । 
বিকারং যে প্রকুর্বস্তি ভক্ষণে তং ছিজাতয়ঃ ॥ 
ুষ্ঠব্যাধিসমাধুক্তাঃ পুত্রবারবিবজিতাঃ । 
নিরয়ং যাস্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥” 
ত্রীল প্রতুপাদ-কর্ভৃক এ সকল নির্ংসর-ভাগবত সিদ্ধান্ত 
বিপুলভাবে প্রচারিত হইলে এবং শ্রীমন্মহাপ্রতুর উপরি উক্ত 
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সিদ্ধান্ত ও কারস্থকুলে আবিভূ'্ত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভ্রীরামকুষ্ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীগঞ্জানারায়ণ 
চক্রবর্তীর আদর্শ অনুসরণে ব্রাহ্মণেতর কুলে জাত কতিপয় 
বৈষ্কবাচার্ধ হইতে বহু ত্রাহ্ষণসন্তান দীক্ষা গ্রহণ করিলে মংসর 
কর্মজড় স্মার্তগণের মধ্যে ভীষণ আলোড়ন দৃষ্ট হয়। তাহারা 
বৈষ্ণবগণকে হীন প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হন। জাতি- 
গোস্বামি-সম্প্রদায়ের লক্ধপ্রতিঠ কতিপয় ব্যক্তিও এ সকল 
স্মার্তগণের সহিত জড়-সামাজিক-বন্ধনে আবদ্ধতা নিবন্ধন 
প্রতিবাদের সংসাহস প্রদর্শনের পরিবর্তে তাহাদিগকে সমর্থনই 
করিতে লাঁগিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর তখন বাত- 
ব্যাধিতে আক্রান্তির লীলার শয্যায় থাকিয়াই হুঙ্কার করিয়া 
বলিতে থাঁকেন,-_“বৈষ্ণবজগতে কি এমন কেহই প্রকট নাই 
যিনি সভা করিয়া শা্দরযুক্তিমূলক সিদ্ধান্তদ্বারা ত্রিগুণ-তীগুবের | 
এ হীন কার্য স্তব্ধ করিতে পারেন?” তখন শ্রীল সরম্বতী | 
ঠাকুর “ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত” * লিখিয়া 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকটে পাঠ করেন। প্রবন্ধটী 
শ্রবণে গ্রীল ভক্তিবিনৌদ "ঠাকুরের এত আনন্দ হয় যে তিনি 
উঠিবার অসামর্থ্য দুরে নিক্ষেপ করিয়া উল্লাসভরে উঠিয়া বসেন 
এবং ওজস্বিনী ভাষায় গ্রীল সরম্থতী ঠাকুরকে বলেন, “সরস্বতী 











* এই বিচারটি প্রীধাম মায়াপুরস্থিত শীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত 
ব্রহ্মাণ ও বৈষ্ণব '-নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ৷ 


ৃ 
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সত্য সত্যই সরম্বতী-_সত্য সত্যই বৈষবভ্গতের মুখোজ্জলকারী 
আঁচার্যভাক্কর। ইহার বিচারালোকে কর্মজড়-্রার্তবাদ-তমোরাশি 
নিশ্চয়ই অচিরেই তিরোহিত হইবে ।” 

১৬১৮ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১) 
শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
বালিঘাই উদ্ধবপুর নামক স্থানে কর্মজড় স্মা্ড ব্রাহ্মণগণের সহিত 
বৈষ্ণবগণের বিচার-দভা আরম্ভ হয়। প্রতুপাদ গ্রীল সরম্বতী 
ঠাকুর কলিকাতা হইতে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্থুকম্পিত 
্ীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ২০শে 
ভাদ্র রওনা হন এবং রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে সাউরী প্রপনা" 
শ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান, শ্রীধাম বৃন্দীবনের শ্রীরাধারমণ 
ঘেরার গ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের পরিবারের পণ্ডিত 
প্রবর শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম ও শ্রীপাট গোপীবল্লভ' 
পুরের শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর পরিবারের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল 
বিশ্বস্তরানন্দ দেবগোম্বামী তাঁহার জন্য তথায় অপেক্ষা 
করিতেছেন। গোস্বামিপাদহয় ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
অনুগৃহীত শ্্রীনৎ সীতানাথ ভক্তিতীর্ঘ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে 
আঁচার্যোচিত সম্মানে সম্বর্ধনা করিলেন। পরস্পরের মিলনে 
এবং আ্রীতির আদানপ্রদানে আনন্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অন্যান্য বৈষ্বগণ-সহ ২২শে 
ভাদ্র তারিখে সভায় উপস্থিত হইলেন। বিভিন্ন দেশের কর্ম 
জড়স্মার্ত সমাজের শৌক্রুত্রাহ্মণপণ্ডিতগণও যথাসময়ে যোগদান 





১২০ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


AAAS AAAI ee OY "Y EOE ee কব তক 


করিলেন। জাতি গোস্থামিনমাজের লৌকিক ভা নী 
নামে পরিচিত বহু ব্যক্তি কর্মজড়তবের পক্ষাবলম্বন করিয়া 
বিচারসভায় আসন গ্রহণ করিলেন। কর্মজড় স্মার্ত সাজের 
অভিমত 

( ১) শুদ্রকুলে উদ্ভুত ঝাক্তি যদি শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব-বিধান মতে 
পাঁঞচরাত্রিকণীক্ষায় দীক্ষিতও হন, তথাপি তাহার শালগ্রাম পুজার 
অধিকার নাই। 

(২) শৌক্র বিচারের ত্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে 
কাহাকেও যাবতীয় কৃত্যে অধিকার হয় না, তিনি উত্তম অধিকারী 
হইলেও কখনও দীক্ষাদাতা আচার্ষের কার্য করিতে পারেন না, 
ইত্যাদি ৷ 

সর্বসম্মতিক্রমে পপ্ডিতপ্রবর শ্রীল বিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বামী 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রতুপাদ শ্রীল সরম্ষতী 
ঠাকুর উক্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য- 
বিষয়ক যে সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। 
এই অভিভাষণটা প্রকৃতিজনকাণ্ড ও হরিজনকাঁণ্ডে বিভক্ত । 
যখন তিনি প্রকৃতিজনকাণ্ডের ব্রাহ্মণ'মহিম| পাঠ করিতে 
লাগিলেন, তখন বিরুদ্ধ পক্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও আনন্দে আত্ম- 
হারা হইলেন; ব্রাহ্মণের মহিমাস্চক এত কথা বিভিন্ন 
শান্ত্রে আছে, ইহা তীহাদেরও জানা ছিল না। যখন ব্রাহ্মণ 
কে, বৈষ্ণব কে, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, কে কাহার গুরু 
প্রভৃতি বিষয় শাস্তযুক্তিমূলে বিশদরূপে আলোচনা করিতে 
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দাদি তখন + ফমবিরোিিলের উল্লাস মি ছাঃ 


প্রতিবাদের উপযুক্ত যুক্তি ন! পাইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে 
গোলযোগ আরম্ভ করিলেন। গোলযোগ প্রশমিত হইলে 
কেহ কেহ বিতর্কময় ছুই চারিটা কথা বলিলেন বটে, কিন্ত 
গ্রীল দরম্বতী ঠাকুরের “সুযুক্তি-কাঁমানের মুখে তাহা তংক্ষণাং 
ভশ্মসাৎ হইল । ক্রমান্বয়ে তিনদিন বিচার-সভা হয়। শ্রীল 
সরম্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্তের সারবন্তা জানাই শ্রীল মধুহুদন 
গোস্বামী সার্বভৌম, শ্রীযুক্ত রামানন্দদাঁস বাবাজী ও শ্রীযুক্ত 
সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহোদয় যে কোনও কুলে আবির্ভুতি বৈষ্ণবের 
শালগ্রাম-পূজা ও বেদ-পাঠাদিতে নিত্যসিদ্ধ অধিকার-সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিলেন। শেষের দিন গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর উপসংহার- 
মুখে ওজ্িনী ভাষায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। ব্রিদ্ধ" 
পক্ষের প্রতিবাদ করিবার কিছুই রহিল না। সহ কণ্ঠে বৈষ্ণব 
গণের জয় বিঘোঁষিত হইল | 

সভার পরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রভুপাদ ভ্রীল সরহ্বতী 
ঠাকুরের সা জন্য তাহাকে ঘিরিয়া দীড়াইল। 
রক্ষিগণ সকলকে অভীক্দিতবস্ত্রদানের আশাস দিয়া 
শান্তভাবে অবস্থান করিতে বলিলেন এবং একটা জলপূৰ্ণ 
বড় গামলাঁয় তাঁহার পাঁদপন্ম স্পর্শ করাইয়া প্রভুপাদকে 
অন্যত্র লইয়া গেলেন। পাঁদোদক দেওয়া দুরের কথা, শ্রীল 
প্রভুপাদ কাহাঁকেও পদস্পর্শ করিতেও দিতেন না, যে কেহ 
প্রণাম করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতি-প্রণামহারা আদর্শ বৈষ্ণবের 


5$২ প্রভূপাদ প্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
“না| লইব পুক্তা কা'র” আচরণ প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল প্রভু- 
পাঁদকে জনমণ্ডলীর চাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাহার 
ঘোর আপত্তি সত্বেও তড়িদ্বেগে পাদোদক সংগ্রহ করিয়া 
রক্ষিগণ গ্রীল প্রভুপাদকে বিশ্রামের স্থানে লইয়া গেলেন। 
পাঁদৌদকের সহিত আরও কয়েক কলসী জল ক্রমশঃ যোগ 
করা হইল ; অল্প সময়ের মধ্যে সকলই নিঃশেষ হইল শ্রীল 
প্রভুপাদের পাঁদোদক লাভ করিয়া জনমগ্ডলী কৃতীর্থ ও ধন্য 
হইলেন । 





০ ঠাপ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
গৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব-প্রতিষ্ঠা 


অদ্ধয়জ্ঞানততব স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ মাধূর্বলীলায় শ্রীশ্ঠা মহুন্বর 
এবং খদার্ধলীলায় শ্গৌরাঙ্গনুন্দর | - স্বয়ংরূপের এখর্যপ্রকাশ- 
বিগ্রহ বৈকুঠেশ্বর শ্রীনারায়ণ। শুদার্যলীলাময় বিগ্রহ প্রীগৌর- 
সুন্দর স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও আচার্ধলীলায় মায়াবাদীর নিজেকে 
‘ব্ৰহ্ম-কল্পনা রূপ ভ্রান্তিনিরসনকল্পে জীবের শুনষরূপ-প্রদরশনার্ঘ 
বলিয়াছেন," 

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিরনীপি বৈশ্যো ন শৃদ্রো 

নাহং বর্গী ন চ গৃহপত্তিনে বনস্থো যতিব্া। 

কিন্তু প্রোষ্ঠন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতান্ধে 

গৌপীভতুঃ পদ্কমলযৌর্দীসদাসনুদাসঃ ॥ 
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আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্ৰিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূকর নহি, 
অথবা ব্রঙ্গচারী নহি গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্যাসীও 
নহি ; কিন্তু আমি উন্মীলিত ( অর্থ ৎ নিত্য হুতঃপ্রকাশনান ) 
নিখিলপরমনন্দপূর্ণ অহৃত্তনমুদ্ররপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের 
দাসানুদাস? | 

প্রীগীরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়ং ভগবান হইলেও মায়াবাদীর 
জ্লীবকে ব্রহ্মর্ূপে স্থাপনের প্রচেষ্টা গর্ঠণকল্পে কেহ তাহাকে 
ভগবান্‌ বলিলে তিনি অদন্তষ্ হইয়া কর্ণে হস্ত প্রদানপূর্বক 
বলিতেন, “্জীবাধষে কুষণজ্ঞীন কভুনা করিবে।” কিন্ত 
আগার্যলীলায় 'দুঢ়ভাবে এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তিনি 
অন্তরঙ্গ পার্যদগণের নিকটে আত্মগোপন করিতে পাবেন নাই । 
জরীধাম মায়াপুরে জ্রীবাদান্নে মহাপ্রকাশলীলায় বিষ্ণুখট্টায় 
উপবেশনপূর্বক স্বীয় ভগবংহবরূপ প্রদর্শন ও বরপ্রদান, শ্রীনিতা- 
নন্দ প্রভুকে ড় ভুজ-পরদর্শন, পুরীতে সাবভৌম ভষ্টাচার্যকে 
বড় ভুজপ্রনর্শন, গৌদীবরীতীরে শ্রীরামানন্দ রায়কে “রসরাজ 
মহাভাব দুই একরূপ” প্রদর্শন প্রস্ততি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; 
কিন্তু অভক্তগণের পক্ষে ভগবদ্রুপ দর্শন বা ভগবন্তা জান! 
কখনই সম্ভবপর নহে! কারণ তিনি অধোকজ অর্থং মায়িক 
ইন্দিয়জ্ঞানের অতীত | এইজন্থাই শীস্্বচন,_“ভক্তা! ভগবান্‌ 
প্রাহ্থঃ, ন বৃদ্ধা ন চ ীকয়া। ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক 
ও বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীবাস্দেব সাবভৌম ভট্টাচাৰ্য একদিন 
জীচৈতন্তদেবকে যুবক সন্যাসী মাত্র মনে করিয়া . তাহাকে 
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বেদীন্ত-শিক্ষা-প্রদানদ্ীরা৷ তাঁহার বৈরাগ্য সংরক্ষণের জন্য যত্রুপর 
হইয়াছিলেন। তাহার ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনীথ আচার শ্রীচৈতন্থ' 
দেবকে ভগবান্‌ বলিলে ্রীসার্বতৌম তাহা বিশ্বাস করিতে না 
পারিয়। উপহাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার সৌভাগ্যক্ৰমে 
প্রীচৈতন্যদেবের সহিত বেদান্তবিচীরে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হইয়া যখন তীহার কৃপালাভে সমর্থ পাইয়াছিলেন, তখন 
তাঁহাকে ভগবদ্রূপে উপলব্ধি করিয়া উল্লাসভরে . কীর্তন 
করিয়াছিলেন, 
“বৈরাগ্য-বিদ্যানিজভক্তিযৌগশিক্ষার্থমেকঃ  পুরুষঃ  পুরাণঃ | 
প্রীকষ্চৈতন্তশরীরধারী, কৃপান্ধির্বস্তমহং প্রপণ্ঠে ॥” 
“কালানক্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ পরাদুক্ধতুং কৃষ্ঃচৈতন্যনামা। 
আবির্ভূতস্তম্ত পাদারবিন্দে, গাঢ় গাঢ় লীয়তাং চিত্তভূঙ্ঃ ৷” 

বৈরাগা, বিদ্যা ও নিজভক্তি যোগ-শিক্ষা-প্রদানের জনা 
ভ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপধারী একটা সনাতন পুরুষ _সর্বদা কৃপাসমুদ্র ? 
তাহার পাদপদ্বো আমি প্রপন্ন হই । 

কালে নিজভক্তিযৌগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে “কৃষ্ণ 
চৈতন্য“নাম| পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবি' 
ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপন্নে মদীয় চিত্তভূঙ্গ গাঁঢ়রূপে লীন 
হউক্‌। 

ভগবংকৃপা ব্যতীত ভগবানকে অন্য কোন উপায়ে 
জানিবার সম্ভবনা নাই। তিনি অধোক্ষজ তথ বলিয়া 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং তদন্তর্গত সমস্ত প্রমাণ তগবর্তব 
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নিরূপণে ম্পূর্ণ অসমর্থ । ভগবংকৃপারূপে অবতীর্ণ বেদ- 
প্রমাণ, শ্রুতিপ্রমাণ বা শবপ্রমাণৃঘার। মাত্র ভগবন্তব জান! 
যায়। মায়ানিরুক্ত ভগবংপার্ষদগণ তাহা অবগত হইয়া 
রন্ধালু সিগ্ক্ঘভীব বিনীত শিশ্ববৃন্দকে জানাইয়া থাঁকেন। 
ভ্রীচৈতন্যদেবের ভগবস্তাসম্বন্ধে বহু শারীয় প্রমাণ আছে, 
কিন্তু বহির্যুখ পণ্ডিতন্মন্ত ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়া ভাগ্য" 
হীনভাবশতঃ কুতত্কদ্ারা অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। ভক্তগণ 
তাহাদের সেই সকল কুতর্কে কর্ণপাত না করিয়া নিভাসিদ্ধ 
গুরুবর্সের পাদপন্াশ্রয়ে অতিশয় 'খ্রীতির সহিত সেই সকল 
শাস্্বচন শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিয়া অতীব উল্লসিত হন। 
আমাদের ভক্ত পাঠকগণকে সেই চিদানন্দ প্রদানের জনা 
আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবন্তা সম্বন্ধে কয়েকটী শাস্ত্রীয় বচন 
নিম্নে উদ্ধত করিতেছি । 
ক্রুতি-প্রমাণ 


“গৌরঃ সবীয্মা মহাপুরুবো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণা- 
ভীত সন্তরূপো ভক্তিং লোকে কা্যতীতি vr 
_ প্রীচৈতন্যোপনিষং । 
প্তমীষ্বরাণাং পরমং মহেন্বর, তং দেবতাঁনাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 
প্রতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং, বিদাম দেবং তূরনেশমীড্যস্‌ ॥ 
মহান্‌ প্রভু বৈ পুরুষঃ সবস্তৈষঃ প্রবর্তকঃ ৷ 
সুনির্মলামিমাং প্রান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ & 
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যদ! পশ্য: পশ্াতে রুক্সবর্ণং 
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মাযোনিম্‌ 
-- শ্বেতীশ্বতর । 
তন্তু-প্রমাণ 
পুণাক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীনুতঃ। 
_-কুষ্যামল | 
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অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মন্তক্তরূপধুক্‌। 
মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্তনাগমে ॥” 
-- ব্ৰহ্মযামল 


স্মৃতি-প্রমাণ 
'নুবরণবণো হেমাঙ্গো বরাস্চন্দনাদরী । 
সন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥” 
_-মহীভারত ৷ 
“যু এব ভগবাঁন্‌ কৃষ্ণে রাধিকা প্রাণবল্লভঃ 
ষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি ৷” 
_-অনন্তসংহিতা | 
পুরাণ-প্রমাণ 
“কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোইহং মহীতলে 
ভাগীরধীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীস্থুতঃ ॥” 
-_পদ্ধপুরাণ | 
কলিন! দহমানানাং পরিত্রাণায় তন্ভূতাম্‌। 
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাঁতিষু ৷ 





| 
॥ 
এ 
| 
| | 





গৌরমন্ত্রের নিত্য প্রতিষ্ঠা ১২৭ 


নি স্পাশ পাস পাপা 





অহং পূর্ণ! ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ । 
মায়াপুরে নবীপে ভবিষ্যামি শচীস্ৃতঃ ॥ 
কলো প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তে৷ ভিতি i 
ঢারুব্রহ্মসমীপন্থঃ সন্যাসী গৌরব্গ্রিহ ॥' 
_গরুড়পুরাণ | 


গশুদ্ধে। গৌরঃ সুীর্াঙস্িস্রোতন্তীরসম্তবঃ । 
দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলো যুগে ঃ 
কলো সংকীর্তনারস্তে ভবিঘ্যামি শচীহৃতঃ 7” 
--বায়ুপুরাণ ! 
ee ভুবি জাঁয়ধ্বং ভারধবং ভক্তরূপিণং। 
কলো সংকীর্তনারন্তে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥ 
অহমেব ছিজশরেষঠঃ নিত্যং প্রচ্ছ্বিশ্রহঃ | 
ভগবন্তক্তরূপেগ লৌকং রক্ষামি সদা ৷" 
= শীরদীয় পুরাণ ৷ 
পতন্তঃকৃফো। বহিগৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপাষদঃ। 
শচীগর্ভে সমাপ্দুয়াং মাঁয়ামানুষকর্সকৃৎ ৷ __ স্বন্দপুরাণ ! 
“কলৌ ঘোরতমস্ছুনান সর্বানাচারব্তিতান্‌। 
শচীগর্ভে সভ্য তারযিস্তামি নারদ ৮৮ বামনপুরাণ ! 
“আনন্দাশ্রকলারোমহবপর্ং অঃ তপোধন ৷ 
নৰে মামেব দ্রক্ষস্তি কলৌ সন্যাসরূপিণম্‌ !' 
- = ভবিস্তপুরাণ { 
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“অহমেব ক্চিদ্ত্রস্থন্‌ সর্যাসাশ্রমাত্রিতঃ । 
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাঁপহতানগরান্‌॥” 
= উপপুরাণ। 


প্রাণরাজ-শ্রীমত্তাগ্রবত-প্রমাণ 
“ইং নৃতির্যগৃুষিদেববধাবতারৈ- 
লেণীকান্‌ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্‌ । 
ধমং মহাপুরুষ পাসি যুগান্ুবৃত্তং 
ছন্নঃ কলৌ যদ্ভবস্ত্রযুগোইথ স ত্বম্‌ ॥? ৭1৯৩৮ 
“আসন বৰ্ণাস্্য়ো হস্ত গৃহুতোইনুযুগং তনুঃ। 
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ 1” ১৭৮১৩ 
“কৃষ্ণবৰ্ণ ত্রিযাইকুষ্ণং সাল্পোপাঙ্গান্রপার্ষদম্‌। | 
য্ছৈঃ স্ধীৰ্তনপ্রায়ৈর্যজস্তি হি সুমেধসঃ ॥৮ ১১ ৫1৩২ 
“ধ্যেয়ং সদা পরিভবদ্নমভীষ্টদোহং 
তীর্থাস্পরং শিববিরিঞ্ষিন্থুতং শরণ্যম্‌। 
ভূত্যা্িহং প্রণতপালভবান্ধিপোতং 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণীরবিন্দম্‌॥” ১১৫৩৩ 
“ত্যন্তা সুতুস্তযজস্ুরেন্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং 
ধমিষ্ঠ আর্ধবচসা যদগাদরণ্যম্‌ । 
মায়ামৃগং দয়িতয়েগ্লিতমন্ধধাবদ্‌ 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌ ॥? ১১৫৩৪ 
প্রীকৃষ্ণটৈতন্ত মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,__তীহার অন্তর্ধানের 





ME 


গৌরমন্তের নিভ্যত্ব- অতিষ্ঠ ১২৯ 


AA AANA AS টিটি পশলা 


পরে তাহার নাম ও চা এই দুই অবতার বডি প্রীগৌর- 
নিত্যানন্দ-নানে অপরাধের বিচার নাই । 
এম লৈতে প্রেম দেয় বহে অশ্রুধার ৫ 
প্রীগৌরসুন্নরের ভূ-শক্তি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শীবিষুপ্রিয়া- 
দেবী স্বয়ং প্রীগ্রীগৌরহুন্দরের অগাকিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া 
ছেন। তদ্যতীত কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, খেতরী প্রভৃতি 
স্থানে সমসামরিককালে শ্রীমন্হাপ্রতুর অর্চাসেবা প্রকাশিত 
হইয়াছেন। 
বিভিন্নস্থানে যখন এপ্রকারে হ্ভগবান্বূপে ্রীগৌর- 
সিরা অর্চা সেবিত হইতেছিলেন, তখন একদল কর্নজড় 
স্মার্ত ইহার বিরুদ্ধাচরণে বন্ধপরিকর হইল। তাহারা জনৈক 
প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্য বাক্তির সহায়তায় মহাপ্রভুর অগা" 
সেবাকারিগণের উপর অতিশয় নৃশংস উৎপাত আরম্ভ করিল। 
গঙ্গার গতি-পরিবর্তনে শ্ররীমায়াপুর হইতে কোলৰীপে স্থানাস্ত- 
রিত শ্রীবিষুপ্রিয়াদেবীর সেবিত উট অর্চাও উহাদের 
অত্যাচারের ভয়ে তৎকালীন সেবক মুস্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত 
রাখিয়াছিলেন। উপায়াস্তর না দেখিয়া মহায্মা তোতীরামদাস 
বাবাজী প্রাতিপক্ষগণকে বিচারার্৫থ এক সভায় আহ্বান করেন। 
প্রতিপক্ষীয় পণ্তিতগণ বলেন”_,আমরা আর কোন বিচার 
শুনিতে চাহি না। আমরা শুনিয়াছি_'গৌরাঙ্গো ভগবন্তক্তো 
ন চ পর্ণো ন চাংশকঃ। এই বাকাটা ব্যাখ্যা করিয়া আপনারা 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীগৌরা্ক পূর্ণ ভগবান; 


১৩০ ওুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


শ্রীমৎ উট বাবাভী মহাশয় বলিলেন__ কত 


উদ্ধত বাকে ত’ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পূর্ণ ভগবান্ই স্পষ্টরূপে বলা 
হইয়াছে । উহার অশ্বয় এইরূপ - “গৌরাঙ্গ: ভগবন্তক্তঃ নঃ সঃ 
চ ( নিশ্চিতসের ) পূর্ণ ন চ অংশকঃ1” অর্থাৎ “প্ৰীগোঁরাঙ্ 
ভগবন্তক্ত নহেন, তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ ভগবান্‌ । তিনি নিশ্চয়ই 
অংশ অবতারও নহেন।” এই প্রকারের বিচারদ্বারা তিনি সভা 
জয় করেন। 
প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্‌ তাহ! পরম বিদ্বান 
পূজ্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্যগণ বহু গ্রন্থে প্রমাণসহ বর্ণন 
করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি-_-“দ্েখিয়া না দেখে যত 
অভক্তের গণ। উল্‌কে না দেখে যৈছে সূর্যের কিরণ 1৮ 
সর্ধাক্রান্ত পণ্ডিতম্মন্তগণ নির্সংস্র ভীগবতধর্মের বাস্তবসত্য 
প্রচার স্তন্নীভূত করিবার জন্য নানীপ্রকার কুযুক্তি উত্থাপম 
করিয়া থাকেন। আলোকের নিয়েই অন্ধকার থাকে এবং 
অন্ধকার আলোকের উজ্জলাই বিধান করিয়া থাকে; এই 
জন্যই বোধ হয়, বাস্তব সত্য ভাগবতধর্চের ওজ্জল্যপ্রদর্শন- 
কল্পেই এরূপ অবাস্তব কুতর্কের উত্থান চিরকালই ভগবদিচ্ছায় 
হইয়া থাকে। কর্মভড় স্মার্তগণের শ্রীচৈতম্ত মহাপ্রভুর তত্ব 
ও শিক্ষার বিরুদ্ধে হীন অভিযান নিরাস-কল্পে প্রভুপাদ শ্রীল 
সরস্বতী ঠাকুরকে প্রচণ্ডতম যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। শুধু, 
লেখনীর সাহায্যে নহে, বিভিন্ন স্থানে সভা আহ্বান করিয়া 
অপসম্প্রদায়সযূহের ন্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক পুজ্যপাদ গৌড়ীয়" 


এ 





শৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব-প্রতিষ্ঠা ১৩১ 


্পশিশিসিন্পিশিসিসপিসপাস্পিং ২ াসপিপাপসীাশশিশাশীশিটী 


বৈষ্বগণের সুনির্মল প্রেমধর্সের দিকে নিরপেক্ষ সুধীগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন। একদা সহর নবদ্বীপের বড় আখড়ার 
নটামন্দিরে এক বিদজ্জনমণ্ডিত মহতী সভায় তিনি শ্রীগৌরা্গ- 
সুন্দরের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার এবং শ্রীগৌরমন্ত্রের নিত্য 
শান্্রযুক্তিমূলে উত্তমরূপে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের 
অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর 
কিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজ সভার এককোণে 
বসিয়া এ ভাষণ শ্রবণপূর্বক অতিশয় উল্লসিত হইয়াছিলেন। 
পুজ্যপাদ গোঁড়ীয়বৈষবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাষণাস্তে 
উল্লাসভরে পুনঃ পুনঃ শ্রীল প্রভুপাদের জয় কীর্তন করিয়াছেন। 
তাহার প্রচারে এখন সর্ব ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও 
প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অর্চা পূজিত হইভেছেন। স্থধীগণ 
শ্রীগৌরমন্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
ও তাহার প্রে্ঠবগ্রহ ত্রিদভিম্থামী শরীমন্তক্তিবিলাস তীর্থ মহা" 
রা হইতে প্রীপ্রীগুরু-গীরাঙ্গ-ান্ধর্বিকা'গিরিধারীর মন্ত্র ও 
গায়ত্রী --বৈষ্ণবসদাচারে থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুধীগণ প্রাপ্ত 
হইয়া ধন্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। 





অষ্টাদশ অধ্যায় 


কাশিমবাজারে বক্ত.তা 

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর স্বধীমগত স্বনামপ্রসিদধ 
সহারাঁজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আমন্ত্রণে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে হরিকথা-কীর্তনের জন্য কাশিমবাজারে শুভ বিজয় 
করিয়াছিংলন। সেই সময়ে তাহার সাক্ষাৎ সম্পর্কে থাকিয়া 
বহরমপুর কলেজের তদানীন্তন ছাত্র প্রীঅনন্তবীস বস্তু যে 
বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাই নিয়ে উদ্ধত হইল। 

“ইংরাজী ১৯১২ সালের ২০শে হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত 
কাশিমবা্জারের সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হইবে, শুনিলীম। 
তথায় কি আলোচনা হইবে, তাহা শুনিবার কৌতুহলপরবর্শ 
হইয়া আমি তখন কাঁশিমবাঁজারে গিয়াছিলাম। সে সময় 
কাশিমবাজারে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমার দ্বিতীয়বার 
সাক্ষাৎকার হয়। তিনি মহারাজ স্তর মণীন্দরচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের 
সনির্বন্ধ প্রার্থনায় কিছু হরিকথা-কীর্তনের জন্য তথায় আসিয়া” 
ছিলেন। আমি তখন প্রতৃপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করি নাই, 
একজন সাঁধারণদর্শক-স্ৃত্রে গিয়াছিলাম মাত্র। আসিয়া 
দেখিলাম,_পরলোকগত পুলিন মল্লিক ওরফে নিত্যানন্দ দাস 
নামক একব্যক্তি, কলিকাতা তারাটাদ দত্ত গ্রীটের কে, বি, 
সেন নামক জনৈক ব্যবসায়ী, কালনার শ্রীগোপেন্দু বন্দ্যো' 
পাঁধ্যায়_ই'হাঁরা সকলেই কুলিয়ার “মাতৃমন্বির”-সম্ঘন্ধে উক্ত 





কাশিমবাজারে বক্তৃতা ১৩৩ 


আমলনামা 
বউ ০০৩ পাপী 


সন্মিলনীর অধিবেশনে কিছু বক্তৃতা করিবার ভন্থ গ্রীল 
প্রহুপাঁদকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তরে প্রভুপাঁদ 
তাহাদিগকে বলিলেন,_ ‘আমি হরিকথা বলিতে আসিয়াছি, 
কিছু হরিকথা-কীর্তন করিয়াই যাই |? আমি তখন অধিকাংশ 
সময়ই প্রতুপাদের নিকটে হরিকথা শুনিবার জন্য থাকিতাম? 
দেই সময়ে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম,_ প্রভুপাদ সর্বাগ্রে 
সকলকে দণ্ডবং এবং সর্বক্ষণ তুলসী-মালিকায় হরিনাম গ্রহণ 
করেন। আমি তাঁহাকে কোন সময়েই নিদ্রা যাইতে বা বিশ্রাম 
করিতে দেখি নাই। তখন আর একটি আশ্চর্য-বিষয় দেখিয়া 
ছিলাম,-_কাঁশিমবাঁজারের মহারাজ প্রভুপাদের জন্য নানী" 
প্রকার ভোগ্যসন্তার প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্ত 
প্রভুপাদ এসকল দ্রব্যের কিছুই গ্রহণ করিতেন না, কেবল 
একদিন একটিমাত্র তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন! এ সমস্ত 
দ্রব্য প্রভুপাদ আগন্তক লৌকদ্দিগকে বিতরণ করাইয়া দিতেন। 
তিনি সেখানে ২১শে হইতে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত যে চারিদিন 
ছিলেন, তন্মধ্যে চারিদিনই তাহাকে এইরূপ উপবাসী থাকিতে 
দেখিয়াছি। এই সময়ে প্রভুপাদ উপদেশপ্রদানমুখে বলেন 
ভোজন, শয়ন ও শৌচাদি ক্রিয়া লৌকলোচনের বহুদূরে 
নিপা’ অগ্ঠাপি শ্রীল প্রহ্পাদের সেই স্বভাব দৃষ্ট হয়। 
আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রতুপাদ_-ভজ নিতাই গৌর রাধে 
স্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম-_-এই আধুনিক কল্পিত ও 
গীতপণ্যটীর বহুপ্রকার দিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোখের 
কথা শাস্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 
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একি তাহাকে সভায় বক্তত৷ বা জন্য অন 


করা হইল, সমর দেওয়া হইল মাত্র পাচ মিনিট । তিনি 
‘ব্ৰহ্মাণ্ড ভর্মতে কোন ভাগ্যবান জীব প্রভৃতি শ্রীচৈতন্- 
চরিতামুত্তের কয়েকটি পয়ার উচ্চারণ করিয়া যথাসম্ভব অতি- 
সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পাঁচ 
মিনিট হইতে না হইতেই তাহাকে ক্রমাগত বসুন, বন্ন' 
বলা হইতে থাকিল। যে সময়ট,কু বক্তুতা শুনিয়া- 
ছিলাম, তাহীতেই যেন বক্তৃতার একটি বৈশিষ্ট্য, মৌলিকত্ব ও 
সত্য সারগর্ভত্ব আমি অনুভব করিয়াছিলাম। বুঝিতে 
পারিলাম,_এ মহাপুরুষ বে দুই একট নিরপেক্ষ সত্যকথা 
বলিতেছিলেন, তাহা যেন একদল ব্যক্তির রুচিকর হয় নাই। 
তখন মনে মনে স্থির করিলাম, হয় ত’ এ সব কারণেই এই 
মহাপুরুষ মহারাজের অন্ন গ্রহণ করিতেছেন না। পরে এ 
মহাপুরুষের নিকটই কারণ জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন 
“যদি কাহারও উপকার করিতে না পারা যায়ঃ বিষয়ীকে যদি 
বিষয়ের মলিনতা হইতে উদ্ধার করিতে না পারা যায় তাহা 
হইলে বিষয়ীর সহিত ভোজনাদি ব্যাপারের ছার! যে সঙ্গ 
হইয়া থাকে, তাহাতে মন মলিন হইয়া পড়ে। সুতরাং 
একাস্ত ভগবংসেবকের সহিতই ছয়প্রকার সঙ্গ করা প্রত্যেক 
নিঃশ্রেয়সার্থাঁর প্রয়োজন । 

কাশিমবাজারের মহারাজের 'খাঁসবাড়ী” নামক স্থানে 
রাজপ্রীসাদের প্রাকারের মধ্যেই গ্রীল প্রতুপাদের বাসস্থান 


শাকির 


nen ATI 


কাশিমবাজারে বন্তুত! ২৩৫ 


নির্দিষ্ট হইয়াছিল । মহারাজের নিযুক্ত বৈঘ্যবশীয় একজন 
ভদ্রলোক কর্মচারী প্রভুপাদের নসেবাসন্বর্ধনার জ্যা বিশেষ 
বান্ত ছিলেন। একদিন আমারই সম্মুখে তিনি প্রভুপাদকে 
বলিলেন, _ “আপনিই প্রকৃত বৈষ্ণব, যেহেতু এখানে বাহা- 
দিগকে দেখিলাম, তাহারা সকলেই মহারাজের অন্ন ধ্বস 
করিয়া গেলেন, অথচ মহারাজের কোন উপকার করিলেন 
না। আপনি মহারাজের প্রকৃত উপকার করিতে আফিয়া" 
ছিলেন; কিন্তু মহারাজের পার্ধদবর্গ মহারাজকে আপনার 
নিরপেক্ষতা ও বৈষ্ণবতার আদর্শ বুঝিতে দিলেন না, ইহা আমা" 
দ্রেই পরম দুর্ভাগা ॥ 

২২শে মার্চ গ্রীল প্রতুপাদ উক্ত সম্মিলনীতে আগত 
নোয়াখালীর উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচুন্দর মজুমদার বি-এল, 
উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু বিএল, নোয়াখালি জুবিলি 
স্কুলের ডিল মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেল্দনাথ সেনগুপ্ত বিএস্‌সি 
প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথ! 
শ্রবণ করিয়াছিলেন! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জনৈক 
প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার ভাব প্রদর্শনের অকৃত্রিমতাসন্থন্ধে প্রশ্ন 
করিলেন! তদুন্তরে শুদ্ধ সাত্বিকভাব, ভাবাভাস ও কপটতার 
মধ্যে পার্থকাবিষয়ে প্রুপাদকে “ভক্তিরসায়ৃতসিক্ধুর কয়েকটি 
শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছিলাম। এতঘ্যতীত কল্পিত 
ছড়া এবং শাস্ত্র ও মহাপ্রভুর প্রদত্ত শুদ্ধনাম-মহাঁমন্ত্রকীর্তনের 
অবশ্য কর্তব্যতা-সম্বন্ধেও প্রভুপাদ শাস্ত্র ও মহাজনের সিদ্ধান্ত 
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বত বরিয়াছিলেন। ২৪শে মার্চ EES হা 
কুলগুরুবংশীয় প্রীথণ্ডের ঠাকুরের বাসায় শ্রীল প্রতুপাদের শান্তরীয় 
প্রসঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রাখালীনন্দ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্থচন্দ্রাম়ুতের 'গৌরনাগরবর*- 
শব্দটির উল্লেখ করিয়া গৌরনাগরী মতের সমর্থন করিতে চাহিলে 
গ্রীল প্রতুপাদ এস্থানে গৌরনাগরবরের প্রকৃত তাৎপর্য এবং 
নীনাপ্রকীর বিচার ও গো্বামিশাস্ত্রের প্রমাণের ছার! গৌরনাগরী- 
মতের নিরাস করিয়াছিলেন। গ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় 
সম্ভবতঃ মংস্তাহারী ছিলেন। তিনি মৎস্য-ভোজনের লক্ষে কতক" 
গুলি কথা, বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ আমিষ বা নিরামিষ আহারের 
পরিবর্তে মহা প্রসাদ-সম্মানের উৎকর্ষ দেখাইলেন। গ্রীল শ্রীনিবাস 
আচার্য প্রভুর পরিবারের পরিচয় প্রদানকারী, ময়মনসিংহ জেলার 
অনেকের নিকট স্বকর্মখ্যাত ‘জয় জয় মহাপ্রভু' নামে পরিচিত 
মালিহাটা-নিবাসী এক ব্যক্তিকে এ দিন তথায় দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছিল | 
শ্রীল প্রভুপাদ কাশিমবাজারে সম্পূর্ণ উপবাঁসী থাকিয়া 
ঠাহারই সঙ্গে আগত যশোহর জেলার লোহাগড়। জয়পুর গ্রাম- 
নিবাসী যঙ্জেশ্বর ঘোষের সহিত ২৩শে মার্চ তীরিখে রাত্রি 


১১॥ টার ট্রেণে কাশিমবাজার হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ২। টায় 
ধুবুলিয়া পৌছেন এবং ভোর বেলায় (প্রীধাম মায়াপুরে) ব্রজপত্তনে 
উপনীত হন৷” 





লগ 


৯৯০০ 


উনবিংশ অধ্যায় 
ত্রিদগুসন্ন্যাস-গ্রহণ 

প্রভুপাদ প্রীল সরম্থতী ঠাকুর দার-পরিগ্রহ করেন নাই ; 
৪৪ বংসর বরংক্রম পর্যন্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্থাচারীর লীলায় বিশেষ 
ভাবে গ্রন্থরচনা-কার্ধে নিমগ্ন থাকিয়া পরিব্রাজকরূপে 
জগছুদ্ধীর-কার্ধের নিমিভ ৪৩১ গৌরাব্দের ৩৬শে গোবিন্দ, 
১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই চৈত্র, ১৯১৮ খণ্টাব্দের ২৭শে মাচ 
প্রীগৌরাবিষাব-তিথি ফাস্গুনী পূর্ণিমায় নবহীপ-কমলের কণিকা 
স্বরূপ শ্তরীধাম মায়াপুরে শ্রী শ্রগৌরহরির ত্রজলীলা-অভিনয়ক্ষেত্র 
শরীব্র্পত্তনে ( মহাপ্রভুর মাতৃম্ষচ্থপতি শ্রীচন্রশেখর আচারের 
ভবনে_ বর্তমান শ্রীচৈতন্থামঠে ) বৈদিক ত্ৰিদণ্ডসন্যাস গ্রহণপূবক 
গ্রীল প্রভুপাদ ‘শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্থতী’-নামে অভিহিত হন। 

মহাঁভাগবতগণ যে কোনও আশ্রমে অবস্থান করিয়া ভজন 
করিতে পারেন, অবিধিগোচর হইয়া বিচরণ করিতে পারেন 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্মাসীর প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিকী 
শ্রদ্ধা লক্ষা করিয়া গোষ্ট্যানন্দী মহাভাগবতগণ জীবের প্রতি 
অপারকরণা-প্রকাশপূর্বক সন্যাস গ্রহণলীলা প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। 

পরমার্থান্ুশীলনের যুলে শ্রদ্ধী--আঁদৌ শ্রদ্ধা” | বৈষ্ণব 
পাঁদপ্দে শ্রন্ধ! ন! থাকিলে হরিভজন আরম্ভ হয় না। বৈষ্ঞরতা 
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কিছু বাহ্য বেষ না হইলেও কৌমলশ্রদ্ধ প্রাকৃত ভক্তগণ 


বৈষ্ণবতা দর্শনে অসমর্থনা নিবন্ধন বেধের . প্রতিই প্রথমতঃ 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তঙ্জন্ উদার্ধলীলা ময়বিগ্রহ 
্রীঘ্ৰীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিভিন্ন অবভাঁরগণেরও সেব্য স্বয়ং ভগবান 
হইয়া, যে সকল বাক্তি তাহাকে প্রাকৃত “শচী পিসির ছেলে' 
বৃদ্ধিতে অনাদর করিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইতেছিল, তাহ।- 
দিগের উদ্ধারার্থ শ্রদ্ধী আকর্ষণের নিমিত্ত সন্যাস গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন! একদণ্ডী মীরাবাদী সন্যাসিগণের নিকটে তীহাদেরই 
একজন বিবেচিত হইয়া সঙ্গ প্রদীনপূর্বক তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিবার জন্য মহাপ্রভু একদণ্ড সন্যাস গ্রহণ করিলে ও সমাস 
গ্রহণ করিবার সঙ্গে স্গে_- 

“এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্সহবিভিঃ। 

অহং তরিস্তামি ছুরন্তপারং তমো মুকুন্দ জিঘি,নিষেবয়ৈব ॥' = 

--প্রীমন্ভাগবতের (১১২৩৫৭) এই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি কীর্তন 
করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করিবার ভন্বা 
বৃন্দাবন-যাত্রার লীলা প্রদর্শনদ্বার৷ ব্রিদগু গ্রহণের উপদেশই 
প্রদান করিয়াছেন। উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে শ্রীল রূপ 
গোদ্বামিপাদ জগদৃপুরু, আচার্য, বা গোস্বামীর যেসকল 
লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাতেও ত্রিদগুসম্নাসের কথা 








* অবন্তীদেইয় তিদপ্ডা সন্যাসী গাহিতেছেন- প্রাচীন মহ!জন- 
গণের সেবিত এই পরাস্নিষ্টারূণ ভিক্ষুকাত্রন আশ্রয়পুবক রুষঃংপ1- 
পদ্ম নিষেবণ দ্বার! দুরস্তপার সংসাররূপ তষঃ আমি উরীর্ণ হইব £ 
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উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, যে ধীর বাক্তি বাক্যের 
বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও 
উপস্থের বেগ ধারণে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসনের 
অধিকারী | এই ছয়টী বেগের মধো ক্রোধের বেগ মনের 
বেগের অন্তর্গত ; জিহবা, উদর ও উপস্থের বেগ কায়বেগাস্ত- 
গতি। সুতরাং কায়, মন ও বাঁকাকে দণ্ডিত করিয়া! তাহাদের 
বেগে অভিভূত হইবার পরিবর্তে তাহাদিগকে নিরস্তর ভগবং- 
সেবার নিযুক্ত করিবার উপদেশই শ্রীল কপ গোস্বামিপাদ 
দিয়াছেন । ইহাই ত্রিদগুগ্রহণের উপদেশ । এই উপদেশের 
প্রতিক সাথকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জগদ্গুরু শ্রীল সরম্বতী 
ঠাকুর মহাভাগবত গুরুবর্সের পরমহংস বেষের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া ত্রিদণ্ডিবেষ স্বীকার করিয়াছেন। 'প্রীচৈতগ্- 
চন্দ্রামৃতম্‌, 'জ্রীনবহীপশততকম্, 'শ্ীবন্দাবনশতকম্, 'স্রীরাধা" 
রসন্্ধানিধি প্রভৃতি অনূলা গ্রন্থর রচরিতা গৌঁড়ীয়- 
বৈষ্ঞবাচাধ গ্রীল প্রবোধানন্দ সরদ্ঘতীপাদ ত্রিদগুসন্যাস গ্রহন 
করিয়াছিলেন । 

কেহ ফেহ বলেন, - দীক্ষাকালে উপবীত গ্রহণ, ত্রিদণ্ড" 
সন্গান গ্রহণ প্রহৃতি মহাপ্রভুর 'তৃণা্পি হুনীচেন' শ্লোকে 
উল্লিখিত শিক্ষার প্রতিকূল কার্য; বস্তুতঃ অন্ঞতাঁবশতঃ এই 
প্রকার উক্তি হইয়া থাকে। দীক্ষাকালে দীক্ষার অঙ্গ উপবীত 
গ্রহণ না করিলে দীক্ষার প্রতি অবজ্ঞাই প্রছনিত হইয়া থাকে! 
উপনয়ন--আঁচাধ বা গুরুপাদপছ্ধের কৃপার নিদর্শন আবি 
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ব্রাহ্মণ, সুতরাং সকলের সেবা" এই অভিমানদৃপ্ত হইবার জন্য 
উপনয়ন প্রদত্ত হয় না। উপ--সমীপে, নয়ন - লইয়া যাওরা; 
গুরুপাঁদপদ্মকর্তৃক শিষ্বুকে ভূতশুদ্ধি করাইয়া অপ্রাকৃত সেবা” 
ভূমিকায় স্থাপনের নিদর্শনই ‘উপনয়ন' ৷ 
“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ 
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময় । 
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥” 
-_ জ্রীচৈতন্তচরিতামূত, অস্ত 81১৯২-১৯৩৪ 
ভগবান ও ভগবন্তক্তের নিরন্তর সেবন-কার্ধই উপবীত 
উদ্দেশ করিতেছে ॥ সেবা-ভূমিকায় অহঙ্কারবিযূঢ়াত্মত্বের স্থান 
নাই, তৎপরিবর্তে আছে জীবাত্মবরূপের নিত্য! বৃত্তি শুদ্ধা 
ভক্তির বিকাশ । সুতরাং উপবীত ত্ণাদপি সুনীচেন' শ্লোকোক্ত 
শিক্ষার চিহ্নরপেই ভক্তাঙ্দে বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত ষাহারা 
বর্ণ ও আশ্রমের অতীত হইয়াও বর্ণাশ্রমের চিহ্ন ধারণ 
করেন, তীহাদের এই কার্যে স্বাভাবিক দৈন্বেরই প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। ত্রিদণ্ডীর কৃতা ধাহারা অবগত আছেন, তাহারা 
কখনও ত্রিদগুগ্রহণকে অহঙ্কারউদ্দীপক বলিতে পারেন 
না। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মহ পরিহার করিয়া কায়মনো"বাকো 
হরিভজনের জন্যই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করা হয়। শ্রীমন্তাবগত 
১১শ স্কন্ধ হইতে অবস্তী. দেশীয় ত্রিদপ্ডিভিক্ষুর চরিত্র আলোচনা 
করিলে বিষয়টা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে । অজ! দুরীভূত 


ভিদগুসম্সযাস-গ্রহণ ১৪১ 


করিয়া প্রকৃতবিষয়ের সন্ধান প্রদানের জন্যই গ্রীল সরহ্বতী 
ঠাকুর জগব্গুরুর লীলায় স্বয়ং ত্রিদগ গ্রহণ করিয়া বহু শিশ্যুকে 
ভরিদগুসন্নাস প্রদান করিয়াছেন। বেবোপজীবিত্ব গহণ করিয়া 
শ্রোতপথে  পরাস্মনিষ্ঠার স্থাপন ও  মুকুন্দাড্বিসেবনরতে 
নিয়োগই ত্রিদণ্ডসম্যাস প্রনান। 
ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গৃর্বোলিখিত শ্লোকের প্রশংসা করিয়া 
প্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্ৰভু স্বয়ং বলিয়াছেন, 
* * “সাধু এই ভিন্ষুকবচন । 
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্ধারণ ॥ 
পরাত্মনিষ্টামাত্র বেষ-ধারণ । 
মুকুন্দনেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ 
দেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া ৷ 
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥” 
 _উ্রীচৈতন্থচরিতামৃত, মধ্য লীলা ৩য় পঃ 
প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর [ত্রদণ্ডসন্নাসগ্রহণান্তে জগদ্‌- 
গুরুর লীলায় আচার ও প্রচারমুখে কৃষ্ণনিষেবণই শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন। 


বিংশ অধ্যান্ 
আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ 

মহাপ্রনত শ্রীকৃষ্ণটৈতন্াদের প্রকটলীলার শেষ অষ্টাদশব্্ 
নিরন্তর নীলাচল অবস্থান করিয়া থে অপ্রাহৃত প্রেম রঃ 
সংরক্ষণ করিয়াছেন, প্রহুপান শ্রীল ভক্তিদিদ্ান্ত সরতী 
গোস্বামী ঠাকুর সন্যাস গ্রহণান্তে অষ্টাদশবর্ষ প্রপঞ্চে অবস্থান" 
পূৰ্বক বিপুল প্রচারদারা তাহা সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করিয়াছেন। 
এই অষ্টাদশববে ভারতের বিভিন প্রদেশে এবং ভারতের 
বাহিরে ইংলণ্ডের রাঁভধানী লণ্ডনেও জার্মানীর রাজধানী বাঁলিনে 
চতু্টি প্রচারকেন্দ্র বা শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপন করিয়াছেন। থে 
স্থানে অবস্থান করিয়া শিষ্যগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ম ও সেবা, 
ৃত্তিহীরা পরাবিদ্যা, পরমার্থ বা নির্মৎংসর ভাঁগবতধর্মের অনু 
গীলন করেন, তাহাই শুদ্ধভক্তিমঠ। এই চতুঃষষ্ট মঠের 
আকর খঠরাজ গ্রীচৈতস্তমঠ শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরপাধদ 
ক্্রীল চন্দ্রশৈখরাচার্ধের ভবন প্রীন্রজপত্তনে অবস্থিত। শ্রীমন্মহা" 
প্রভু চন্দ্রশেখরীলয়ে ব্র্লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহা 'ব্রজপন্রন, নামে খ্যাত। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯০৯ খুষ্টাবের 
ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরপন্তনে ভজনকুঞ্জ নিগাণ করিয়া 
শ্রীরাধাকুণুতট-ক্ষ,তিতে ভজন করিতে থাকেন এবং ভজনস্থলে 
সন্্যাসগ্রহণ-বাসরে ( ১৯১৮ খুষ্টান্দের ফাল্মনী পুনিমায় ) 
গ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়া শ্রীপ্রীগুরুগৌরানগ-গাঁ্ধবিকা 


ই শরীরী 
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গিরিধারীর সেবা প্রকট করেন। ইহার পাঁচ বংসর পরে 
১৯২৩ খাষ্টাব্দের ২রা মার্চ গৌরাবি্াব পৌর্ণনাসীতিথিতে এই 
মঠরাজের উনত্রিশ্চুড়াযুক্ত পঞ্চপ্রকোষঠবিশিষ্ট সুরম্য মন্দিরের 
কার্য আরম্ভ হয়। অন্তহপ্রকোটে শ্রীশ্রী ুরুগৌরাদ-গান্ধবিকা- 
গিরিধারী বিরাদমান। প্রীন্রীগুর গৌরাঙ্গ"গান্ধধিকাগিরিধারীর 
প্রণামান্তে প্রদক্ষিণকালে অপর প্রকোটচতৃষ্টয়ে যথাক্রমে 
(১) প্রীব্রক্ষার সহিত শ্রীমধ্বাচার্য, ( ২) শ্রীরুদ্রের 
সহিত গ্রীবিঝুত্ামী, (৩) গ্রীসনকাদি চতুঃসনের সহিত 
শ্রীনিন্বার্ক এবং (৪) শ্রীলক্ষীদেরী ও শ্রীরামানুজ পরিদৃষ্ট হন। 
একই মঠের শ্রীমধ্বাচার্য, স্রীহিষ্ণুস্থামী, প্রীনিষ্ার্ক ও আরামানুজ 
-_এই আচীর্ষ-চতুষ্টয়ের সেবা একমাত্র প্রীচৈতন্বমঠবাতীত অস্থা 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। কোন কৌন স্থলে বিচার-বৈশিষ্টা 
থাকিলেও সেবা ভগবান নিতা, সেবক ভক্ত নিত্য এবং ভক্তের 
ভগবংসেবাও নিত্যা, এই সিল্ধান্তে তাঁহার! সকলেই এক 
মত। ইহারা সকলেই বেদাস্তের ভাষ্য করিয়া প্রীশক্করাচাখের 
কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।  ভ্রহ্মসম্প্রদায়ের আঁচাষ 
প্রীমধ্ব _ শুদ্ধনৈভবাদ, কুদ্রসমপ্রদারের আচার্য শীবিষুন্থামী- 

শুদ্ধাদৈতবাঁদ, সনক সম্প্রদায়ের আচাধ প্রীনিষ্বার্ক- দৈঅনৈত 
এবং প্রীস্প্রণয়ের আচা প্রীরামান্ুজ__বিশিষ্টাদৈতবাদ 
প্রচার করিয়াছেন; ভগবান্‌ শ্রীচৈতম্দেষ অগ্থান্থ আচ 
গণের ন্যায় অপরের মত খণ্ডনের জন্য মাত্র যহুবিশিষ্ট না হইয়া 
বাহার যে সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়, তাহা প্রশংসা করিয়াছেন। 


১৪৪ প্ভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


তিনি (১) আচার্য মের. “মায়াবাদখণ্ডন' ও 'ভ্রীকৃষ্ণ- 


বিগ্রহ নিত্য জানিয়া পূজন’, (২) আচার শ্রীরামানুজের-. 
'শুদ্ধ। ভক্তি’ ও 'বৈষণব-সেবা', (৩) আচার্য শ্ৰীবিষ্ণুন্থামীর_ 
“তদীয়-স্ব্বভাব? ও ‘রাগমার্গ” এবং (৪) আচার্য শ্রীনিষ্ষা্কের 
_ 'রাগমার্গ* ও গোপীর আন্গত্যে ভজনএর প্রশ-সা করিয়া- 
ছেন। এই সকল আচার্ষের সিদ্ধান্তে যে অসম্পূর্ণতা ছিল 
তাহার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়া তিনি 'অচিষ্ত্য ভেদাভেদসিদবান্ত' 
স্থাপন করিয়াছেন। 

আচার্য শঙ্করের আবিভীবস্থান দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে 
কেরলরাজ্যে ; তাঁহার মতবাদ খণ্ডনকারী উক্ত বৈষ্ণবাচার্যচতুষ্টয়ের 
আবির্ভাব দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে। আচার্য শ্রীরামানজ 
দক্ষিণ অন্ধপ্রদেশে মহাভূত পুরীতে, আচার্য শ্রীমধ্ব মহীশুররাজ্য 
ম্যাঙ্গালৌর জিলার বিমীনগিরি সমীপে 'পাঁজকম্চক্ষেত্রে, আচার্য 
্রনিষ্ার্ক দাক্ষিণাত্যের 'মুঙ্গেরপত্তন'গ্রামে এবং আচার শ্রীবিধুণ 
স্থামী পাগ্ডদেশে আবিভূত হইয়াছিলেন। প্রতুপাদ শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুর এই সকল আচার্যের স্থানে গমন করিয়া তাহাদের প্রীবিগ্রহ- 
সহ তীহাদের সাম্প্রদায়িক তথ্য ও গ্রস্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন । 
সর্বত্র, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে আচার্যচতুষ্টয়ের শ্রীবিগ্রহ ও 
গ্স্থাদির প্রচারে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠীকুর যে যত্ন করিয়াছেন, 
তাহা অভূতপূর্ব । শ্রীল প্রভুপাদ সর্বোপরি প্রচার করিয়াছেন: 
গ্রীমন্মহাপ্রভু িচিস্ত্যেদীভেদ-সিদ্ধান্ত' এবং অনপিতচর 
উন্নতোজ্জল-রসাত্মক-শ্রীকৃষ্প্রেমবাণী। 


আকর অঠরাজ প্রীচৈতন্যামঠ ১৪৫ 


সপাপানাপস্পিসিসিসিিপসিসিসিপিশিিসিশিশাপিন্পানাস্পিসাসপাপাস্পিসপিনানিস্পিসপিপান্পা্পসপিসপিসপি্পস্পাস্পিনপাসপপি শিপ না 


প্রীচৈতম্থমঠের পূর্বোক্ত উনঞ্জিশচুড়াযুক্ত প্রীমন্দিরের 
সম্মুখে 'অবিষ্ঠাহরণ" শ্রবণসদন (নাটামন্দির )। এই শ্রবণ- 
সদনে প্রতাহ তিনবার শ্রীমদাগবত শ্রীচৈতন্কচরিতাযৃতাদি 
ভজ্জন-গ্রন্থ পাঠ শ্রীগৌরবিহিতকীর্ভন হইয়া থাকে। শ্রবণ" 
সদনের উত্তর দেওয়ালে সংলগ্ন কাচের আলমারীতে শ্রীচৈতহ্- 
মঠ হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পারমাধিক গ্রন্থসমূহ 
এবং বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী মাসিক পারমাধিক পত্রিকা 
সমূহ সজ্জিত আছে। পঞ্চতত্ব ও মহামন্থ প্রাচীরগাত্রে শোভা 
বিস্তার করিয়া ব্দ্িমান। শ্রীচৈতন্তমঠের 'নদীয়াপ্রকাশ 
পন্টিং ওয়ার্কন্‌' নামক একটা মুত্রাণালয় প্রভুপাদ শ্রীল সরহ্ুতী 
ঠাকুরকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে পারমাধিক গ্রন্থ ও 
পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থের বাধন-কাষ 
যে বৃহৎ পাকাগৃহে হইতেছে, তাহা “অবিদ্যাহরণ-শ্রবণসদনে'র 
সংলগ্ন । 

তজনস্থানসমূহের শ্রে্তার ক্রম বর্থন করিয়া সীল রূপ 
গোস্বানিপাদ উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন_ 

এবৈকুষঠাজ্জনিতো মধুপুরী বরা তত্রাপি রাসোৎসবাদ্‌ 

বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমাণাভ্ততরাপি গোবধ । 

রাঁধাকুণ্ুমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমাযৃতপ্রীবনাং 

কুষারস্ত বির!জতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন ক:॥” 

_ প্রীকষ্চজনানিবন্ধন এখ্বৰ্যময় গরব্যোন বৈকুণ্ঠ হইতে মধুর! 


শ্রেষ্ঠ ! ব্রজ্গুলের মধ্যে রাসোংসবনিবন্ধন মথুরা হইতে 


১৪৬ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


বৃন্দাবন শ্রেঠ। উদারপাণি কৃষ্ণের নানাপ্রকীর রমণচ্ছান 
বলিয়। প্রীগোবর্ধন শ্রীবুন্দাবন হইতেও শ্রে্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের 


প্রেমাগুতের বিশেষ আপ্লাবননিবন্ধন গোবর্ধনতটবতী শ্রীরাধা- 


কুণ্ড গোবর্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ অর্থাং এরাধাকুণ্ড সরশ্রেষ্ 
ভজনম্থান। 

শ্রীল প্রভুপান তাহার দিবাদর্শনে ব্ণন করিয়াছেন _ 
শ্রীধাম মীয়াপুরে শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠ-- 
মথুরা, শ্রী শ্রীবাসাঙ্গন - সন্ধীর্ভনরাসস্থল বৃন্দাবন এবং গ্রীচৈতন্য- 
মঠ _শ্রীগোবর্ধন ও আরাধাকুণ্ড! আল প্রভুপাদ শীচৈতন্ত- 
মঠের প্রবেশঝরে ক্তিবিজরতে,  অবিষ্াাহরণশ্রবণসদনের 
প্রবেশৰারে 'সংকীর্তনং বিজয়তেতরাম্ঠ এবং আ্রীরাধাকুণ্ডের 
প্রবেশদ্বারে প্রেম! বিজয়তেতমাম্‌ লিখিতে নিদশ দিয়াছেন। 
আঁকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্তমঠই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থান ৷ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহার দিব্যদর্শনে শ্রীধাম 
মায়াপুরে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীকুণ্ডের তটে ইঈশোগ্যান ( ঈশা 
আীমতী রাধিকার উষ্ভান) দর্শন করিয়া 'শ্রীনবহীপভাবতরঙ্ে? 
লিপিবন্ধ করিয়াছেন। ঠাকুরের মনোহভীষ্টপ্রচারকারী শ্রীল 
প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্তনঠে দেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও' শরীকুণ্ডের তটে 
ঈশোদ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঈশোগ্যানে তুলসী, পদ্ম, 
তাল, তমাল, পিলু, কেলিকদন্ব, চম্পক, শেফালিকাদি বৃক্ষসমূহ 
এবং মুক্তলতা ও নানাপ্রকার সুগন্ধি কুমুম-বল্লী বিরাঁজিত 
থাকিয়া ভক্তিমীন্‌ দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে ব্রজের অনির্ধচনীয় 


আকর মঠরাক্ত পচৈতন্তঠ ১৪৭ 


আনন্দরসের উদয় করার । এই ভিন ওর উত্তর তটে 
শ্রীতুলসীমণ্চে আগিরিরাজ গোবধন এবং পশ্চিম-তটে অস্মদীয় 
পরমগুরূদেব ওঁ বিষুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাঁস পরমহজ 
বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির বিষ্ঠম'ন। এই সমাধিটী 
জ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্য।নকুণ্ডের মধাবতী। জীশ্যামকৃণ্ডের উত্তর 
তটে শ্রীল প্রভুপাদের সুরমা সমাধি-মন্দির বিরাজিত। 
্রীন্তামকুণ্ড ও গ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির গ্রীল প্রভুপাদের 
প্রেগবিগ্রহ- বর্তমান গ্রীচৈতন্কমঠাচার্য তিদপ্ডিপাদি জ্রীল ভক্তি- 
বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সেবাপ্রাণতার অন্যতম 
কীতি। শ্রীল প্রভূপাদের সমাধিমন্দিরে তঃ 
এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের বহু শ্লোক উত্ী্ বর ভক্তবুন্র 
তাহা পাঠ করিয়া প্রেমাপ্রুভ হইয়া থাকেন । ভউটৈতস্তমঠের 
প্রবেশদ্বারের সংলগ্ন গুরুমন্দির 'শ্রীভক্তিবিজর ভবন! : এই- 
ভজ্ঞন করিতেন! প্রভুপাদপ্রেষ্ঠের ইচ্ছা 
স্বধামগত সতীর্থ শ্রীপাঁদ সযীচরণ রায় 


স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ 
ও প্রেরণাক্রাম অধুনা 
ভক্তিবিজয় শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনের এবং স্ধামগত সতীর্থ ভ্রীপাদ 
মদনমোহন ভক্তিমধুকর ভীত গুরু গৌরাগান্ধবিকাঁগিরিধারীর 
২৯ চৃড়াযুক্ত শ্রীমন্দির নির্মাণের পূর্ণামকুলা করিয়াছেন। শ্রীল 


প্রভুপাদ্রে প্রাচীন ভঙ্ক নগৃহটী শ্রীরাধাকুণ্ডির উত্তর হটে 
বিরাজ্তিত। পূবেই বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্তমঠ জীন্রীমন্মহা" 
প্রভুর পার গ্রীল চল্দুশেখর আচাুধর ভবনে প্রতিষ্িত। 


জমঠের উত্তর দিকের তোরণের সমিকটস্থ একটা মন্দিরে 


$৪৮ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


৬০২০২ ১২০২২ 


্রীচন্্রশেখররাঁচাধ ও তাহার সহধর্মিণী সেবিত হইতেছেন। 
প্রীচৈতম্থমঠের শৌভনদর্শন বকুলবৃক্ষদ্য়ের নিয়ে পাকা আসন, মুহে 
উপবেশন করিয়া যাত্রিবন্দ পরমতৃপ্তি লাভ করেন। শীল প্র 
পাঁদের সমাধিমন্দিরের সংলগ্ন অবণসদনটিও পরম মনোরম । 
্রীবিগ্রহগণের পুজা ও মাল্যাদির জন্য জ্রীমঠে কতিপয় পুপ্পোগ্তান 
বিরাভিত ; শ্রীমঠের পূর্বদিকে ফলোগ্ঠান। সঞ্জনমাতরই প্রীচৈতন্: 
মঠের শৌভাদর্শনে এবং সাধুগণের নিকটে হরিকথাশ্রবণে অতিশয় 
মুগ্ধ হইয়া থাকেন। 

গ্রীল প্রতুপাদের ইচ্ছাক্রমে ও কৃপাদেশে শ্রীচৈতন্যমঠে 
বিগত ১৯৩০ খষ্টা্ডের ওরা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মাৰ্চ পর্যন্ত 
্রীধাম-মায়াপুর নবদবীপ-প্রদর্শনী”-নামক এক অভূতপূর্ব বিরাট, 
ভাগবত প্রদর্শনী উনুক্ত হইয়াছিল। প্রত্যহ সহস্র সহ দর্শকের 
নিকট হইতে দর্শনী ত’ গ্রহণ করা হয়ই নাই, অধিকন্ত তাহা: 
দিগকে বিন! অর্থে পরিতোধ সহকারে মহা প্রসাদ প্রদন্ত হইয়াছে। 
এই অভূতপূৰ্ব ব্যাপার দেখিয়া চিন্তাশীল ঝাক্তিমাত্রই অতীব 
বিস্মিত হইয়াছেন। 

প্রীচৈতম্তমঠের প্রচারকগণ সমগ্র ভারতে এবং ভারতের 
বাহিরেও মহাপ্রভু শ্রীগ্রীগৌরহরির নাম, ধাম ও অবদান কষ 
প্রেম-মহিম। প্রচার করিয়া থাকেন; তংফলে প্রতিবৎসর 
লক্ষ লক্ষ যাত্রী মহাপ্রভুর আবির্ভাবধাম প্রীমায়াপুর ও 
ক্রীচৈতন্তমঠদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। ১৯৩৫ খ ষ্টাকের 
১৫ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গের তংক!লীন মহামান্য গভণর 


আকর অঠরাজ ত্রীচৈতন্যামঠ ১৪৯ 


ম্পান্পা্পাম্পপািপািনপা 








< ও পাপাস সালা 


স্তর জন য়্যাণ্ডারনন এবং ২০শে মার্চ তারিখে হ্বাধীন ত্রিপুরার 
আধীশ্বর পঞ্চনীক বীরবিক্রমকিশোর চেব্বম মনিকা বাহাদুর 
এই গ্রীধাম দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন । ব্ছ বিশিষ্ট ব্যক্তি 
উ্রীচৈত্থসঠে আগমন করিয়া প্রভুপাদ শ্রীল সরন্বতী ঠাকুরের 

্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। 
গ্রীল প্রতুপাদ শরীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা 
পরীক্ষা এবং ক্রুতি, বেদাস্ত, ভাগবত, একায়ন-পঞ্চরাব্র, সাহিতা, 
ওঁতিহ, সম্প্রদায়বৈভব, ভক্তিশাস্্ু, তত্ব ও রস-দন্বন্ধীয় আচার্য 
পরীক্ষা প্রবর্তনপূর্বক ও সকল বিষয় অধ্যাপনার জন্যা নীম 
১৯২৭ খষ্টাব্দে 'পরবিষ্ীপীঠ নামক পাঁংমাহিক বিদ্যাপীঠ স্থাপন 
করিয়াছেন। সরকারী “ভীর্থ-উপাধির বিষয়সমূহও এই বিদ্যাপীঠে 
অধ্যাপনা হইয়া ঘাকে। এতদ্যাতীত শ্রীল প্রভুপাদ পরমার্থ- 
শিক্ষাধূলে সাধারণ শিক্ষা প্রদানের নিথিন্ত ১১৩১ খংষ্টাব্দের অক্ষয় 
তৃতীয়া তিথিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্রিটউট'নামক একটা 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ; এ বিদ্যালয় এক্ষণে 
উচ্চ মাধ্যমিক ( Higher 59090৫31 } বিদ্যালয়ে উন্নীত | 
ইহা গ্রীচৈতন্তামঠের পহিচালনাধীন এবং সমগ্র ভারতে পরমার্থ 
শিক্ষাূল স্থাপিত একমাত্র বিগ্ভালর ৷ 
পাশ সতী 


— 





একবিংশ অধ্যায় 
শ্রীতক্তিবিনোদ আসন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ 

'প্রীগৌড়ীয়মঠ বর্তমান সময়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের 
নিকটেই সুপরিচিত । কোনও বিশেষ কাচের ভিতর দিয়া 
প্রবিষ্ট হইয়া বর্ষের কিরণ যেমন অধিকতর তীপযুক্ত হয়, 
সেই প্রকার শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রীচৈতন্থমঠের শাখা হইলেও 
প্রচারমাধামে তদ্পেক্ষী অধিকতর প্রসিন্ধ । ৯ চৈতন্যদেব 
স্বয়ং ভগবান্‌) তাঁহার অন্থুগমণ্ডলী গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব সংজ্ঞায় 
সংজ্ঞিত ।  শ্রীভগবান বলিয়াছেন__ “মদ্ভক্তপূজাভ্যবিকা” ;. 
তজ্জন্যই বোধ হয় ভগবদিচ্ছায় গোড়ীয়মঠের প্রপিদ্ধি অধিক। 
তবে প্রীগৌড়ীয়মঠ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতনামঠের সেবকস্ৃত্রে 
ভ্রীচৈতন্যমঠের তথা গ্রীচৈতনাদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলা 
পরিকর-ধামাদির সেবা পরম নিষ্ঠার সহিত করিয়া থাকেন। 
শ্রীচৈতন্যঘঠের সেবাই তাহার প্রাণ এবং তাহাতেই তাহার 
পরম প্রসিদ্ধি। মঠরাজ প্রীচৈতন্যমঠের, তথা প্রীগৌড়ীরম$- 
সমুহের কার্য _অন্যাভিলাষশূন্য এবং কর্ম ও জ্ঞানাদির দারা 
অনাবৃত হইয়া আন্ুকুলযর সহিত শ্রীকষ্ন্থণীলন ৰা উত্তম 
ভক্তির যাঁজন। গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ফন্তু বৈরাগ্য” পরিত্যাগ 
করিয়া-ভোগ ও ত্যাগের মোহ হইতে নিমুক্ত থাকিয়া 
'যুক্তবৈরাগ্য' অবলম্বনে প্রেমভক্তির অনুশীলন করেন। গ্রীকবষ্ণ- 
চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক হৃদয়ের রত্ররূপে গ্রহণ করিয়া! 


উভক্তিবিনোদ- আসন ও প্রীগৌড়ীয়মঠ ১৫১ 


‘তুণাদপি সুনীচেন' গ্লোকান্ুদারে মহামন্তর কীর্তনেই প্রেমভক্তির 
অধিকারী হওয়া যায় এবং নিবৃত্তানর্থের নিকটে অহামন্ত্রই 
প্রেম 5ক্তির পুর্ণ হম প্রকাশরূরে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীমন্মহ!- 
প্রভুর মনেইভীষ্টসংস্থাপক শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের আন্- 
গত্যেই উক্ত প্রেমধমেরি প্রকৃত অনুশীলন হয় । প্রয়োজন তত্ব 
প্রেমতক্তির আচার্য শ্রীল রদুনাথদাস. গোহামী শ্রীরূপান্থগ- 
রূপেই স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য শীচৈতনামঠ 
তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রহুপাদ শ্রীল ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরহ্থতী গোম্বামী ঠাকুর 'শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী” 
আচরণ সহযোগে প্রচারের আদেশ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া- 
ছেন! শ্রীল রূপগোদ্বামিপাদ পরমোলাসভরে সন্বন্ধতত্বের 
আচার্য শ্রীল সনাতনগোম্বামিপাদের শিষ্বরূপে আত্মপরিচয় 
প্রদান করিয়ছেন। সনম্বক্বতত্বের আচার্য শ্রীল সনাতন 
গোষ্বামী, অভিধেয়'তত্বের আচার্য শ্রীল রূপগোহামী ও 
প্রয়োজন-তত্বের আচার্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিক্ষামৃত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনীয় পরমবন্ত। শ্রীচৈতন। 
মহাপ্রভুর শ্রীল হুরূপদামোদর গোস্বামী ও শ্রীল রায় রামানন্দ- 
নামক অস্তৱতম পাবদদয়ের শ্রীমুখনিঃস্থত প্রেমভক্তির প্রবাহ 
উক্ত আচার্যত্রয়ের লেখনীতে সংরক্ষিত ও সুবিস্তুত হইয়াছে। 
গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচা্ষগণও এই ধারায় অভিষিক্ত 
হইয়া ঠাহাদের মহিমা প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। 
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিনধাস্ত সরহ্তী গোস্বামী ঠাকুর 


১৫২ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বভী ঠাকুর 


প্রথমতঃ প্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহীপ্রতুর আবিষ্ভীবালয় 
প্ীযৌগপীঠে ও তদীয় ত্রজলীলীভিনয়-কষত্র ভ্রীত্রজপত্তনে 
নির্জনে অৱস্থানপূর্বক নিরন্তর নীমভজনে নিমগ্ন থাকিয়া 
বিবিক্তানন্দীর লীলাভিনয় করিলেও ভগদীসিগণের নিত্য 
কলাণের জন্য তাহার অস্তঃকরণে যে গোঁ্ঠানন্দীর কারুণা 
দেদীপামীন ছিল, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি 
প্রীচ্তৈন্াচরিতীমৃত শ্রীম্ভাগবতীদি গ্রন্থসমূহ প্রচারের জন্ত 
১৩১৯ বঙ্গাব্দের (১৯১৩ খুঃ ) ২৩শে মাঘ কলিকাতা কালীঘাট 
অঞ্চলে ৪নং সা'নগর লেনে একটি প্রকাণ্ড ভবন মাসিক ৩৬, 
টাকা ভাড়ায় গ্রহণ করিয়া 'ভীগবতবন্ত্র স্থাপন করেন। উক্ত 
ভবনে চীরিটী মহল. চারিদিকে দোতলার সমান উচ্চ প্রাচীর 
এবং ভিতরে ঘাট বীধান পুকুর, ফোয়ারা প্রভৃতি ছিল। গ্রীল 
প্রভুপাদ মুদ্রণ যন্ত্রকে বৃহৎ মৃগ’ বলিতেন, কারণ ইহার 
সাহায্যে শাস্ত্রের বাণী সর্বত্র প্রচারের সুযোগ আছে। তিনি 
উক্ত আলয়ে সন্ধ্যায় হরিকথা। কীর্তন করিতেন এবং ভক্তগণ 
দারা শ্রী:গীরবিহিত কীর্তন করাইতেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের 
বৈশাখমাসে তথায় প্রীলপ্রতৃপাদ 'শ্রীভাগবত যন্ত্র স্থাপনপূর্বক 
'্রীচেতনাচরিতামূত' ( দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীল ভক্তিবিনৌদ 
ঠাকুরকৃত অমৃত প্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদকৃত অন্ুভীত্তসহ মুদ্ৰণ 
আরম্ভ করেন। ৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রথম ফর্মীটা ছাপ! হয়। গ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সারার্থবহিণী টীকা ও গ্রীল 
তক্তিবিনৌদ ঠাকুর কৃত রসিকরঞ্জন-ভাম্যসহ শ্রীমন্ভাগবদ্গীতা 
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এবং উৎকল কবি শ্রীল গোকিন্দদাস-কৃত আগোৌরকৃষ্ণেদয়' 
সহাকাব্যও এই স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে। এই ভ্ীভাগবত যন্ত্র 
১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঁবমাসে (১৯১৪ খবর জানুয়ারীতে ) 
ভীধাম মায়াপুরন্থ ভ্রজপত্তনে এবং ১৩২২ বঙ্গান্দে, ১৯২৫ 
খষ্টাব্দের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত হয় এবং কৃষ্ণন্গরে 
ইহার নাম হয় “ভাগবতপ্রেস। “দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' 
{ পারমার্থিক-ার্ডাবহ ) ও গরনথসুদ্রণের জন্য ধাম নায়াপুরন্ছ 
প্রীচৈতন্যমঠে (ব্রীরজপন্তনে ) ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় (১৯২৮ 
খষ্টাব্দে জুন) মাসে 'নদীয়া-প্রকাশ-প্রি্িং ওয়াকদ্‌' স্থাপিত 
হয়। এতদ্যতীত সান্তাহিক গৌড়ীয় ও গ্রনথযুদ্রণের জন্য 
প্রীল প্রভুপাদ ১০৩০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (১৯২২ খস্টাবের 
আগষ্ট) মাসে কলিকাতা ২৪৩১, আপার সার্কুলার রোডে 
“গৌডীয়প্রিটিং ওয়ার্কদ্‌* স্থাপিত করিয়াছিলেন? ইহা ১৯৩৫ 
খষ্টাব্দের ১লা জুন বাগবাজারে কালীগ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীটে 
স্থানান্তরিত হইয়াছিল। উৎকল-ভাষায় পরমার্থী নামক 
পত্রিকা ও পারমাধিক-সাহিত্য প্রচারের জন্য গ্রীল প্রভুপাদ 
কটকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের মাঘ (১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের জান্ত্য়ারী ) 
মাসে পরমাথী প্রিটিং ওয়াক স্‌: প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

গ্রীল প্রভুপাদ নিকটে সর্ব প্রথমে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন কলিকাতা হাইকোটের ভূতপূৰ্ব বিচারপতি শ্রীচ্্র 
মাধব ঘোষের রাতপপ্র--বরিশাল'ভোলা নিবাসী যুক্ত 
রোহিনী কুমার ঘোষ। তিনি প্রথমতঃ মাজদিয়া ব্রহ্মন্গূরে 
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গিয়াছিলেন। উক্ত বাউলকে পিতা এবং তাহার সেবাদাসীকেও 
মাত সন্বোধন করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীধাম মা়াপুরে 
্রীপ্লীগৌরহরির আঁবিরাবালয় শ্রীযোগপীঠদর্শনে আসিয়া শ্রীল 
প্রভুপাদের দর্শন ও তাহার নিকটে বহুগ্গণ হরিকথা শ্রবণের 
সুযোগ পান। বাউলের আখড়ায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক শরীর 
অসুস্থ হইয়াছে" বলিয়া রোহিণী বাবু কিছুই আহার করিলেন 
না! এবং শহ্যাগ্রহণ করিয়া গ্রীল প্রভুপাদের উপদেশসমূহ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। শেবরাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন_ 
“সেই বাউলটা ব্যানযর্ঠিতে এবং বাউলের সেবাদাসীটা ব্যাস্রী 
ুষ্ঠিতে তাঁহাকে গ্রাস করিতে উগ্ভত। জীবনের আর কৌন 
আশা নাই দেখিয়া তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপদের বন্ধু 
্ীপ্রীগৌরহরির পাঁদপন্স স্মরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার 
সেই ভীষণ-স্ট-কালে প্রীগৌরহরির প্রেষ্ঠবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ 
তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যান্ত ও ব্যাত্তীকে বিভাড়নপূর্বক 
তাহাকে অভয় প্রদান করত শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া যাইতে- 
ছেন।” নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোহিণী বাবু দেখিতে পাইলেন 
আকাশে অরুণোদয় হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ এ দুঃসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া প্রভুপাদের নিকটে প্রীধাম মায়াপুরে চলিয়া 
আসেন এবং গ্রীল প্রভুপাদের প্রীচরণাশ্রযপূর্বক কতিপয় দিবস 
হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ গ্রহণ করেন। পরে একদিন রোহিনী 
বাবুর আব্বীয়া-_সম্তোষের স্বধামগতা রাণী যুক্ত! বিন্দুবাসিনী 


পানা 
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চৌধুরাণী প্রীধান মায়াপুর দর্শনে আসিলে রোহিণী বাবু তাহার 
সহিত চলিরা যান এবং গুহে গমন করিয়া গুহ্থা শ্রমে হুরি- 
ভজন করিতে থাকেন। 

্ীল প্রভুপাদ যখন একাকী প্রীধাম মায়াপুরে শ্রীত্রজপত্তনে 
ভজন করিতেছিলেন, তখন দুইটী বালক আসিয়! তাঁহার 
পাদপন্নাশ্রয় করেন! একটার নাম_-অশ্বিনী হালদার, নিবাস 
-- বল্লালদীঘি। কালির অক্ষরের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক 
না থাকিলেও গ্রীল প্রভুপাদের কৃপাক্রমে তিনি ভাগবত 
সিদ্ধান্তের অধিকারী হইয়া পরম বিছবান্‌ হইয়াহিলেন। শ্রীহরি- 
নাম ও বেং-প্রদানপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদ তাহার নাম রাখিয়া 
ছিলেন - বৈষ্ণবদাস । কতই না উল্লাসভরে তিনি শ্রীগুরুসেবা 
ও  ভঙ্গনগীতিসমূহ কীর্তন করিতেন! প্রকট কালের 
শেষ-সময়ে তিনি ৮ নং হাজরা রোডন্থ দক্ষিণ কলিকাতা 
শ্রীগৌড়ীয়ঘঠে এই দীন লেখককে কিছু সেবার সৌভাগ্য 
নিয়াছিলেন। পরভুপাদ-প্রে্ঠ মহামহোপদেশক শ্রীমৎ কুঞ্জ 
বিহারী বিগ্তাভূষণ ভাগবতরত্ব ( অধুনা ্রীচৈতনামঠীচার্য শ্রীল 
ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ ) প্রভুর আশ্রয়ে অবস্থান-কালে 
নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। 

দ্বিতীয় বালকটার নাম-_শ্রীপঞ্চানন সমাদ্দার, নিবাস_ 
হশোহর জেলার অন্তর্গত বিনৌদনগর-গ্রামে | ইহার পিতুদের 
স্বধামগত আতাঁরিণীচরণ সমান্দার মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের নিকটে হরিকথা অবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন; 


রত 


একবার তাঁহাদের গ্রামেও ঠাকুরের শুভবিজয় হইয়াছিল। 


১৫৬ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 





ত পপপাপিপপপপসপ্পসাসাসে 


কিন্তু সেই পরিচয়ে নহে, তবে নিশ্চয়ই পূর্ব-সঞ্চিত সুকৃতির 
বলে নবদীপ ও হরিদ্ারদর্শনীভিলাষে দ্বাদশ বৎসরের বালক 
গঞ্চানন বাঁটার কাহীকেও ন! বলিয়া শেষ রাত্রিতে গৃহ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক নবদ্বীপে চলিয়া আসেন এবং কোনও অজ্ঞাত 
মহাপুরুষের আকর্ষণে শ্রীধাস মারাপুরে আসিয়া উপস্থিতে 
হন। এই মহাপুরুষ প্রতুপাঁদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর। এই 
বালক গ্রীল প্রভুপাদের নিকটে অবস্থানকালে কলিকাতায় 
সা-নগর বিদ্যালয়ে ও নবদ্বীপে হিন্ক্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কর্ণপুটে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ- 
নিঃস্থত সিদ্ধান্তামূত-পাঁনেই তিনি স্গ্রদীয়বৈভবা চার্ষ-পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণ হইয়াছেন এবং সুকবি, স্ুসাহিত্যিক ও বিবিধ-কলা- 
বিদ্যায় স্নিপুণ-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৩২, 
বঙ্গাব্দের ১৯শে আঁবণ, ১৯১৩ হষ্ট্াব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে 
গ্রীল প্রভুপাদ তীহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া নাম রাখেন 
'পরমানন্দ'। ইনি বিদ্যারত্ু, ভক্তিকুগ্তর, উপদেশক প্রভৃতি 
গ্রীগৌরাদীর্বাদস্থচক উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে 
ভীগবতপ্রেস' স্থাপিত হইলে তিনি তাহার কার্ীধ্যক্ষরূপে 
উপার্জিত অর্থদবরা গ্রীচৈতন্তমঠের-ও চাপাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদীধর 
মঠের সেবা করিয়াছেন। ইনি আমাদের নিকটে 'ভ্রীপরমানন্দ 
বিদ্ঠারতু-নামে খ্যাত এবং বর্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা 
গ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের অন্যতম সেবায়েত । 
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৮ সিসাসিন্পাটিটট 
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যাহার একান্তিক আগ্রহে ও বাহাকে দক্ষিণহন্তন্বরূপে 
পাইয়া গ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপনপূর্বক মহাপ্রভুর 
বামী প্রবলভাবে প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্য- 
মঠ ও তংশাখা প্রীগৌঁ়ীয়ঠসমুহের বর্তমান সভাপতি, আচার 
ও সেবায়েত ত্রিদণ্ডিপাদ গ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ ; 
সন্যাসের পূর্বনাম_ মহামহোপদেশক প্রীমং কুঞ্জবিহারী বিদ্যা 
ভূষণ ভাগবতরত্ব আচার্যত্রিক। আমরা তাহাকে 'আচার্যর্রিক 
প্রভ্‌! বা কুঞজদা-সন্বোধন করিতাম। ইহার আবির্ভাব 
হইয়াছে যশোহর জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া-গ্রামে । তাহার 
সেই গ্রামস্থ আলয় সপাধদ গ্রীল প্রভ,পাঁদের পদ্রজে দুইবার 
অভিষিক্ত হইয়াছে। তীহার গুরুসেবার উচ্ছল আদর্শ অতি 
অন্পস্থানেই দুষ্ট হয়। ইনি সর্বপ্রথম গ্রীন প্রভূপাদের দর্শন 
পাঁইয়াছিলেন ১৯১৪ খষ্টাবকের ফাক্সন মাসে -দোলপূৰ্ণিমায় 
মহাপ্রভ, প্রীগ্রীগৌরহরির আবির্ভাবোংসব-বাসরে_ মহাপ্রভর 
আবির্ভাকধাম শ্রীমায়াপুরে, সাক্ষা আবির্ভাব-পীঠে_প্রীজগ- 
ন্নাথমিশ্রের আলয়ে ! এই আলয় প্রীযোগপীঠ নামে খ্যাতি। 
উক্ত দিবস তাঁহার পরম বন্ধু (অধুনা স্থধামগত ) প্রীপাদ সখী- 
চরণ রায় ভক্তিবিজয় (বে গ্রহণাপ্তে নাম প্রীপাদ সখীচরণদাস 
বাবাজী মহারাজ ) মহোদয়ের সহিত কোলবীপে (সহর 
নবহীপে) পরমহংল বাবাজী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর- 
কিশোরদীস গোস্বামীর নিকটে “কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 
শান্ত। ভুক্তি-ুক্তি মিন্ধিকামী স্কজি অশাস্ত ॥- প্রীচৈতন্য 


১৫৮ ্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


চরিতাযৃতের টে বাণীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাহার আশীর্বাদ 


গ্রহণপূর্বক শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। অকন্মাং 
নিজ নিত্য পাষ্দকে সম্মুখে পাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাহার 
এবং উপস্থিত অন্তান্ত ভক্তগণের নিকটে পরমোল্লাসে শ্রীটৈতন্থ 
চরিতামুতের 'শ্রীরূপশিক্ষা” হইতে “ব্রন্মাণ্ডভ্রমিতে কোন 
ভাগ্যবান্‌ জীব। গুরুকৃষ্প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥” 
প্রভৃতি পরারসযূহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । আল প্রভূপাদের 
শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন | বেষ্ণব- 
ধর্মের মধ্যে বিচারের কথা, আছে, বৈষ্ণবধর্মীবলম্থিগণের মধ্যে 
পণ্ডিত আছেন, ইহ! তিনি এই প্রথম উপলব্ধি করিলেন। 
ইতঃপূর্বে বৈষ্বক্রব 'অপদন্প্রদায়সমূহের কার্যকলাপ দেখিয়া 
তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ বিতৃষণ ছিল। শ্রীল প্র 
পাদের নিকটে বৈষ্বধর্মের স্নির্মল আলোক প্রাপ্ত হইয়া এবং 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে নির্মলচরিত্র শাঙ্্রচ্ব আছেন প্রতাক্ষ করিয়া 
বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইল এবং অধিকতর 
জাঁনিবার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু তখন তিনি কলিকাতায় পোষ্ট 
অফিসে কার্য করেন, সুতরাং বেশীদিন থাকিবাঁর স্থযৌগ হইল 
না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের উত্থানৈকাদশী তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ 
শ্রীল গৌরকিশৌর্দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজ কোলঘীপে 
নিত্যলীলীয় প্রবেশ করেন। তাহার দর্শনে আসিয়া তিনি 
দ্বিতীয়বার শ্রীল প্রভৃপাঁদের দর্শন প্রাপ্ত হন এবং দুদিন পরে 
শ্রীধাম মায়াপুরে শরীব্রজপত্তনে যাইয়া শ্রীল প্রতুপাদের শ্রীমুখে 


্ীনতক্তিবিনোদ-আসন ও শীগোৌডীয়মঠ ১৫৯ 


দুই ঘণ্ট। হরিকথ। শ্রবণর সৌভাগা প্রাপ্ত হন। এইবার 
হরিকথায় এননই আকুষ্ট হইলেন যে, কলিকাতায় বাইয়া ছুই 
মাস ছুটির জন্য দরখাস্ত করিলেন; ছুট মধু! হইলে তিনি 
শ্রীথাম মায়াপুরে আনিয়া গ্রীল প্রহপারের নিকটে একান্ত" 
ভাবে হরিকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ ভক্ত 
ভাঁগবতগণের উজ্জল চরিত্র ব্যাধ্যা-প্রস্গে যখন তুলনামূলক 
বিচারে কষ্ণাভক্ত অসদ্গণের বিষয় বর্ণন করেন, তখন শ্রীমং 
কুঞ্জবিহারী বিদ্তাভূষণ ধীহাদিগকে মহাপুরুষ স্থির করিয়াছিলেন 
তাহাদের অধিকাংশই মহাপুরুষ ত' দুরের কথা, কনিষ্ঠা ধিকারি- 
তক্ত-পর্যায়ে পর্যন্ত স্থান পাইবার অযোগা লক্ষ্য করিয়া 
প্রথমতঃ তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং চলিয়া যাইবার অভিলাষ 
করেন, কিন্তু শ্রীমং পরমানন্দ প্রভুর অনুরোধে আরও কয়েক 
দিন থাকিয়। গ্রীল প্রতুপাদের বাণী শ্রবণের পরে এরূপ শ্রন্ধা্বিত 
হন যে, শ্রীল প্রভুপাদের চরণে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। 
দীক্ষাগ্রহণান্তে শ্রীল প্রভুনাদের কপাশক্তি তাহাতে বিশেষ- 
ভাবে সঞ্চারিত হওয়ায় তিনি উল্লানভরে শ্রীল প্রহুপাদের চরণে 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন_“প্রভুপাদ ! এই স্থানে আসিয়া কয়জন 
লোক আপনার এই অগমোধ্বভিজংসম্পন্ন শ্রীচৈতন্তবাণী- 
শ্রবণের সৌভাগ্য পাইবেন? কলিকাতায় পৃথিবীর প্রায় 
সকল স্থানের লোকই গমনাগমন ও অবস্থান করিয়া থাকেন। 
সুতরাং কলিকাতায় আপনার অবস্থানের বাবস্থা হইলে 
বিভিন্ন স্থানের শ্রন্ধালু জনগন আপনার হরিকথা শ্রব্দ করিয়া 
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১৬০ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ধন্য হইতে পারিবেন” গ্রীল প্রভুপাদ প্রস্তাবটা অনুমোদন 
করিলে তংপ্রে্ঠ জ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিষ্তাভূষণ প্রভু ১৯১৮ 
খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে পরেশনাথ মন্দিরের সংলগ্ন ১নং 
উল্টাডাঙ্গা জংসন রৌডস্থ আলয়টা মাসিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া 
করিলেন। গ্রীল প্রভুপাদ তথায় এ নভেম্বর মাসেই 'ভ্রীভক্তি- 
বিনৌদ-আসন' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাড়ী ত' ভাড়া হইল; 
কিন্তু. ভাড়| সম্পূর্ণভাবে বহন করিবার মত কোন অর্থ 
সংস্থান তখন ছিল না। একমাত্র গ্রীল প্রভুপাদের কৃপার উপর 
নির্ভর করিয়া রিক্তহস্তে এ বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। আসনের 
তহবিল- শুন্য ; সম্বল_ মাধুকরী ভিক্ষা! ১ তাহাও তখন আরম্ভ 
হয় নাই; কারণ তখনও কোন সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ বা 
্রহ্মচারী ভগবতকথা প্রচারের আন্ুকুল্য-সংগ্রহের জন্য যোগদান 
করেন নাই। শ্রীমৎ কুগ্রবিহারী বিদ্যাভূষণ তখন অতি অল্প 
বেতনে সরকারী চাকুরী করেন? তৎসব্বেও তিনি গৃহস্থ ভক্ত" 
গণের মধ্যে অগ্রনী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-প্রচারের জন্য 
সমস্ত দায় গ্রহণ করিলেন। এক দিকে যেমন ছিল শ্রীল 
প্রভুপাদের অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্ব, অপর দিকে তেমনই ছিল তৎ 
্রেষ্ঠবিগ্রহ শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিষ্ঠাভূষণের অমানুষিক গুরুসেবা 
বুদ্ধি এবং তীহার হৃদয়ে ছিল হরিকথা-প্রচারের এক অতুলনীয় 
উৎসাহের আগ্নেয়গিরি । এই ছুই-এর সন্মিলনে প্রকাশিত 
হইল এক অমূল্য রতনের খনি এবং তাহাই হইল--শুদ্ধ হরি 
কীর্তনের মহাযজ্ঞগীঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সস্থাপনের সর্বপ্রথম 
ভিত্তি। কায়মনৌবাক্যে ত’ বটেই, অধিকন্তু পরিশোধ করিতে 
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রিকি কারার eee Tar ২০ মলের মলমতি রাসনসসেপান 


পারা যাইবে কিনা তাহা কিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া প্রভূত 
খণ গ্রৃণপূর্বকও শ্রীমং কুগ্ধবিহারী বিছ্যাডুষণ গুরুসেবার ও 
ব্ীচৈতন্তবানী-প্রচারের যে উচ্ছল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহ! অতুলনীয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। এই 
জন্যই উহার প্রতি গ্রীল প্রভুপাদের অপরিসীম জ্রেহ পরি” 
লক্ষিত হইয়াছে। 

১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ (১৯১৯ খুষ্টান্দের ৫ই 
ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা, ১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রৌডক্ছ 
শ্ীতক্তিবিনোদ আসনে’ শ্রীপ্রীবিকুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব 
মহোংসব-বাঁসরে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী 
ঠাকুর হরিকীর্তনমুখে শ্রীবিশ্ববৈষকবরাজসত! পুনঃ সংস্থাপন 
করিয়। সভার প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে একটি সাঁরগর্ভ ভাষণ 
প্রদান করেন। ভাষণের মর্ম_শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর- 
প্রব্িত, শ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত ৷ শ্রীসজ্জনতোষণী নারী 
মাসিক-পত্রিকার ২১শ বে ৯ম সংখ্যায় 'স্্বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা!” 
শীর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ্রীজন্াষ্টমী-বাঁসর ১লা ভাদ্র হইতে 
২৩শে ভাদ্র পথন্ত শ্ীভক্তিবিনোদ-আসনে হরিস্মরণ উৎসবের 
বাবস্থ। হয়। এই উৎসবকাঁলের মধ্যে ১৮ই ভার আসনের 
সম্িকটস্থ বিঙ্গীয়'সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে এক মহতী সভায় 
‘প্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুত চরিত ও শিক্ষা'-সম্বন্ধে বিভিন্ন 
প্রসিদ্ধ বক্তা ভীষণ দিয়াছিলেন। সভাটী আহ্বান করিয়া 


১৬২ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


পপ ~~~ AAA Ant 


ছিলেন ‘সীভক্তিবিনোদস্থৃতিসংরক্ষণণলমিতি এবং সভীর 
সভাপতি ছিলেন প্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাশ্বরত এসএ, পি- 
আর-এস্‌। বন্তুগণের মধ্যে ছিলেন মহামহোঁপদেশক শ্রীঅজিত- 
নাথ ন্যায়রত্র, রায় শ্রীষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ, বিএল, 
ভক্তিভূষণ ; মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গ্রীসতীশচন্দ্র বিষ্তাভূগণ এম্‌এ, 
শীএইচ-ডি, পণ্ডিত শীবৈকুষ্ঠনীথ বেদীন্তবাম্পতি প্রন্ভৃতি । 
ঠাকুরের আবির্ভাবতিথিতে আসনে ত্রিশ মণ চাউলের বিরাট, 
উৎসব হইয়ীছিল। ফরিদপণ্র জেলার পালংএর নিকটবর্তী 
ডোমসার গ্রামের ভূম্যধিকারী রাঁজধি স্া্রজেন্্রকুমার রায় 
মহাশয় উৎসবের জন্য এই চাউল সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং একশত 
টাকা দিয়াছিলেন। এই উৎসব হইতে বরাবর দেখা গিয়াছে, 
গ্রীল প্রভুপাদ যখন যাহা অভিলাষ করিয়াছেন, তখনই তাহা 
নির্ধিত্রে সুসম্পন্ন হইয়াছে । টাকার অভাব বা কোনও প্রকার 
বিদ্ধ অন্তরায় হইতে পারে নাই৷ 

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন যে আলয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তাঁহার দ্বিতলে একটা প্রশস্ত গৃহ ছিল; তাহাতে শ্রীল প্রস্থ 
পাদ অবস্থান করিতেন। এক তলায় থাকিতেন তাঁহার ৪ জন 
গৃহস্থ শিশ্য__আ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ( অধুনা শ্রীচৈতন্ত- 
মঠাচার্য শ্রীমন্তক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ), শ্রীপাদ হরিপদ 
বিদ্তারত্র এম্‌ঞ বিএল্‌, (অধুনা শ্রসপ্তক্তিসীধক নিধন 
মহারাজ ), আপাদ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ ( পরে শ্রীমন্তক্তিপ্রদাপ 
তীর্থ মহারাজ ( অধুন! স্বধামগত) ও আপাদ হশোরানন্দন 


শশা 


দ্ীক্তিবিলোদ-আসল ও উনগ্ৌড়ীয়মঠ ১৬৬ 


ভাগবতভূষণ (অধুনা স্থধামগৃত)।. প্ীভক্তিবিনোদ-আসনেই 


প্রথম শীখা। এই শ্রীমঠে ত্রিদগ্ডিসম্যাসী ও ত্রহ্মচারিবৃন্দ 
্রীবগ্রহের সেবাপুভাদি ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে পাঠ কীর্তন এবং 


. গ্ৰন্থাদি ও একমাত্র পাপ্তাহিক পারমারধিক পত্র 'গোঁড়ীয় প্রকাশ 


করিতে থাকেন। এই শ্রীপত্রের প্রবর্তক শ্রীল প্রভুপাদ। 
ভীচৈতন্তনঠের ন্যায় শাখা জ্রীগৌড়ীয়মঠেও '্রীত্রীগুরু-গৌরাঙ্গ- 
গান্র্িকা'গিরিধারী'র সেবা প্রকাশিত হইয়াছেন। সাপ্তাহিক 
গৌঁড়ীয়ের প্রথম বর্ন প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২৯ 
হঙ্গাকের ২র! ভাদ্র, ১৯২২ খষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট । সম্পাদক 
ছিলেন- শ্রীপাঁদ হরিপদ বিদ্যার এমএ, বি-এল্‌। 


স্কিপ 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
শ্রীল প্রভূপাদ-প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ 


ভ্ৰীগ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু প্রকট-লীলার শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 
কাল তদীয় ছুই জন্‌ মর্সবিদ্‌ পার্ধর_ গ্রীল শ্বরূপ দামোদর ও 
গ্রীল রায় রামানন্দসহ নিরন্তর যে প্রেঘরস আতাদন করিয়া- 
ছেন তাহার পরতমতা প্রদর্শনপূর্বক জীবাত্মার নিত্যধর্ম ও 
নিত্যকল্যাণপ্রদ নবনবচমতকারিতীযুক্ত অপ্রাকৃত প্রেম 
বিশ্ববাসী জনগণের নিকটে প্রচারের জন্য শ্রীল প্রতুপাদ প্রকট- 
লীলার শেষ অষ্টাদশ বর্ষে নিম্নলিখিত প্রচার-কেন্্রসমূহ স্থাপন: 
করিয়াছেন । 

জ্রীনব্ধীপ মণ্ডলে--১ | আঁকর মঠরাজ জীচৈতন্যমঠ__ 
অন্তর্ীপ প্রীধাম মায়াপুর ; এই মঠরাজের ২৯ চুড়াযুক্ত নরম, 
মন্দির শ্রীপাঁদ মদনমোহন ভক্তিমধুকরের অর্থীনুকুলো ১৯২৬ 
খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছে । ২ শ্রীমুরারিগুপ্ডের পাট 
স্রীধাম মায়াপুর, ৩। প্রীঅদ্বৈততনন-_প্রীধাম মীয়াপুর, ৩। ক। 
প্রীগদাধরাঙ্গন_(প্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট'লীলার পরে তদীয়" 
ইচ্ছান সারে তাঁহার প্রে্ঠবিগ্রহ বর্তমান গ্রীচৈতন্তমঠাচার্য শ্রীল 
ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারালকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) শ্রীধাম 
মীয়াপুরে শ্রীঅদ্তভবন'সংলগ্র। ৪ | জ্ীত্রীবাসাঙ্গন_- 
প্রীধাম মায়াপুর, ৫।  অস্থুকুলকৃষ্ণানুশীলমাগার_ প্রীধাম 
মায়াপুর। (১৯৩৬ খষ্টাবে স্থাপিত), ৬। প্রীযোগপীঠ 
(ইহা প্রভুপাদপ্রতিষিত না হইলেও গুল প্রভুপাদের 


'্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ ১১৫ 


তত্বাবধানে ইহার সেবাপুজা চলিয়াছে এক বর্তমান 
সময়ে গ্রীচৈতন্ঃমঠের পরিচালনাধীনে চলিতেছে |) শ্রীধাম 
মায়াপুর ; প্রীযোগপীঠের তভ্রভেরী মন্দির প্রীপাদ সখীচরণ 
রায় ভক্তিবিজয়প্রভুর অর্থান্ুকুলো ১৯৩১ শাস্টান্দে নির্মিত 
হইয়াছে। হ্াধীন-ত্রিপুরাধিপতি ধর্মবন্ধর পঞ্চতী বীর 
বিক্রমকিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর ১৯৩৫ খষ্টান্দের ২০শে 
মার্চ গ্রীগ্রীগৌরাবির্কবাসরে এই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন 
করিয়াছেন। ৭। শ্রীজয়দেব গৌঁডীয়মঠালর-_শ্রীনাথপুর, পোঃ 
রীমায়াপুর, গীতগোবিন্দরচয়িতা শ্রীভয়দেবের স্থান। ৮! 
কাজির সমাধি মন্দির__শ্রীধাম মায়াপুর, ৯। হ্থানন্দসুখদ- 
কুঞ্জ (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনন্থল; এই স্থানে শ্রীল 
প্রভুপাদক্তুক শ্রীল ভক্ভিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি স্থাপিত 
হইয়াছে )__স্থরূপগঞ্জ,  গোক্রমদীপ । ১*। সববর্ণবিহার 
গৌঁড়ীয়মঠ_নুবর্ণবিহার, গোদ্রমদীপ। ১১। তেতিয়া কুঞ্জ" 
কানন। ১২। মধ্যদ্ীপ শ্রীগৌড়ীয়মঠ- রা ওতারা, মধাহীপ } 
(অধুনা এই দীপে চরমাজদিয়ায়ও একটা মঠ হইয়াছে) 
১৩। প্রীগৌরগলীধরমঠ, ( ইহা শ্রীগৌরপাঁধদ শ্রীিজ্ঞবানী- 
নীথ-প্রতিষ্ঠিত ্রীগ্ীগৌরগদাধরের প্রাচীন সেবাস্থল। এই 
শ্রীল গ্রভুপাঁদ সেবার উজ্জলাবিধান 


প্রাচীন সেবাগ্রহণ করিয়া 
শ্রীসার্বভৌম 


করিষাছেন । )_ টাপাহাটা, ঝ্তুৱীপ, ১৪। 
গৌডীয়মঠ_ বিদ্তানগর, গঙ্গানন্দপুর, ভহ্ু্রীপ, ১৫। শ্রীমোদ- 
ক্রম গৌডীয়মঠ_ মামগাহী, মৌদদ্রমহীপ । শ্রীল হৃন্দাবনদাস 


১৬৬ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ঠাকুরের আবির্ভাবপীঠ)। ১৬1 মোদ্দ্ৰম ছত্ৰ, মামগাছা, 
মোদক্রমহীপ ৷ ১৭। আ্রীরুদ্রবীপ গৌড়ীয়মঠ_ রুদ্রপাড়া ( রুদ্র 
দ্বীপ ) পোঃ শ্রীমায়াপুর । 

গৌড়মণ্ডলের ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে ১৮। 
প্রীকুঞ্জকুটীর_'কৃষ্ণনগর । ১৯। একায়নমঠ- গোবিন্দপুর ( হীস- 
খালি ), ২০ শ্রীগৌড়ীরমঠ_বাগবাজার, কলিকাতা $ ১৯২০ 
খাষ্টাব্দে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্দি জশনরৌডে স্থাপিত, পরে 
১৯৩০ খাষ্টান্দে বাঁগবাজারে নিমিত মঠালয়ে স্থানান্তরিত । 
প্রীমন্দিরাদি-নির্ঠাণের সম্পূর্ণ অর্থান্ুকুল্য করিয়াছেন ্লীগৌড়ীয় 
মঠের আদি শিল্পী আচার্যত্রিক গ্রাম কুপ্ধবিহারী বিদ্তাভূষণ 
ভাগবতরপ্রভুর ( অধুনা শ্রীচৈতম্থমঠাচার্য এল ভক্তিবিলাস- 
তীর্থ মহারাজের) হরিকথায় প্রেরণাপ্রাপ্ত সতীর্থ শ্রীপাদ 
জগবন্ধু ভক্তির্রন (জে, বি, ডি)। ২১। দক্ষিণ কলিকাতা 
্রীগৌড়ীয়গঠ (ইহ! গ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুদারে তাহার অপ্রকট- 
লীলার পরে তাঁহার প্রেষ্ঠবিগ্রহ বর্তমান শ্রীচৈতন্টমঠাচাধ 
গ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাঁজকর্তৃক প্রথমতঃ ১১৪এ ল্যান্স" 
ডাউনরোডে প্রতিষ্ঠিত তৎপরে ৮নং হাজরা রোডে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিল; এক্ষণে ইহ। ২৯এ/১ চেৎলা সেণ্টাল রোডে 
নিজস্ব আলয়ে স্থিত । ২২। রাণাঘাট শ্রীগৌড়ীয়মঠীসন। ২৩। 
গ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাট চাঁকদহ; শ্রীল প্রতুপাদকর্তুক 
১৯০১ খষ্টাব্দে এই সেবা গৃহীত হইয়াছে। ২৪ পুঁড়া গৌড়ীয়" 
ম$_ পু'ড়া, ২৪ পরগণা। ২৫ । শ্রীমাধ্ব-গৌঁড়ীয়মঠ-_ঢাকা, 


পরী প্রভুপাদ- "প্রতিষ্ঠিত ম্ঠসমূহ ১৬৭ 


১৯২১ টা ৯*নং নবাবপুর রোডে স্থাপিত, পরে ১৯৩৭ 
খষ্টান্দে নারিন্দায় ৫৫1৫৬নং ভাগবত শঙ্ঘনিধিরোডে নিজ 
আলয়ে স্থানীস্তরিত। ২৬। প্রীগোপালজীর মঠ- কমলাপুর, 
২৭। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ _বালিয়াটি, ঢাকা। ২৮। শ্রীজগরাথ 
গৌঁডীয়মঠ_ময্মনসিহ | ২৯। আমলাযোড়া প্রপনাশ্রম 
পোঃ রাজবাধ, জেল! বর্ধমান। ৩০1 সীভাগবতজনানন্দ 
মঠ-_-চিরুলিয়া, পোঃ বাহুদেবপুর, জেল! মেদিনীপুর $ ১৯২৬ 
খষ্টাব্দে স্থাপিত ৷ ৩১। অমন্্রি গৌটীয়মঠ._ জেলা মেদিনী- 
পুর, ৩২ । দা্্জিলি লং গৌভীয়মঠ, ১৯৩৬ খণটাব্দে স্থাপিত। 
শ্ৰীক্ষেত্ৰসণ্ডলে _*৩! প্রীপ-কুযোন্তমমঠ--প,রী ; ১৯২৬ 
খট্টাব্দে প্রকাশিত । ৩৪ ৷ নীলাকুঠী, স্ব্গগির- পুরী ৷ ৩৫। 
গ্ৰীরহ্মগৌড়ীয়মঠ _আলালনাথ ( অলারপ,র) জেল! পরী । 
৩৬। শ্ত্রীত্রিদন্তি গৌড়ীয়মঠ_ ভুবনেশ্বর; ১৯২৪ খানে 
প্রতিঠিত। ৩৯ । তীমচ্চিদানন্দমঠ_কটক, পরী; ১৯২৬ 
খণ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। 
ভ্রীব্জমণ্ডলে - ৩৮1 শীক্ণচৈতন্যমও স্রীবুন্দাবনে ১৯২৬ 
খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেন্বর স্থাপিত ! ৩৯) ভীকুষ্ণচৈ তন্যমঠ-পীঠ 
নি ৪০ শ্ৰীমথ্‌র! গৌড়ীয় মঠালয়_ বিশ্রাম" 
ঘাট, মরা | ২১। বর্মীনা গৌড়ীয় মঠালয় - বধাপা, জেলা 
৪২। প্রীসঙ্কেতবিহারীমঠ ( এই স্থানে নেত্রীল প্রস্থ 


মথ্বী ! ত 
পাদ প্রাচীন সেবা গ্রহণ be $৩। নন্দগ্রাম গৌডীয়- 
২1 প্রীগোষ্ঠবিহারীমঠ- 


মঠালয়-_নন্দগ্রাম, মৃথ,র! ! 3। 


বি প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


শেধশীয়ী, পোঃ হোডোল, ভেলা গুরুগগাও, পাঞ্জাব। ৪৫। 
প্রীগোবর্ধনকুটার__:গাবধন, জেলা মথুরা। ৪৬। ব্রজব্ীনন্দ- 
সুখদকুঞ্জ (গ্রীল ভক্তিধিনৌদ ঠাকুরের পুষ্পসমাধি ) শ্রীরাধা- 
কুণ্ড। 8৭। প্রীবুঞ্জবিহারীমঠ-শ্রীরাধাকুণ্ত, জেলা মথুরা। 
৪৮। গ্রীগোর্ঠবাটী_ ্ীরাধাকুণড, জেলা মথুরা । 

ভারতের অন্যান্য স্থানে-$৯। প্রীচৈতন্যগোড়ীয়মঠ,_ 
ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভুম । ৫৭। সরভোগ 
গৌড়ীয়মঠ_ চক্ডকা, জেল। কামরূপ, আসাম । ৫১। গোয়াল" 
পাড় প্রপন্নাশ্রম -আসাম | ৫২। শ্রীরামানন্দ গোৌডীয়মঠ = 
কবভূর, জেল। ওয়েষ্ট গোদাবরী, পুণাতোয়া গোদাবরীর তীরে 
(শ্রীশ্রীগৌররামানন্দ মিলনস্ানে ) ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত । 
৫৩। মাদ্রাজ শীগৌড়ীয়মঠ,-_গৌঁড়ীয়মঠরোড, মাদ্রাজ _ ১৪; 
১৯৩২ খষ্টাবদ স্থাপিত । ৫৪ । গয়! গৌডীয়মঠ,_রম্ণা রোড, 
গয়া, ১৯৩৫ খষ্টাব্ে স্থাপিত । ৫৫। পাটনা গৌড়ীয়মঠ,_ 
পোঃ ৰীকীপুর, কদমকুয়া, বিহার । ৫৬ শ্রীসনাতন গোঁড়ীয়মঠ 
_বেনারসসিটি, ১৯২৬ খষ্টাব্দে স্থাপিত। ৫৭। শীরূপ- 
গৌড়ীয়মঠ-_এলাহীবাদ, ১৯২৯ খষ্টাব্দে স্থাপিত। ৫৮। 
আপরমহংসমঠনৈমিষারণ্য, পোঃ নিমসীর, জেলা সীতাপুর | 
৫৯। শ্ৰীসারন্বত গৌড়ীয়মঠ_হরিদছার, জেলা সাহারণপুর, 
ইউ,পি। ৬০। দিল্লী গৌড়ীয়মঠ,_ 3৩নং হনুমান রোড, 
নিউনিল্লী, ১৯২৯ খষ্টাব্দে স্থাপিত । ৬১ ৷ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ 
কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর, কণীল, ১৯২৭ খ্টাব্দে স্থাপিত। ৬২। 





_ ভক্তিশান-প্রণর়ন গু প্রচারে শল প্রভূপাদ ১৬৯ 


বালেশ্বর গৌর মঠগীঠ, বালেশ্বর। ৬৩। বোনে গৌড়ীয়- 
মঠ, কল্যাণদাস বিল্ডি, গোয়াপিয়র ট্যাঙ্ক রোড, বোম্ছে ৭; 
১৯৩০ খণ্টাব্দে স্থাপিত! 

ভারতের রাহিরে--৬৪। রেদুণ গৌঁড়ীয়মঠ_-২২৪, লুইস 
ষ্টীট, রেদ্দুণ ; ১৯৩৬ খৃষ্টাবে স্থাপিত। ৬৫1 লণ্ডনগোঁডীয়মঠ 
কার্যালয় ৩, গ্রষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন ; এস্‌, ডব্লিও 
এ, লণ্ডন ; ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে স্বাপিত। ৬১1 বালিন গোৌড়ীয়মঠ 
কার্যালয়_-বাঁলিন। 


০ = 


ত্রয়োবিৎশ অব্যাম্ন 

ভক্তিশান্ত্র-প্রণয়ন ও প্রচারে শ্রীল প্রভুপাদ 

পরমার্থ গ্রন্থাদি ও পত্রিকাসমৃহপ্রকাশ ও প্রচারের জঙ্ট 
শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়মগ্ুলের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন 
করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে প্রভুপাদ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে 
মাঘ তারিখে কলিকাতা কালীঘাঁটে ৪নং সা-নগর লেনস্থ 
সুবৃহৎ ভবন মাসিক ৩৬. টাকায় ভাড়া করিয়া প্রচার-কার্য 
আয়ন্ত করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯১৩ 
খষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ) এই স্থানে ‘ভাগবত যন্ত্র স্থাপন করিয়া 
'অমৃতপ্রবাহভাস্কা ও  'অন্তুভাষ্ঞ'সহ 'শ্রীচৈতন্ঞচরিতামুত, 
গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকাসহ শ্রীমন্তাগবদ্গীতা, 
উৎকল কৰি শ্রীল গোবিন্দদাস-বিরচিত  'ভ্রীগৌর- 


১৭০ প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বত শী ঠাকুর 


২২০ া্পিম্পিম্পিসপপাম্পা্পাপ কি কিক 


কফোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ বি থাকেন। পারার 
সন্বীর্তন হইত এবং গ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতেন। যাহারা 
কীর্তনে আঁসিতেন, ভাহাদের কাহারও মুখে একদিন 'ভুবন- 
মোহিনি রাধে'--এই উক্তি শুনিতে পাইয়া গ্রীল প্রভুপাদ 
বলিলেন যে, প্রীমতী বৃষভান্ুনন্দিনী ভুবনমোহন অপ্রাকত 


নবীনমদন প্রীশ্যামহন্দরেরও মনৌমোহিনী, স্থৃতরাং তাঁহাকে 


'ভুবনমোহিনী” বলিবার পরিবর্তে ভুবনমৌহনমনৌমোহিনী 
বলাই সিদ্ধান্তসঙ্গত। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাঁদ বহুক্ষণ হরি" 
কথ৷ কীর্তন করিয়া প্রাকৃতসহজিয়া-সমাঁজে শ্রীমতী রাধিকার 
নামে মাতীমাতির ছলনায় যে প্রাকৃত বুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, 
তাহা খণ্ডন করিয়া শ্রীমতী বুবভানুনন্দিনী-সন্বন্ধে শ্রীরূপান্নগ 
সিদ্ধান্ত বর্ণন করেন। এই সা'নগরের আলয়ে কয়েকজন 
সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি গ্রীল প্রভূপাদের নিকট দীক্ষা ও মহামন্্ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে শ্রীভাগবতযন্ত 
সা-নগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত হয়। 
এই স্থানে গ্রীল প্রভুপাদ ১৭শ খণ্ড 'জ্জন'তোবশী'র অবশিষ্ট 
সংখ্যাদ্বয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের শেষভাগে প্রকাশ করেন; তাহাতে 
'সংস্কার-দীপিকা” (সংক্রিয়াসারদীপিকার পরিশিষ্ট ) স্থান 
পাইয়াছে। ১৩২২ বঙ্গাব্দের প্রথম হইতে প্রীসঙ্জনতৌষণীর 
১৮শ খণ্ড ( বৰ্ষ ) গ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় পুনঃ প্রকাশিত 
হইতে থাকে। গ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবনধীপ-পঞ্জিকাও এই স্থান 
হইতে প্রকাশ করেন। শ্রীব্রজপত্তনে ১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩১শে 


ভক্তিশাপ্র প্রণয়ন ও প্রচারে শ্রীল শ্রভুপাদ ১৭১ 


মি ১০০০৯ 


সমাপ্ত করেন।  ত্রজপন্তনে শ্রীভীগবতযয্রে “সজ্জনতোবলী” ও 
*ভ্রীচৈতন্যরিতাযৃতাদি' শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা প্রকাশ সময়ে তিনি 
্রীচৈতন্চচরিতাযৃত' ও স্তব্মান!' ব্যাখ্যা করিতেন? ১৩২২ 
বঙ্গাব্দের 'আধাটমাসে 'প্রীভাগবত যন্ত্র গোয়াড়ী কুষ্ণনগরে 
স্থানান্তরিত হইয়! “ভাগবত প্রেস' নামে পরিচিত হয়। শরণা 
গতি জৈবধর্মভক্তিসন্দর্ডাদি বছবিধ ভক্তিগ্রন্থ ব্যতীত '্রীনদীয়া- 
প্রকাশ’ নামক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা এই স্থান হইতে 
প্রকাশ হইডে থাকে।  গ্রন্প্রকীশের আনুকূল্য-বিধানাৰ্থ 
বাহিরের কার্ধও প্রেসে লগা হয়। পরবর্তিকালে গ্রন্থ 
প্রচারের কার্য প্রভূতপরিমীণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের 
শ্রাবণ-মাসে ( ১৯২৩ বৃষ্টাব্দের আগষ্ট) কলিকাতায় ‘গৌড়ীয় 
প্রিংওয়ার্কস্‌ ১৯২৭ খ্টাব্দে শরীমায়াপুর ব্রজপৰন শ্রীচৈতম্ত- 
মঠে নদীয়াপ্রকাশ-শ্রিটিং ওয়ার্ক, এবং ১৯৩৬ খুষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে  'পরমার্থীপ্রিটিং 
ওয়ার্কস্‌’ স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ মৃদ্রীযন্্রকে “বড়খোল” 
নবৃহতমৃদক্” আখা দিয়াছেন। কারণ মৃদঙ্গের স্তায় ুদ্রাযন্ত 
শীহরিকীর্তনপ্রচারের অঙ্গ ; মৃদদের ধ্বনি যতদুর বিস্তুত হয়, 
মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচার্যবিষয় তদপেক্ষা বহুগুণ বিস্তার লাভ 
করে। বিভিন্ন ্রন্থবাতীত শ্রীল প্রহুপাদ এসকল মুদ্রাযন্তরে 
করকখানি পারমাধিক পত্রিকাও মুত্রণের ব্যবস্থ। করিয়া 


ছেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল*- 


১৭২ প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


Lael "গ্রীল ভক্তিবিনোদ 
১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৮১ খষ্টাব্দের এপ্রিল ) 
নডাইল হইতে 'সজ্জনতোধশীনায়ী যে পারমার্থিক-মাসিক- 
পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল. তাঁহার অপ্রকটলীলার 
পরে তাহা প্রভুপাদ শ্রীল সরম্ষতী ঠাকুরের সম্পাদকত্রে 
্ীমায়াপুরে ও কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবতযন্ত্রে মুদ্রিত হইতে 
থাকে । ১৯২৭ খণ্টাব্দের জুন মাস হইতে এই পত্রিকা 
“The Harmonist or Sajjanatoshani””— নামে 
ইংরাজী মাসিকরূপে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকত্বেই গোঁড়ীয়- 
প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত হয়। ২৫শ খণ্ডে (বর্ষে) এই ইংরাজী 
সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজী ব্যতীত সংস্কৃত ও হিন্দি 
ভাষার প্রবন্ধাদি কিছুকাল এই পত্রিকায় একাধারে স্থান 
পাইয়াছে। ১৯৩৪ খষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে এই 
পত্রিকা প্রীল প্রতুপীদের সম্পাদকত্বেই ইংরাজী পাক্ষিকরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

গোঁড়ীয়-_্রীপ্রীল প্রভুপাদের কুপাঁদেশে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 
ব্রা ভাদ্র তারিখে ( ১৯২২ খষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট ) পণ্ডিত 
শ্রীপাদ অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তসারদ ও পণ্ডিত প্রীপাদ 
হরিপদ বিষ্তারত্ব এমএ, বি-এল মহোদয়দয়ের সম্পাদকতাঁয় 
শ্রীগৌড়ীয়মঠের মুখপত্ররূপে সাপ্তাহিক গোঁড়ীয় গগোঁড়ীয়- 
প্রিটিং- ওয়ার্কসে? মুদ্রিত হইয়া সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 
গোঁড়ীয়ের দ্বিতীয় বর্মে শ্রীযুক্ত হুন্দরানন্দ বিগ্ভাবিনৌদ বি-এ 


ভক্তিপান্-প্রণরন ও প্রচারে গ্রীল প্রভুপাদ ১৭৩ 
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সহকারী সম্পাদক হন। কিছুকাল পরে মহামহোপদেশক 
শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ প্রভু সজ্ঘপতি, ত্রীপাদ হরিপদ 
বিষ্ঠা সঙ্বাধাক্ষ এবং শ্রীযুক্ত হুন্দরানন্দ বিষ্ভাবিনোদ 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
নদীয়।-প্রকাশ কৃষ্ণনগর গ্রীভাগবতপ্রেস হইতে ১৩৩৩ 
বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন ( ১৯২৬ খষ্টান্দের ২রা অক্টোবর ) 
তারিখে এই পত্রিকা সর্বপ্রথম পণ্ডিত প্রীপাদ প্রমোদভূষণ 
চক্রবর্তী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রাদকতে 
সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে একাধারে ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ত হইয়াছিল ১০৩৪ বঙ্গাব্দের 
৭ই কাঠিক (১৯২৭ যষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর ) | কিন্তু 
নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্তনের প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদ সপ্তাহে একবার 
মাত্র শ্রীপত্রের প্রকাশে সন্তঃ হইতে ন! পারিয়া প্রতাহ হরি- 
' কথাশ্রবণের স্থযোগ প্রননার্থ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফান: 
(১৯২৮ খুষ্টাজের ২৮শে ফেব্রুয়ারী) তারিখে কীর্তনাধা- 
প্রীগোক্রমন্বীপ-পরিক্রমণ বাঁসরে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতনা- 
মঠের নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে মুক্রণের ব্যবস্থ! 
করিয়া সমগ্র বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমাঁধিকপত্রিকারূপে 
দৈনিক নলীয়াপ্রকাশ" প্রবর্তন করেন। এই সময় হইতে 
শী সতের চতুর্ববর্ রি পর্যন্ত গ্রীপাদ প্রমোদভূবণ চক্রবর্তী 
মহোদয় দৈনিক নদীয়া প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন। তংপরে 
তিনি শ্রীল প্রত্থসাদের  কৃশাদেনে গৌজ্ীয়' পত্রিকার . 





১৭৪ গ্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


সম্পাদক বিভাগে সেবাকাঁধে নিযুক্ত হইলে গ্রীপাদ অতীন্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি মহোদয় উক্ত দৈনিকের 
সম্পাদক-পদে সেবা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। 'প্রতুপাদ 
শ্রীন সরস্বতী ঠাকুর গ্রন্থ স্চলনকারী এই অযোগ্য সেক 
দৈনিফ-নদীয়াপ্রকাশের আবির্ভাব হইতে গ্রীল প্রভুপাদের 
আপ্রকটীল।-প্রকশ-কাল পর্যন্ত শ্রীপ্রের কার্ধাধ্যক্ষ, 
প্রকাশক, প্রবন্ধ'লিখনাদি ও সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে 
সম্পাদকের সেবাভীর গ্রীপ্রীল প্রত্ুপাদের কৃপাদেশে প্রাপ্ত 
হইয়| ধন্ত হইয়াছিল। 

ভাগবত ১৯৩১. বৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর ( ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের 
২২শে কাঠিক) তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন 
মহারাজের সম্পাদকত্ে তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যের প্রীপরমহংসমঠ 
হইতে হিন্দিভীবার় পারমাধিকপাঁক্ষিকরূপে প্রকীশিত 
হইয়াছে । এই পত্রিকার প্রকীশ-তাঁরিখ প্রতি পূর্ণিমা ও 
প্রতি অমীবস্তা 

পরমার্থী_-১৩০৯ বদাব্দের ২রা। জ্যৈষ্ঠ ( ১৯৩২ খৃষ্টানদের 
১৬ই মে তাঁরিখে কটক গ্রীগচ্চিদ্ানন্দমঠ হইতে উৎকল 
ভাষায় পাক্ষিক-পত্রিকারপে প্রকাশিত। এই পত্রিকার 
প্রকীশ-তীরিখ প্রতি একাদশী । 

কীর্তন--১৩:৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র (১৯৩২ খষ্টাবের সেপ্টেম্বর) 
মানে পণ্ডিত শ্রীপাদ নিঘানন্দ সেবাতীর্থ বিএজি, বিটি 
সমপ্রদায়বৈভবাচার্য মহোদয়ের সম্পাদকত্ধে, আসাম-প্রদেশের 


ভক্তিশান্্-প্রণয়ন ও প্রচারে শ্রীল প্রভুূপাদ ১৭৫ 


গোয়ালপাড়া প্রপরাশ্রম হইতে আসামীভাঘায় মাসিক পত্রিকা" 
রূপে প্রকাশিত। 

উপরি উক্ত পারমার্থিক পত্রিকাসমূহ ব্যতীত শ্রীশ্রীল প্রভু 
পাদ লজ্যোতিবি্যা-অধ্যাপনা-কালে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের কাতিক- 
মাসে ( ১৮৯৬ খষ্টাব্দের অক্টোবর ) “বৃহস্পতি or ‘Scienti- 
£6 Idi’ নামক মাসিক-পত্রিকা, ১৮৯৯ টান নিবেদন! 
or ‘Sign Board’ নামক সীণ্তাহিক পত্রিকা এবং ১৩০৮ 
বঙ্গাব্দের বৈশাখ ( ১৯০১ খষ্টাব্দের এপ্রিল ) মাসে ‘জ্যোতিবিদ্‌’ 
নামক মাসিক পত্রিকা প্রবর্তন করিয়াছেন। এই সকল 
পত্রিকার প্রকাশ-স্থান কলিকাতা ১৮১ নং মাঁণিকতলা বীটস্থ 
ভক্তিভবন। 

‘বৃহৎ মৃদঙ্গ’ মুদ্রীযন্ত্রের সাহাঁযো যেসকল গ্রন্থ প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটার নাম এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে । 
এই সকল গ্রন্থের মধো বহুগ্রন্থ জীল প্রভুপাদের রচিত। 
এতগ্বাতীত গ্রীল ভক্তিবিলোদ ঠাকুরের ও অন্তান্ত গোঁস্বামি- 
পাঁদগণের রচিত বহু গ্রন্থও শ্রীল প্রভুপাদ সম্পাদন করিয়াছেন! 
গ্রীল প্রভুপাদ রচিত গবেষণা পূর্ণ কয়েকটা গ্রন্থের ও প্রবন্ধের 


তাঁলিকা-১।  প্রহ্লীদচরিত্র--১৮৮৬ খষ্টাবে দ্বাদশ বব 


বয়সে বাঙ্গালা পন্তে রচিত, ২। ভ্রমন্নাথমুনি, ৩1 বাখুনা- 
চার্ধ, ৪1 শ্রীরামান্জাচীর্ধ, ৫1 বঙ্গে সামাজিকতা, ৬ । 
ভ্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সি্বান্ত ৭! শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের অনুভাষ্ত, ৮! উপনদেশামৃতের অনুবৃত্তি, ৯! 


১৭৬ প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


নবদ্বীপ-পঞ্জিকা (১৯১৪ খখ্টা্দ হইতে প্রকাশিত ), ১০। 

দিব্যস্ীর বা আল্বর, ১১! জয়তীর্থ, ১২। গোদাদেবী, 
১৩। পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, ১৪। বৈষ্ণবস্মৃতি, ১৫। 
ভক্তাজ্ঘিরেণু, ১৬। কুলশেখর, ১৭। ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। 
অভক্তিমার্গ, ১৯। বিষ্ণুচিত্ত ২৭। গুরুর স্বরূপ, ২১। 
প্রবোধানন্দ, ২২। ভক্তিমার্গ, ২৩। অর্থ ও অনৰ্থ, ২৪। 
বন্ধ, তটস্থ ও মুক্ত, ২৫। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, ২৬। 
অন্ত্থীপ, ২৭। প্রকট-পূর্ণিম, ২৮। চৈতন্তাব্দ, ২৯। 
উপকুবাণ, ৩০। আচাধ-সন্তান, ৩১। আমার প্রভুর কথা 
(পরমহংস বাবাজী গ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামীর চরিত ), 
৩২ | বৈষ্ণবের বিষয়, ৩৩। বৈষ্ণববংশ, ৩৪। প্রাকৃতরস- 
শতদুষণী, ৩৫। গানের অধিকারী কে? ৩৬। সদাচার, ৩৭। 
অমায়া, ৩৮1 প্রীর্থনারসবিবৃতি, ৩৯। সঙজ্জন_ কৃপালু, ৪০ । 
শক্তিপরিণত জগৎ, ৪১। সঙ্জন--অকুতদ্রোহ, ৪২। সঙ্জন-__ 
সত্যসার, ৪৩1 প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে, 88 । নাগরী- 
মাঙ্গল্য, ৪৫ । সঙ্জন- সম, ৪৬। সজ্জন--নিদোষ, ৪৭। 
সঙ্জন__ বদান্তয, ৪৮। সজ্জন_-মৃতু, ৪৯। সজ্জন--অকিঞ্চন, 
৫০ ।  সঙ্জন-শুটি, ৫১। বৈষ্ণবদর্শন, ৫২। সজ্জন 
সর্বোপকারক, ৫৩। সঙ্জন--শাস্ত, ৫৪। গৌর কি বস্তু, 
৫৫। স্জন-_কৃষ্ণৈকশরণ, ৫৬। সজ্জন - অকাম, ৫৭। 

সঙ্জন_-নিরীহ, ৫৮। সঙ্জন- স্থির, ৫৯।- সজ্জন-_বিজিত- 
যড়.গুণ, ৬০। প্রীমুত্তি ও মায়াবাদ, ৬১। জীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ- 


ক্পর্পপাশিাপিশিপিসিপান্িসািশিপিনাপাশিশিস্াপিশিশিশপিশসপািস্পিস্পিসপা 


সক্কিশান্ত্র-প্রণয়ন ও প্রচারে শ্রীল প্রভুপাদ ১৭৭ 





সভা, ৬২। সঙ্জন__মিতভুকু, ৬৩1 ভক্তিসিদ্ধান্ত, ৬৪। 
সঙ্জন--অপ্রমন্ত, ৬৫1 সঙ্জন-_ মানদ, ৬৬ | সজ্জন” অমানী, 
৬৭। সঙ্জন-_ গম্ভীর, ৬৮1 সঙ্জন- করুণ, ৬৯। সজ্জন_- 
মৈত্র ৭০1 কালসজ্ঞার নাম, ৭১। শোঁক্রে ও বৃত্তত বর্ণ- 
ভেদ, ৭২1 গুরুদাস, ৭৩। দশা, ৭৪! দীক্ষিত, ৭৫। 
নির্জনে অনর্থ, ৭৬। অন! তুমি কিসের বৈষ্ণব ? (সঙ্গীত), 
৭৭। সঙ্জন- কবি, ৭৮। চাতুমীস্ত, ৭৯। পঞ্চোপাসনা, 
৮০ | বৈষ্ণবের স্মৃতি, ৮১! সংস্কার-_সন্দর্ভ, ৮২ । সঙ্জন__ দক্ষ, 
৮৩1 বৈষ্ঞব-মর্ধাদা, ৮৪ | সজ্জন - মৌনী, ৮৫। অপ্রাকৃত, 
৮৬1 শিক্ষাষ্টকের লঘু বিবরণ, ৮৭। সবিশেষ ও নিিশেষ, 
৮৮1 ভ্রীমন্াগবত, ৮৯। স্মার্ত রছুনন্দন, ৯*। হরিনাম 
মহামন্ত্র, ৯১। মন্ত্রোপাসনা, ৯২। নিষিদ্ধাচীর, ৯৩। বৈষ্ণব- 
মঞ্জুযা-সমাহৃতি, ৯৪! জ্ীমন্তাগবতের বিবৃতি, ৯৫! প্রতি 
সম্ভাষণ, ৯৩। শ্রীবাসপুভার অভিভাষণ, ৯৭। ভ্রীমন্াগ- 
বতের পুনরাবৃত্তি, ৯৮। প্রতিনিব্দেন,। ৯৯। বিজ্ঞপ্তি, 
১০০। ব্যাসপুজীয় প্রতাভিভাষণ, ১*৯। বার্ষিক অভিভাষণ, 
My Guru Puja, ১০৩। Rai Ramananda, 
১০৪ Relative Worlds, ১০৫ | পরতন্ত্জগন্দয়, ১০৬। 
পুরুষার্থবিনিণয়, 3e৭1 Afew words on Vedanta, 
The Vedanta এই সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি 
বাহীত 'সজ্জনতৌষলী'তে নিবেদনপত্রিকার এবং শ্রীল 
প্রভুপাদের প্রবর্তিত সাপ্তাহিক “গৌড়ীয়” ও দৈনিক 'নদীয়া" 


১০২) 


১০৮। 


১৭৮ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


প্রকাশে শ্রী ্রভুপাদ, লিখিত শত শত প্রবন্ধ আছে। a 
প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধাবলী, বক্ততাবলী ও পত্রাবলী 
গৌড়ীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে উচ্জলতম রদ্নুরূপে দেদীপ্যমান। 
একদিকে যেমন ভাবের মৌলিকত্ব পরিদৃষ্ট হয়, অপরদিকে 
তাহার ভাষারও তদ্রুপ মৌলিকত্ব অপ্রাকৃত পণ্ডিতগণ লক্ষ্য 
করিয়া থাকেন। তীহার ভাবা এমনই স্থবিন্তপ্ত, সুরক্ষিত ও 
গান্তীর্যপু্ণ যে, কেহ ইচ্ছা করিলেও যে অর্থে তিনি তাহা 
ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্যতীত অন্তার্থ করিতে সমর্থ হইবেন 
না। শ্রীল প্রতুপাদের ভাষার আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, 
সেবোনুখী বৃত্তি বাতীত তীহার ভাষায় প্রবেশ সম্ভবপর নহে। 
ঢাঁকা নগরীতে “সংশিক্ষা প্রদর্শনী'র দ্বারোদঘাটন সময়ে ১৩৩৯ 
বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ ( ১৯৩৩ খ ষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী) তারিখে 
গ্রীল প্রভূপাদ ষে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন (যাহা 
‘প্রদর্শকের অভিভাষণ*নামে মুদ্রিত হইয়া তংকালে বিতরিত 
হইয়াছিল), তাহ! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কতিপয় অধ্যাপক এবং. 
কৃতবিদ্য মনীষী একসঙ্গে বসিয়া আলোচনা করিয়াও বহুস্থল 
হৃদয়াঙ্গমৈ অসমর্থ হইয়া অভিভাষণের ভাষা ও ভাঁবগান্তীর্ষের 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর স্বলিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত 
১৯১৫ খ্টাব্দে উৎকল-কবিবিরচিত 'গৌরকৃষ্ণোদয়-নামক 
সংস্কৃত মহাকাব্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা ও শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন-বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমন্তগবদগীতা 


সক্তিশান্ত্র-প্রণয়ন ও প্রচারে শ্রীল প্রভূপাদ্জ ১৭৯ 


শসঙ্গীতমাধব-মহাকাব্য, ১৯২৩ খ.টান্দ হইতে ১৯৩৫ খষ্টাব্দের 


মধ্যে ছাদশব্মে গৌরকিশোরাহয়।  স্থানন্দমুখদকুঙ্জানুবাদ, 
গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত সারার্ঘদপ্রিনী টীকা, শ্রীমধ্- 
ভাষ্য, অনস্থগোপাল তথ্য ও সিদ্কুবৈভববিবৃতিসহ ছাদশন্বন্ধাত্বক 
্রীমন্ভাগবত, ১৯২৪ খ্্রান্দে প্রীচৈতম্যাভাগবতের প্রথম সংস্করণ, 
১৯৩২ খষ্টাব্দে লিখিত গোঁড়ীয়ভাস্তসহ শ্রীচৈতন্যভাগবতের 
বিরাট, দ্বিতীয়-সংস্করণ, ১৯২৫ খষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গৌড়ীয়- 
ভান্তসহ ‘প্রমেয়'রত্বাবলী, ১৯২৬ খ্ষ্টাব্দে সাহ্বয় টাকা ও 
বঙ্গান্গবাদসহ গ্রীল প্রবোধানন্দ সরদ্ঘতীকৃত “ক্্রীচৈতন্থাচন্দ্রামৃত' 
ও নিবহীপশতক, বঙ্গানুবাদের সহিত জ্রীল-রামানুজাচাধ 





প্রণীত “বদান্ততব্সার' সানুবাদ শ্রীমন্সধবাচাধ প্রণীত “মণি 


মঞ্জরী', ১৯২৭ খষ্টাব্দে বঙ্গানুবাদ ও পরিশিষ্টসহ শ্রীমন্মধ্বাচাধ 
প্রণীত 'সদাগরস্থৃতি” শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত ও 
সঙ্কলিত নিবহীপধাগগ্রন্থমালা', শ্রীচৈতন্যভাগবতের ইংরেজী 
অনুবাদ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (বিশ হাজার সংখ্যা প্রকাশ ), 
১৯২৮ খ্ষ্টান্দে সটাক ' শ্রহরিনামামৃত ব্যাকরণ” ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 
প্রীলোচনদাসকৃত ভ্রীচৈতন্যমঙ্গলঃ ৯৯৩১ খষ্টাব্দে বঙ্গানুবাদসহ 
‘হরিভক্তিকল্ললতিকা, ১৯৩২ খষ্টাব্দে দেবনাগরাক্ষরে মূল ও 
ইংরাজী অনুবাদসহ ত্রহ্ষসংহিতা ( ৫ম অধ্যায় ), ৯৯৩৩ খষ্টাব্দে 
স্বরচিত গৌডভীয়ভান্তসহ 'ভিক্তিসন্দ্ড প্রচার করিয়াছেন। 
এতহ্বাতডীত শ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত, জীচৈতন্তোপনিষদ্‌, বঙ্গানুবাদ 
ও তাংপর্যদহ প্রীব্রক্ষহিভী, প্রেমবিবর্ত ( ৪্থ সংস্করণ) 


$৮০. প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


জীহরিনামচিন্তামণি (ধর্থ রন) জ্ীভজনরহস্তা (৩য় সংস্করণ 1) 


অর্চনপদ্ধতি, অর্চনকণ, সাধনকণ, জৈবধর্স (৫ সংস্করণ) জৈবধর্মের 
ইংরাজী, শ্রীচৈতন্তশিক্ষামৃত, প্রীচৈতন্ডশিক্ষামুতের ইংরাজী ও 
তেলেগু অনুবাদ, প্রীমদ্তগবদগীতা, ঈশোপনিষদ্‌, গ্রীনবদ্ধীপধাম- 
মাহাত্ম্য, তথমুক্তীবলী, তত্ববিবেক, তত্বসথত্র, সংক্রিয়াসারদীপিকা 
ও সংস্কারদীপিকা (ওয় সংস্করণ ), Life and Precepts of 
Shri Chaitanya Mabaprabhu, The Bhagabat: 
Its Philosophy and Theology. শরণাগতি, শরণা- 
গতির ইংরেজী ও তামিল অমুবাদ, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, 
গীতমালা, সাধনপথ ( শিক্ষাষ্টক ও গ্রীরূপপাদের উপদেশামৃত ) 
প্রভৃতি বহু মহাজনগ্রন্থ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকর্তৃক 
সম্পাদিত হইয়াছে । 'বৈষ্ণবমঞ্জুযাসমাহৃতি' নামক অভূতপূর্ব 
বৈষ্ণবকোষ আরম্ভ করিয়া তাহার ৪ খণ্ড প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। ‘ভক্তিরত্রাকর' এবং ব্রহ্মস্থত্রের শ্রীমধ্ব-ভাষ্য ‘অন্সু- 
ভাস্যম্‌' (সান্তুবাদ ) গ্রন্থদয়ের সম্পাদন করিয়া প্রায় বার আনা 
অংশ মুদ্রণ করাইয়া গিয়াছেন। আরও বহু প্রাচীন মহাজনগ্রন্থের 
পাণ্ডুলিপি মুদ্রণার্থ প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন। 
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চতুবিৎশ অধ্যায় 
পরিব্রাজকাচার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভুপাদ 


পুণ্যভূমি ভারতের এমন এক সুখময় সময় ছিল, বখন 
গৃহে অতিথি-অভ্যাগত, বিশেষতঃ সাধুসর্যাসীর পদার্পণ হইলে 
গৃহন্থগণ আপনাদিগকে ধন্তাতিধন্ত জ্ঞান করিয়া তাহাদের সেবার 
জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইতেন। অনিকেত ভাগবতগণ বে, গৃহন্থের 
পারমাধিক কল্যাণবিধানার্থই গুহস্থের আলর গমন করিয়া 
থাকেন, আদর্শশিক্ষার ফলে গৃহস্থগণ তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি 
করিতেন | ভক্তবর জ্রীবিদুর শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের সভায় 
উপস্থিত হইলে এই বলিয়া! তিনি জীবিদুরকে সম্বর্ধনা করিয়া- 
ছিলেন, 
“ভবছিধা ভাগবত স্তীর্ঘভূতীঃ হ্বয়ং বিভোঁ। 
তীর্ষীকু্বস্তি তীর্থানি হাস্তঃস্থন গদাভূত৷ 1” 
(শ্রীম্গগবত ১/১৩/১০ ) 
হে গ্রভো, আপনার স্কায় ভাঁগবতগণ স্বয়ং তীর্থহুরূপ । 


তাহারা অন্তঃকরণস্থিত গদ/ভৃং প্ৰীকৃষ্ণের পবিব্রতাবলে পাপি- 


গণের পাঁপমলিন-তীর্থসমূহকে পবিত্র করেন। 
ণ্মহান্ত-স্থভাঁৰ এই তাঁরিতে পামর। 


নির্জকার্ধ নাহি তবু যান তাঁর ঘর ॥ 
( শ্রীচৈতন্চচরিতামৃত ম ৮৩৯ ) 





ই প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


কিন্তু দেশের র্ভাগাবশতঃ আদর্শ সেখরশিক্ষার অভাবে 
এবং সাধুর বেষে অনেক প্রতারকের প্রাদুর্ভীববশতঃ গৃহস্থগণের 
সেই পবিত্র সাধুসেবা-ভাব বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে। 
সাধু-সন্যাসী দেখিলে যেন একট! আতঙ্কের ভাব উদিত হয়। 
দেশের এই চরম দুর্দশার সময়েও প্রভুপাদ শ্রীল সরম্বতী ঠাকুর 


যখন সন্যাস-গ্রহণের পরে শিশ্যবর্গসহ প্রচারে বহির্গত হইলেন, - 


তখন সর্বত্র সসম্মানে সন্বর্ধিত হইয়াছেন, সর্বত্র জনমণ্ডলী সগণ 
প্রভুপাঁদের সেবালীভের জন্য যংপরোনাস্তি আগ্রহ প্রকাণ 
করিয়াছেন, সর্বত্র সঙ্জন্গণ কোন প্রকার প্রদেশগত দৃষ্টিপাত 
না করিয়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভের জন্য তাহার পাদপদ্ধে 
পতিত হইয়াছেন, এমনই ছিল শ্রীল প্রতুপাদের 'অতিমর্ত 
ব্যক্তিত্ব ও আচাৰ্ঘত্ব । তিনি যে-স্থানে উপস্থিত হইতেন, সেই 
স্থানে পূর্ব হইতেই বহুলোক তাহার দর্শনে সমবেত হইতেন; 
তাহার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সস্থীর্তনধ্বনিতে দিজ্যগুল 
মুখরিত হইয়া! উঠিত, তাঁহার হরিকথা শ্রবণের জন্য মহতী সভার 
অধিবেশন হইত, মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র 
ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইত। পথ চলিবার কালেও 
তিনি হরিকথা-কীর্তনানন্দই মগ্ন থাঁকিতেন। এক অপান্ধিব 
অনির্বচনীয় আনন্দভ্রোত সর্বত্রই শ্রীল প্রভূপাদের অনুগমন 


_করিত। ভ্রমণকাঁলে মহাপ্রভর অনুগমনে কখনও তিনি কীর্তন 


করিতেন,__“কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে ॥ 


-শাশিপাশাশাটিশিশাপাশিপিস্পিশসাপিসপাপসান্পিশশিশাশা্িশিক্সি 


পরিব্রাজকাচার্ধের লীলায় জীল প্রভূপাঙ্দ ১৮৩ 


ফিফার 





কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাহ্‌॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কুষ্ণ, পাহি মাম্‌। 
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি নাম্‌ ৷” 
কখনও সংখ্যা-নাম-গ্রহণে মগ্ন থাঁকিতেন, আবার কখনও 
উদ্দীপনার বস্তু দর্শনমাত্রে 


পবন দেখি’ ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন । 
গিরি দেখি' মনে হয় এই গোব্ধন ॥ 
যাহা নদী দেখে ভীহা মানয়ে কালিন্দী । 
মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কান্দি ৷" 

_ মহাপ্রভুর এই লীলার মনীর্থ প্রকট করিতেন, কখনও 


ভাবাবেশে বিপ্রলন্তভরে  বুষভাম্গুন্দিনীর উদ্দেশ্যে কীর্তন 


করিতেন, 
“আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিং 
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রত হি। 
তৃঞ্চে কৃপাং ময়ি বিধান্তসি নৈব কিং মে 
প্রাণৈত্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি 1 ; 
BACT CO ss 
= হে বরোকি উরাধে ! আনি সেবাহৃতশিন্ধু পাইবার উৎকট 
5 তিশয় কন্টে) নিশ্চিত কাল 


আশায় সম্প্রতি কোন প্রকারে (অর্থাৎ অ 
তুমি আমাকে কৃপা কর, তাহা হইলে 


সু 





যাপন করিতেছি । এখন হদি 


আমার এ প্রাণে, ব্রহ্ববাঁসে, এমন কি ইুকফেই বা কি প্রয়োজন 


১৮৪ অভুপাদ রী ল সরস্বতী ঠাকুর 


আবার কখনও বা শ্রাকৃষ্ণের বিদাত: তীর উর 
অভিন্নবার্ষভানবী বিলাপ করিতেন, | 

“অয়ি দীনদয়াদ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 

হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ৷” 

প্রীকৃষণান্বেষণ লীলায় শ্রীল প্রভুপাদের গ্রীঅঙ্গে অপ্রাকৃত 
ভাবের স্ুম্পষ্ট অভিব্যক্তি হইলেও বিজাতীয় ভাবের লোকদের 
এবং অনধিকারী ব্যক্তিদের নিকটে তিনি সর্বদাই ভাব গোপন 
করিয়া রাখিতেন। প্রাকৃত সহজিয়াদের ছুণ্পবৃত্তিকে ভক্তির 
ঘোর প্রতিকূল বিচারে তিনি সবদাই গহণ করিয়াছেন। 

পরিব্রাজকী চার্ব্ধরূপে শল প্রভুপাদের স্থুবিস্ত'তজগছুদ্ধার- 
লীলার বর্ণন মহাভারতের আকারের বিরাট, গ্রন্থেও সমাপ্ত 
হইবে কিনী সন্দেহ। সেই বর্ণনার যোগ্যতার অভীববশতঃ 
দিগবদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ আসমুদ্র 
হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়। ভারতের সর্বত্র স্বয়ং প্রচার করিয়া- 
ছেন। তীর্ঘভ্রমণবাপদেশে একক পরিভ্রমণ ত’ করিয়াছেনই, 
তদ্ব্যতীত, বনুভক্তসমভিব্যাহারে সঙ্থীর্তনসহযোৌগে নবছীপধাম, 
গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমগ্ুল, ভ্ৰজমণ্ডল ও ভারতমণ্ডল পরিভ্রমণ 
করিয়াছেন। 

পুণ্যভূমি ভারতের পরমার্থশিক্ষাসার-স্থয়ং ভগঝান্‌ আচাধ- 
লীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর অব্দান অপ্রাকৃত প্রেমধনে 
দেদীপ্যমীন। প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিবিধ অভিনব পন্থা 
আবিষষারপূর্বক সমগ্র বিশ্বে এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের যে 


পরিব্রাজকাচার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভূপাদ ১৮৫ 


renee reer eter etn et ete ee se a সিসি তু 


আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইতংপূর্বে আর কোনও আঁচাধের 
লীলায় প্রদর্শিত হয় নাই, ইহা পারমাধিক ইতিহাস প্রমাণ 
করিতেছে । 
বিছিন্নস্থানে শ্রীতক্তিবিনোদ-আসন-্থাপন 

আমরা ২০শ ও ২১শ অধ্যায়ে দেখিতে পাইয়াছি, শ্রীল 
প্রভুপাদ ১৯১৮ খাষ্টাব্ের মার্চ মাসে ফাল্সনী পূর্ণিঘায় প্রীধাম 
মায়াপুরে আকর মঠরাজ শরীচৈতন্যমঠ এবং এ অব্দেরই নভেম্বর 
মাসে কলিকাত। মহানগরীর ১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডে 
প্রীভক্তিবিনোদআসন স্থাপন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে গ্রীল 
প্রভুপাদ নদীয়া-গোক্রমহ্বীপাস্তর্মত হুর্পগঞ্রন্থ শ্রীস্বানন্দম্ুখদ- 
কুঞ্জে এবং শ্রীধাম মায়াপুরে শ্ীযোগগীঠেও ভ্রীভক্তিবিনোদ- 
আসন" প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রতুর অমল প্রেমধর্ম প্রচার 
করিতেছিলেন। সজ্জনতোধণীর ১৯শ খণ্ডের ১ম সংখ্যায় 
‘আসনের কথা"শীষে শ্রীল প্রভুপাদ জ্ীভক্তিবিনোদ-আননের 
উদ্দেশ্য ও সেবা-প্রণুলী বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ 
১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৫ই জো (১৯১৮ খ্ষ্টাকের ১৯শে মে) 
রবিবার খুলনা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুরে, ১৯১৮ খণটাব্দের 
জুনমানে মবুর্ভ্জ জেলার কুয়ামারায় এবং ১5২৬ বঙ্গাব্দের 
৭ই বৈশাখ (১৯১৯ খণ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল) মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত রামজীবনপুরে 'দ্রীতক্তিবিনৌদ আসন? স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন। পরবর্তী কালে যশোহর জেলার অন্তত পুরুলিয়া 
গ্রামেও শ্রীভক্তিবিনৌদ-আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই 
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সকল আসন বন্তুতঃপক্ষে 'শুদ্ধতক্ত-সম্মেলন'। আসন-স্থাপনের 
উদ্দেস্ত_-স্রীরপ গোস্বামিপাদের এবং রূপান্থুগ শ্রীল ভীক 
গোস্বামিপাদের শিক্ষাসমূহ আচারসহযোগে প্রচার । 

শ্রীল প্রভুপাদ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ শ্রীভক্তি- 
বিনোদ আসনে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২১শে ভাদ্র ( ১৯২০ খুষ্টাবের 
৬ই সেপ্টেম্বর) সোমবার এ্রীকষ্জজন্মাষ্টমী-ব।সরে শ্রীগ্রীগুরু 
গৌরাঙগ-গান্ধরষিকা-গিরিধারীর সেবা প্রকাশ করেন। এই 
সময় হইতে এই আসনের নাম হয় 'ভ্রীগৌড়ীয়মঠ। এই 
সময়ের মধ্যে শ্রীলপ্রভুপাদ যে সকল স্থানে শুভবিজয় করিয়া 
প্রচার করিয়াছেন তাহার পঞ্থী নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 

বিবিক্তানন্দী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাঁস পরদ- 
হংস বাবাজী মহারাজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে স্বীয় পদরজে 
অভিষিক্ত করিয়া প্রবল উদ্যমে সর্বত্র প্রীমনতহাপ্রভুর বাণী 
প্রচারের আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে 
অবণের সৌভাগ্য হইয়াছে। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরও তাহাকে গ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব.ধাম ্রীমায়াপুরের 
সেবৌজ্জল্য-বিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীগৌরনাম ও গৌরকাম 
আকৃষ্ণপ্রেম-প্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন। এই দুই মহা- 
পুরুষ অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
শ্রীধাম মায়াপুরে শব্রজপত্নে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছিলেন। “কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥৮ 
এই মহাঁজনোক্তি যেন যুতি পরিগ্রহ করিয়া তখন তাহাতে 
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অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তংকালে অতীব আক্ষেপের 
সহিত বলিয়াছিলেন_-“আঁমি কিরূপে জগতে শুদ্ধ শ্রীচৈতন্- 
বাণী প্রচার করিয়া গুরুবর্গের মনোইভীষ্ট স্থাপন করিব? 
আমার জনবল নাই, ধনবল নাই, প্রারতলৌকমোহকরী 
বিষ্ভাবুদ্ধিও নাই 1” রাত্রিতে এই আক্ষেপাক্রান্তচিত্তে শয়ন 
করিয়াছেন, এমন সময়ে একদা ন্বপ্র-সমাধিতে দেখিতে 
পাইলেন, শ্রীধাম-মায়াপুরসথ গ্রীগৌরাবিষ্ভাবালর শ্রীযোগপীঠের 
নাট্যমন্দিরের পুর্বদিক হইতে এ্রগ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত- 
গদাধর-ভ্রীবাস এই পঞ্চতত্ব সংকীর্তনমগ্ডলীর সহিত সর্বদিক্‌ 
আলোকিত করিয়া তথায় (শ্রীবোগগীঠে ) প্রবেশ করিলেন, 
সঙ্গে বৈষ্ণব সার্বভৌম জীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, 
শ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী 
মহারাজ প্রমুখ গুরুবর্গ এবং তংপূর্ববতী আচার্যগণও আছেন। 
তাহার! সকলেই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে আশ্বস্ত 
করিয়া বলিতেছেন--“তুমি কিছুমাত্র ভাবনা করিও না। 
পরমোৎসাহে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ প্রচার করিতে থাক, 
প্রীভগবানের নাম-ধাম-রূপ-গুণপরিকর-লীলীমাহাক্বা প্রবল 
উদ্যমে বিভিন্ন স্থানে কীর্তন কর; আমরা সকলেই তোমাকে 
সাহায) করিব, কোন চিন্তাঁনাই। অসংখ্য জনবল অগণিত 
ধনবল ও অপরিমিত পাণ্ডিত্য তোমার প্রচার সেবায় যোগদান" 
ছারা ধন্ধ হইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। যখন যাহা 
আবশ্যক হইবে, তখনই তাহা পাইবে। কোন প্রকার জাগতিক 
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বাধা" নাত তোমার এই মহৎ বা নি উৎপাদন রতি 
পারিবে না। আমর! সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছি।” শ্রীল 
সরন্বতী_ ঠাকুরের এই স্বপগ্নাসমাধি যে সম্পূর্ণভাবে সাফল্য- 
মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার পুত চরিতামুতই প্রতিপন্ন 
করিতেছে । 


কষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেম-স্থাপন ও প্রচার 


কৃষ্ণনগরে 'ভাগবতাপ্রেস' স্থাপিত হইবার পর শ্রীল প্রভু- 

পাদ মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থান করিয়া সমবেত সঙ্জনগণের 
নিকটে প্রীমন্ভীগবত ব্যাখা। ও হরিকথা কীর্তন করিতেন। এই 
সময়ে গ্রীল প্রভুপাদ পকেট সংস্করণ শ্রীনবদীপ-পঞ্জিকা প্রকাশ 
করেন। যাহারা কষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাঁদের নিকটে হরিকথা 
শ্রবণের জন্য আঁসিতেন তাঁহাদের মধ্যে স্বধামগত শ্রীপাদ 
রামগোঁপাল বিছ্টাভূষণ এমএ, স্বধামগত শ্রীকিশোরীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, আীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ( সপ্যাসগ্রহণাস্তে 
নাম শ্রীমন্তক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ ), শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভৌমিক, 
শ্রীপাদ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ ( সন্্যাসগ্রহণান্তে নাম শ্ীসন্তক্তি 
প্রদীপ তীর্থ মহীরীজ--অধুনা ব্থধামগত ) নদীয়ার পোস্টাল 
সথপারিনেণ্ডন্ট আপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় (পরে রায় 
বাহাদুর) নদীয়ার সদর এস্‌-ডি-ও শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীকাশীভূষণ সেন, পরলোকগত রায় বিশবস্তর রায় বাহাদুর 
এম্‌ বিই প্রমুখ সঙ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীমৎ 
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কুঞ্জবিহারী বিভ্রাভূষণ প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে কৃষ্ণ 
নগরে গ্রীল প্রহুপাদের নিকটে যাইতেন । 
সন্ত্যানগ্রহণান্তে ২৩গন ভক্তসহ প্রচারার্থ শুভবিজয় 

সন্গাস-গ্রহণান্তে গ্রীল প্রতুপান গ্রীচৈতন্তবাণী প্রচার 
করিতে করিতে পুরীধামে যাইবার ভন্যা ১৯১৮ ষ্টাব্দের ৭ই 
জুন কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় শুভ বিজয় করেন। তখনও 
কলিকাতার স্্রীক্তিবিনোদ-আদন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গ্রীল 
প্রভুপাদ ৭ই. ৮ই ও ৯ই জুন কতিপয় শিষাসহ কলিকাতায় 
৭ নং গৌরীবেড়ে লেনে শ্রীমং কুঞ্জবিহারী বিশ্াভুৰণের ভাঁড়া 
বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ১৬ই জুন ২৩ জন ভক্তসহ পুরী- 
অভিমুখে যাত্রা করেন। তাহাদের নাম-১। আ্রিমৎ কুঞ্জ" 
বিহারী বিদ্ঠাভূষণ, ( সঙ্গাসগ্রহপান্তে নাম প্রীমন্তক্তিবিলাস 
তীর্থ মহারাজ-_অধুব! শ্রীচৈতন্সঠীচার্), ২! শ্রীমৎপরমীনন্ৰ 
বিদ্যার, ৩1! শ্রীপার গৌরগোবিন্দ বিন্যাভূবণ ( সন্নাস- 
গ্রহণাস্তে নাম শ্রীমন্তক্তিবিলান গভস্তিনেমি মহারাজ- অধুনা 
স্বধাসগত ) 31 শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যার, এম্‌ এ, বিএল 
(সন্নযাসগ্রহণাস্তে নাম সীণহুক্তিমাধক নিন্ধিঞ্চন মহারাজ ), 
৫। প্রীপার পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (স্বধাঘগত) ৬। 
গ্রীপাদ অনন্ত বামদের ব্রহ্মচারী ( ব্বধামগত }, ৭1 আপাদ 
বিষ্ণুনস ভক্তিদি্ধু,  ! শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ভক্তানন্দ, ৯। 
গ্রীপাদ সনাতন ব্রহ্মচারী, ১*! জীপান ন্ৰীনাথ দাস অধিকারী 
(সন্যাসপ্রহণাস্তে নাম স্মনক্তিপ্রকাশ অৱশ্য মহারাজ _সধুন। 


১৯০ প্রভূপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


-স্বধীমগত ), ১১। ভীপাদ হরিদাস মুনি ( সন্াসগ্রহণান্তে নাম 
শ্রীমন্তক্তিবিলীস পর্বত মহারাজ- অধুনা স্বধামগত) , ১২। কবি- 
রাজ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সমাদ্দার (স্বধামগত ), ১৩। শ্রীপাদ 
ললিতাপ্রিয় দাঁস বাবাজী মহারাজ ( স্বধামগত ), ১৪। শ্রীযুক্ত 
রাধামাধৰ দাস, ১৫। শ্রীযুক্ত বুগজবিহারী চৌধুরী, ১৬। 
রীযুক্ত কল্পবিহারী দাস, ১৭। শ্রীপাঁদ রবুনাথ দাস, ১৮| - 
শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় ১৯। শ্রীযুক্ত অটলচন্দ্র দাস, ২০। 
শ্রীযুক্ত রামচরণ সাহা, ২১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস মোদক, ২২। 
শ্রীযুক্ত আচার্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্ষ, ২৩। শ্রীযুক্ত প্রমথ ঘোষ | 
কলিকাতায় 

গ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমৎ কুগ্রবিহারী বিদ্যাভূষণের বাসায় 
অবস্থানকালে ৭ই জুন সন্ধ্যায় প্রায় ৩০ জন ভক্তসহ এন্টনি- 
বাগানে শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দীর ভবনে শুভবিজয় করিয়া হরি- 
কথা কীর্তন করিয়াছেন। ৮ই জুন সন্ধ্যায় গ্রীল প্রভুপাদ 
রাজা নবকৃষ্ণ ্টাটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের 
আলয়ে ভাগবতধর্ম বর্ণন করিয়াছেন । তথায় গৌরনাগরী 
দলের কবিরাজ কিশোরীমৌহন গুপ্তের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসা- 
ভীসদুষ্ট কীর্তন গর্থণ করিয়াছেন। ৯ই জুন রবিবার পূর্বাহে 
ব্যাণ্ড এণ্ড কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার (অধুনা স্বধামগত ) 
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সনির্বন্ধ প্রার্থনায় 
গ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবুন্দসহ তাহার ২৪নং মনোহরপুকুররোডস্থিত 
আলয়ে শুভ বিজয় করিয়া হরিকথা কীর্তন ও ভিঙ্ষাগ্রহণ 


| 


পরিক্রাজকা চার্ধের লীলায় গ্রীল প্রভুূপাদ ১৯১ 


করেন। রাত্রিতে ভক্তিভবনে কীর্তন ও মহোৎসব হইয়াছিল। 
ধান্যকূড়িয়ার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সাউ নামক এক ভদ্র মহোদয় 
এ দিন তথায় গ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রথণের সৌভাগা 
পাইয়া অতীব উল্লসিত হইয়াছিলেন। 

মেদিনীপুর জেলার ও ওড়িম্যার কতিপয় স্থানে 

শ্রীল প্রতুপাদ পূর্বোল্লিখিত ২৩ ভন ভক্তসহ গত ১০ই 
জুন হাওড়া ষ্টেশন হইতে পূর্বাহ্ণ ১০টা! ২৬ মিনিটের ট্রেণে 
যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় কণ্টাই রোড বা বেলদ! ষ্টেশনে এবং তথা 
হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সাউরী 
প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হন। এই আশ্রমে ১১ই ও ১২ই জুন 
গ্রীল প্রভুপাদ বহু ব্যক্তির নিকটে হরিকথা কীর্তন করিয়া 
১২ই জুন বেলা ৩৩০ ঘটিকায় ভক্তরুন্দসহ তথা হইতে যাত্রা 
করেন এবং সন্ধায় বেলনা'বাঁজারে উপস্থিত হইয়া 'গদাধর লজ" 
নামক ধর্মশালায় রাত্রিকালে অবস্থান করেন! ভোরের ট্রেণে 
রূপসা হইয়া বেলা ১৯ ঘটাকায় বেতনটি ষ্টেশনে পদার্পণ 
করেন। এই স্থানে অবুনা ্বধামগত ভীযুকত নটবর মুখো" 
পাধ্যায় ভক্তিরত্ব মহাশয়ের প্রেরিত শরৎ বাবুর যাত শ্রীল 


প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ প্রসাদ পাইয়া গোযানে ও পদব্রজে প্রায় 


. ১৩ মাইল পথ অতিক্রমপূ্বক কুয়ামারায় উপস্থিত হন। ভক্তির 


মহাশয় শতাধিক ভক্তসহ সহীর্তনসহযোগে কুয়ামারা হইতে 
প্রায় এক মাইল অগ্রসর হইয়া সপার্দ: আল প্রতুপা্কে 


১৯২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


হরির কি GED AN Err ME পাস নি 


স্র্ধনা করিয়া লইয়া যান। শ্রীল প্রভুপাদ . তথায় *ত্রিরাত্র 
অবস্থানপূর্বক অবিরাম হরিকথ। কীর্তন করেন। 
রেমুণায় গ্রীল প্রভূপাদ 

প্রীল প্রভুপাদ ১৬ই জুন প্রতাষে কুয়ামারা হইতে পদব্রজে 
রেমুণা। যাত্রা করেন। বিদায়'অভিনন্দন-প্রদান সময়ে ভক্তিরত্ব 
মহাশয় অজস্র অশ্রু বিসঙ্গন করিতে থাকেন। যাত্রা করিবার 
কিছুকাল পরে বেশ ঝড় জল আরম্ভ হইল । তাহাঁতেও 
কিছুমাত্র বিচলিত না৷ হইয়া শ্রীল প্রতুপাদ ভক্তবৃন্দসহ ১৪ 
মাইল দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রমপূর্বক বেলা ১১টার রেমুণায় 
উপস্থিত হইলেন। রেসুণার সুপ্রসিদ্ধ প্রক্ষীরচোরাগোপী- 
নীথের মন্দিরের অধিকারী মহাশয় সগণ শ্রীল প্রভুপাদকে 
অভার্থনা করিয়া, অতিশয় আহলাদভরে তাহাদের অবস্থান ও 
প্রসাঁদের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দকে_শ্রীল 
মাধবেন্দ্রপুরী গোঁ্ামিপাদ যে হাঁটে বসিয়া হরিনাম করিবার 
সময়ে অহাচিতভাবে জ্রীগোপীনাথের ঈদ্সিত ক্ষীরপ্রসাদ 
পাইয়াছিলেন, সেই হাটস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ স্থান, শ্রীমন্দিরের 
বেষ্টনীর মধ্যে গ্রীল রসিকীনন্দ প্রভুর ভজনস্থান ও সমাধি এবং 
প্রীগোপীনাথ দর্শন করাইলেন। শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে অষ্ট 
দুর্গের রাঁজীর খনিত একটা পুক্ধরিণীও ভক্তবৃন্দের ৃষ্টিপথে 
উদ্দিত হইল। রেমুণার উক্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরে সেদিন বালেশ্বরের 
এস্‌-ডিও শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের 
দর্শন পাইয়া অতীব আনন্দিত হ'ন। 


র্‌ (পরিক্রাজকচার্যের লীলায় জীল প্রভুপাদ ১৯৪ 


পাশাপাশি ভি ৯, 


রেমুণার বিবর্ণ 

তীর্থরাজ রেমুণা বি, এন, আর লাইনের বালের ষ্টেশন 
হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । এখন ষ্টেশন হইতে পাকা 
রাস্তায় বাসে ঘাইবারও সুযোগ আছে। ভক্তবৎসল শ্রীগোপী- 
নাথ অযাচকৰৃত্তি নিদ্ধিঞ্চন ভক্তরা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের 
জন্য এক ভাগ ক্ষীর স্বীয় অঞ্চলে লুকাইয়! রাখিয়াছিলেন ; 
তঙ্জন্ত তীহার “ক্ষীরচোরা” এই গৌরবময় অভিধান। শ্রীল 
মাধবেন্্পুরী_ শ্রীচৈত্রূপ প্রেমামরতরুর অন্তর । ভ্র্ম্ডলে 
শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের তীরে ভজনকালে তিনি সপ্ন আদিষ্ট হইয়া 
শ্রীব্জ স্থাপিত গোব্ধনধারী শীগোপালবিগ্রহ গ্রামবাসিগণের 
সাহচর্ষে এক ভীষণজঙ্গলাকীর্ণ কুল হইতে উদ্ধার করিয়া 
শ্রীগোবর্ধনর উপরি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেবাপুক্ঞার 
সুব্যবস্থা হইবার পরে তিনি গোপালের দ্বিতীয়বার স্বপ্নাদেশ- 
ক্রমে মলয়জ- চন্দন আনয়নের জন পুরীতে গমন করেন। 


এ প্রকার ক্ষীর গোপালের জন্য প্রস্তুতের অভিলাষে ক্ষীরের 
আস্বাদন পাইবার ইচ্ছা তাহার মনে উদিত হয়। ইহাকেও 
তিনি লোভ-বশব্তিতা জ্ঞান করিয়া নিজেকে ধিক্বারপ্রদীন- 
পূর্বক সান্ধয-আরাত্রিক'দর্শনান্ডে গ্রামের নির্জন হাটে যাইয়া 
একান্তমনে প্রীনামকীর্ভন করিতে থাকেন। শ্রীগোপীনাথের 
ব্ীদেশেক্রমে পূজারী গভীর রাত্রিতে স্সানাস্তে মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়ী ধড়ার অঞ্চলে ঢাঁকা ক্ষীরভান্ত প্রাপ্ত হ'ন এবং তাহা 


১৯৪  অ্ুপাদ পরী সরস্বতী ঠাকুর 


মাধব পুরীপাদকে প্রদান করেন। এই লীলা হইতে 
শ্রীগোপীনাথের নাম হইয়াছে গ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ। এই 
কাহিনী গ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকটে শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহা- 
প্রভু রেমুণাতে স্বীয় সঙ্গিগণকে বলিয়াছিলেন। 


বালেশ্বরে শ্রীল প্রভুপাদ 


সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভুপাদ ১-ই জুন প্রাতঃকালে রেমুণা হইতে 
বালেশ্বরে শ্রীনিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ে '্রিগৌরকিশোর 
আশ্রমে’ শুভবিজয় করেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় একজন 
সাহিত্যিক ।' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রবর্তিত ও সম্পাদিত 
“সজ্জনতোণী'তে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হহীয়াছে। 
তাঁহার অন্তুকম্পিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মিশরের দেবালয় ও 
ধর্মশালায় সগণ শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্তন 
করিয়াছেন । মিশ্র মহাশয়ের গৌরনামক একাদশবর্ষীয় 
ভরাতুষ্প,ত্র অতীব যত্নের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়। 
ধন্য হইয়াছে। কথা৷ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় 
গ্রীল প্রভুপাদের নিকটে বলিয়াছিলেন,__ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের লিখিত “সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, 
সেই পশু বড় ছুরাচীর। এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-লিখিত 
_‘তবে লাথি মার তার শিরের উপরে ।” প্রভৃতি উক্তিসমূহ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার্টকের 'তৃণাদপি সুনীচেন শ্লোকোক্ত 
বৈষ্ণবভীবের বিরুদ্ধ।” শ্রীল প্রভুপাদ তখন নানাপ্রকার 


পরিত্রাজকাচার্যের লীল/য় জল প্রভুপাদদ ১৯৫ 


শপাপশিলশীটশাশিশশাাশীশীশিিিশিপিশিসপীপাপীপালিশাশাশাশাশিট 


যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা বিশদ্ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, 
মহাজনদয়ের এ উ্ভিছ্র ‘তৃণাদপি স্নীচেন' শ্লোকশিক্ষার 
প্রকৃষ্ট আদর্শ; উহাতে একদিকে যেমন পাবগুগণের প্রতি 
দণ্ুবিধানের দারা কারুণ্যের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, 
অপরদিকে ইট্টনিষ্ঠার চরমবিকাশ লক্ষিত হইতেছে । নির্মংসর 
বৈষ্বগণ কখনও কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না, 
পাষগুগণের প্রতি করুণা ও ক্রোধের সহ্যবহারের নিমিত্তই 
তাহাদের “ক্রোধ তক্তদ্েষী জনে” ব্যবহার ৷ 

১৮ই জুন মধ্যান্কে পুলিস স্থপারিন্টেন্ডেন্ট দেওয়ান 
বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাঁপাত্র মহাশয় গ্রীল প্রতুপাদের শ্রীচরণ- 
দর্শনীর্থে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। তাঁহার 
প্রার্থনায় গ্রীল প্রভূপাদ ১৯শে জুনও বালেশ্বরে অবস্থান করিয়া 
প্রীতে দেওয়ান বাহাঁছুরের বাংলায় এবং সন্ধ্যায় 'বালেশ্বর 
হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায় বিরাট, জনতার সম্মুখে “শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর অবদান'-সম্বন্ধে দুই ঘন্টাকাঁল বক্তৃতা করিয়াছেন। 
১৬ই জুন রাত্রিতে শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়ের রচিত 
'লীলাবিলাস' নামক একটি নাটক বালকগণকৃ'ক অভিনীত 
হইয়াছিল । 

বাঁলেশ্বরে অবস্থানকীলে জীল প্রভুপাদ একদিন একটি 
সুন্দর কিশৌরবয়ন্ক বালককে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রতাপ 
রুদ্রতনয়দর্শনে । কৃষ্ণপ্রেমাপ্ননত হইবার স্তায় প্রেমে আগ্লত 
হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ ভাঁবাবেগ কিছু সম্বরণপূর্বক 





পা" 





১৯৩ ১3 গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, 


বন তে বি নিম়লিখিত পয়ারসমূহ 
আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, - 

“সুন্দর রাজার পুত্র শ্ামল-বরণ। 

কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন ॥ 

পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ব আভরণ । 

প্রীকৃষ্ণ্মরণে তিহ হৈল! উদ্দীপন’ ॥ 

তীরে দেখি’ মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্থৃতি হৈল। 

প্রেমাবেশে তীরে মিলি” কহিতে লাগিল ॥ 

এই মহাভাগবত, যাহার দর্শনে । 

ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্বজনে ॥ 

কটকের পথে 
২০শে জুন প্রাতে ট্রেণে বালেশ্বর হইতে কটক যাইবার 

পথে নীল গিরি পাহাড়ের পাদদেশে বহু গোবৎস বিচরণ 
করিতেছে দেখিয়া গ্রীল প্রভুপাদের গ্রীবৃন্দাবনীয় পূর্বগোষ্ঠ 
. স্মরণ হওয়ায় সঙ্গের ভক্তগণের নিকট অনেক কথা 
বলিয়াছিলেন। 

“বন দেখি’ ভ্রম হয় এই ‘বৃন্দাবন’ ৷ 

শৈল দেখি’ মনে হয় এই ‘গোবৰ্ধন’ ॥ 

যাহা নদী দেখে, মানয়ে ‘কালিন্দী’ | 

মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি’ ॥” 

ভ্রীচৈতম্থচরিতামৃতের (ম ১৭1৫৫-৫৬) এই পদসমূহ 

আবৃত্তি করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মহাঁভাগবত-অবস্থার দর্শন- 





পরিব্রাজকাচার্ধের লীলায় গ্রীল প্রভুূপাদ ১৯৭ 


পপাপপা্পীশািশিটি 





বি 


বিষয়ক “যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ক্ষ,রে * (চৈংচঃ 
আঃ ৪৮৫) পয়ারটী ব্যাখ্যা করিলেন। ব্যাখ্যার মর্ম 
প্রত্যেক দৃশ্যবস্তই কৃষ্ণ সন্বন্ধী, কৃষ্ণসেবোপকরণ বা কৃষ্ণের 
স্মৃতির উদ্দীপক; শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোদাবরী-দর্শনে হমুনাস্মৃতি 
উদ্দীপনলীলার (গোদাবরী দেখি হইল যমুনা স্মরণ) তিনি 
ইহাই দেখাইয়াছেন যে, ভাগবতগণের প্রতোক দৃশ্যবস্তদৰ্শনেই 
কৃষ্ণস্ৃতির উদয় হয়। দৃশ্যবস্তুতে ভোগ্যবুদ্ধির পরিবর্তে 
আপনাকে দৃশ্য এবং বন্তুমাত্রে কৃষ্ণভোগপর ষ্টাজ্ঞান উদিত 
হইয়া থাকে। - 
কটকে 

দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্ৰ, সব্ডিভিসম্ভাল 
অফিসার শ্রীযুক্ত .গৌরগ্তাম মহাস্তী প্রভৃতি অনেক সন্ত্রান্ত 
ব্যক্তি সপার্ধদ শ্রীল প্রতুপাদকে কটক ষ্টেশনে সন্বর্ধনা করিয়া 
দেওয়ান বাহাদুরের বালেশ্বর নদীর ধারের নবনির্মিত ভবনে 
লইয়া গেলেন। তথায় পরদিন প্রাতে বহু ব্যক্তি আসিয়া 
শ্রীল প্রভুপাদ্র নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তন্মধ্যে 
র্যাভেন্সা কলেজের তলনীস্তন চতুর্থ বা্হিক শ্রেণীর ছাত্র 
গ্ৰীসুরেন্দ্রনাথ মহীস্তী, প্রথম বাধিক শ্রেণীর ছাত্র প্রীরেবতী- 
বন্রভ মিত্র, পুলিশ ইন্স্পে্র স্রীমঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীহেেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বিশেষ আগ্রহ সহকারে- 
হরিকথ শ্রবণ করিয়াছিলেন। 


পীমন্হাপ্রভুর শুভবিজয়কালে পুণ্যতোয়া মহানদীর তীর, 





১৯৮ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


৮১৮১০১১০১০১০৮০১০৮০০১০১০০১০১০১০০১০১০১০১০১০০০১০১ ০০০১০১০১০ AAAAAA AAA AA 


বর্তী কটকে শ্রীসাক্ষিগোপালের অধিষ্ঠান ছিল। এই বিগ্রহ 
তাহার অনুরক্ত ভক্ত গোদাবরীতীরবতী বিদ্যানগরের অধিবাসী 
‘ছোট বিপ্রের একান্ত প্রার্থনায় ‘বড় বিপ্রের ধর্মরক্ষার্থ 
শ্ীবন্দাবন হইতে বিগ্ভানগরে আগিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়া" 
ছিলেন; তজ্জন্য তাহার নাম হইয়াছে আসাঞ্ষিগোপাল। 
উৎকলের ভগবন্তক্ত নৃপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগর দেশ 
জয় কাঁরয়া ভক্তিবলে শ্রীসাক্ষিগোপালকে কটকে আনয়ন 
করেন। এখনও কটকে তাহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটা বিদ্যমান । 
কিছুকাল কটকে অবস্থানের পরে সাক্ষিগোপাল পুরীতে 
শ্রীজগন্াথমন্দিরে নীত হ'ন। তথায় শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত 
তাহার প্রেমকলহ উপস্থিত হইলে উৎকল্পতি পুরী হইতে 
প্রায় ৫ ক্রোশ দুরবর্তা “সত্যবানী-নামক গ্রামে শ্রীমন্দির 
নির্মীণপূর্বক গোঁপালকে তথায় আনয়ন করেন। এখন স্ররীসাক্ষি 
গোপাল সেই গ্রামে পাক! মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। গ্রামটা 
এক্ষণে 'সা্ষিগোপাল*নামেই খ্যাত) সাক্গিগোপাল"নীমক 
রেলওয়ে স্টেশনও আছে। সাক্ষিগোপালের মিষ্টি ভোগ হইয়া 
থাকে; অন্ন ডাল তরকারী ভোগ হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ 
এই সকল বিবরণ অনুগামী ভক্তগণের নিকটে বৰ্ণন করিয়া- 
ছেন। কটকে মহানদীতটে মহাপ্রভুর স্বান ও নৌকারোহণ- 
স্মৃতিচিহম্বরূপ ঘাট আছে। 

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কটকে 'প্রীসচ্চিদীনন্দম$ 
স্থাপন করিয়াছেন । 


পরিক্রাজকাচার্ষের লীলায় গ্রীল প্রভুপাদ ১৯৯ 


পামস্পাস্পাপাপালা পাপা লালাদ- 
পাপশপসাপাপা্াপাপাসপাপস্াপালাপাপাস দা 


ভুবনেশ্বরু-ষ্টেশনে 
শ্রীল প্রভ্পাদ ভক্তরুন্দসহ কটক হইতে ২২শে জুন পুরী- 
যাত্রা করিলেন। ট্রেণ ভুবনেশ্বরষ্টেশনে উপস্থিত হইলে 
বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর উ উদ্দেশ্য সকলে, প্রণাম করিলেন। গ্রীল 
প্রভপাঁদ কীর্তন করিতে লাগিলেন ।৮-- 
“বুন্বাবনাবনিপতে জয় সোম সোম- 
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারন্ডো । 
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি যুগাজ্বিপনে 
গ্রীতিং প্রথচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে (৮ 
ভবনেশ্বরে শ্রী অনস্তবাসদেব, কিুসরোবর, হরিহরৃতি 
শিব, কেদীরকৃও, গৌরীকুণ্ড প্রস্থতি দর্শনীয়! পুরাহে 
প্রীঅনন্ত বাস্ুদেবের এবং মধ্যাহ্ন শ্রীভুবনেশ্বর শিবের প্রসাদ 
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অন্থাত্ শিবের প্রসাদ কেহ গ্রহণ 
না করিলেও ভুবনেশ্বরে শিবের প্রসাদ পরম ভক্তিভরে গৃহীত 
হইয়া থাকে। “হিমাদ্রিমহোরয় "নামক গ্রন্থে এই প্রসাদের 
মহিমা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
গ্রীল প্রভূপাদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 


মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
্রীসাক্ষিগোপাল' ষ্টেশনেও ঞ্রল প্রভ্পাদ 
শ্্ীসাঞ্ষিগোপালের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানীইয়াছেন। 
পুরীতে 
গ্রীল প্রভপাদ, বালেশ্বর হইতে ২২শে জুন সন্ধ্যাকালে 


ভুবনেশ্বরে প্রীতিদগ্িগোড়ীয়- 


ভক্তবৃন্দসহ 
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‘ভক্তি কুটীরে' উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার কিছু পরে কৃষ্ণ: 
নগরের পরলোকগত রায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর 
তথায় আসিয়া! শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শন করিলেন। তিনি 
‘ভক্তিকুটীরে'র প্রায় সংলগ্ন 'পাঁথরকুঠীতে পরিবারসহ বাস 
করিতেছিলেন। 

২৩শে জুন রবিবার শ্রীল প্রভুপাদ অনুগামী জনগণসহ 
সংকীর্তন-সহযোগে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির, 
তদীয় ভজনস্থান “সিদ্ধবকুল' এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থানে 
ধন্ত গিম্তীরা” (ভ্রীরাধাকাস্তমঠ ) যথাক্রমে দর্শনপূর্বক শ্রীশ্রীজগ- 
মাথদেবের আীমন্দিরে সিহদ্বারে উপস্থিত হন। তথায় গ্রীল 
প্রভুপাঁদ “আহুশ্চ তে নলিনাভ” * শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। 
প্রভুপাঁদের আদেশ ভক্তগণ এই শ্লোকটি ও শ্রীচৈতন্যচরিতা- 
মৃতের নিয়লিখিত পয়ার কয়টি স্থুললিত-রাঁগিণীতে মুতঙ্গ- 


* «আছ্শ্চ তে নলিনাভ প্দারবিন্বং 
যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত/যগাধবোধৈঃ। 
সংসারকুপপতিতোত্রণাবলম্বনং 
. গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ” ভাঃ ১০।৮২।৪৮ 
গোপীগণ বলিলেন,_-“হে পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার পাদপন্ৎয় 
অগাধ-বোধ-বিশিষ্ট ব্ৰহ্মাদি যৌগেশ্বরগণও সর্বদা হৃদয়ে ধ্যান 
করিয়া থাকেন এবং উহ! সংসারকুপে পতিত জীবগণের উত্তরাবলপ্বন- 
স্বরূপ গৃহসেবিনী আমাদের মনেও তোমার শ্রীচরণযুগল থাকুক । 


ভক্তবৃন্দসহ পুরীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনছান 





জরোরাাআওরালাঞহটামিতভারারারারাজ্্্ পালা 
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ক কারার ০. 
পাশাপাশি 


করতাল-সংযোগে কীর্তন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীমন্দির 
পরিক্রমা করিয়াছেন। 


আনের হাদয়- মন, সৌর মন- বৃন্দাবন, 
‘নে’ 'বনে এক করি” জানি। 
তাহ। তোমার পদদয়, করাহ যদি উদয়, 
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ 
প্রাপনাথ ! শুন মোর নিবেদন। 
ব্রজ_ আমার সদনঃ তাহা তোমার সঙ্গম, 
না পাইলে না রহে জীবন ॥ 
পূর্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, 
যোগ-জ্বানে কহিল! উপায়। 
তুমি_ বিদ্ধ. কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়, 
মোরে এঁছে কহিতে না৷ যুয়ায় ৷ 
চিত্ত কাটি” তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, 


যত্ন করি, নারি কাটিবারে। 
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞ্ঞা মার, 


স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ 

নহে গোপী যোগেশর, পদকমল তোমার, 
ধ্যান করি’ পাইবে সন্তোষ । 

তোমার বাক্য-পরিপাটা, তাঁর মধ্যে কুটিনাটা, 
শুনি’ গোপীর আরে! বাঢ়ে রোষ ॥ 
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দ্হ- স্মৃতি নাহি যাঁর, সসারকৃপ কাহ" তার, 
তাহ! হৈতে না৷ চাহে উদ্ধার। 
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিজিল গিলে, 
গোপীগণে নেহ’ তার পার ॥ 
বৃন্দাবন, গোবধন, যমুনা-পুলিন, বন, 
সেই কুণ্ধে রাসাঁদিক'লীল ৷ 
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, 
বড় চিত্র, কেমনে পাঁসবিলা ॥ 
বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্গুণ- সুশীল, সিদ্ধি, করুণ, 
তুমি, তোমার নাহি দৌষাভাস। 
তবে যে তোমার মন, নাহি স্বরে ব্রজজন, 
সে আমার দুর্দেববিলাস ॥ 
না দেখি’ আপন দুঃখ, দেখি’ ব্রজেস্বরী-মুখ” 
ব্রজজনের হৃদয় বিররে। 
কিবা মার’ ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি”, 
কেনে জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ? 
তোমার যে অন্ত বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ? 
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। 
ব্রজভূমি ছাঁড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, 
ত্রজজনের কি হবে উপায় ॥ 
তুমি- ব্রজের জীবন, . ব্রজরাজের প্রাণ্ধন, 


তুমি_-স্কল ব্রজের সম্পদ্‌ । 


পার্ল 
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কাকার 


কৃপার্্ তোমার মন, আসি, ভীয়াও ত্রজজন, 
ব্রজে উদয় করাও নিজপদ ॥ 
শ্রীমন্দিরপরিক্রমণাস্তে গ্রীল প্রভপাঁদ ভক্তবৃন্দসহ শরীশ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য মহা প্রভুর পাঁদপীঠ দর্শন ও প্রণামপূর্বক শ্রীমস্মহা প্রভ,র 
অনুসরণে গরুড্তম্তের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন 
করিলেন । এই সময়ে শ্রীল প্রভূপাদ জল রূপগোম্বামিচরণ- 
প্রণীত প্রথম শ্রীচৈতন্যাষ্টকের নিম্নলিখিত অষ্টম শ্লোকটি বিপ্র- 
লন্ত প্রেমভরে আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। 
ভূবং দিঞশ্রশ্রুতিভিরভিতঃ সাজ্রপুলকৈঃ 
পরীত্যাঙ্গো নীপস্তবক-নবকিপ্রক্বজয়িভিঃ। 
ঘনহ্বেদস্তোমন্তিমিতহুরুংকীর্তনহুখী 
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধাস্ততি পদম্‌॥ 
যিনি সংকীর্নানন্দে নিমগ্র হইলে তাঁহার নয়নযুগল 
হইতে অনবরত নিঃস্থত অক্রধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইত 
এবং কদম্বকুনুমের কেশরের হ্যায় তাহার স্বাঙ্গ পুলকে 
পরিব্যাপ্ত ও নিবিড় ঘর্মজলে তাঁহার শ্রী আর্ত হইত, 
সেই গ্রীচৈতন্যদেৰ কি পুনরায় আমার নয়নপথে উদ্দিত 
হইবেন { 
এই প্রসঙ্গে ্রীল প্রতুপাদ শ্রীচৈভনাচরিতামৃতে (মঃ ২৫৩৫৪) 
নিষ্ললিখিত ত্রিপদীসমূহ কীর্তন করিয়াছিলেন__ 
“যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-হভদ্রাসাথ 
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র । 
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সফল হৈল জীবন, দেখিলু" পদ্মলোচন, 
জুড়াইল তন্ু-মননেত্র ৷ 

গরুড়ের সন্নিধানে, রহি’ করে দরশনে, 
সে আনন্দে, কি কহিব’ ব’লে। 

গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিয় খালে, 
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ 


শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন গরুড়স্তম্তের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগ- 
ন্নাথদেবের দর্শন করিতেন, তখন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
প্রীমতী রাধিকার মিলন-্ষু্তিহেতু তীহার নয়নযুগল হইতে 
নিঃস্থত প্রেমাশ্রুতে গরুড়ন্তস্তের পশ্চাতে অবস্থিত নিয় খালটি 
পরিপূর্ণ হইত। 

শ্রীল প্রভুপাদ ২৪শে জুন ভক্তবৃন্দসহ শ্রীজগন্নাথদেবের 
সানযাত্রা দর্শন করেন। এই দিবস অপরাহে যশোহরের 
প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রায় যছুনাথ মজুমদার বাহাদুর সি- 
আই-ই ভক্তিকুটারে আসিয়া গ্রীল প্রভুপাদের নিকটে হরিকথা- 
শ্রবণ করিয়াছিলেন। ২৫শে জুন শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অনুগত 
জনগণদ্বার। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান সিদ্ধবকুলমঠে 
মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্তন করান। ২৬শে জুন 
স্বধামগত হরিশ্চন্্র ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ “ভক্তি- 
কুটিরে' আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে হরিকথা শ্রবণ করেন। 
শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশক্রমে তদন্থগামী ভক্তবুন্দ ২৭শে জুন 
শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠে ও সাতাসনের যঠসমূহে 


চেঞ্জার রা 


etn 
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সা পিসিসিসপং 





এবং ২৮শে জুন শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত মহাপ্রভ,র 
বেদান্ত বিচার স্থান গঞ্গামাতামঠে কীর্তন করেন।  ২৯খে 
জুন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তরুন্দসহ অবসরপ্রাপ্ত ডি ম্যাজিষ্ট্রেট 
আীঅটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের ভবনে গুভবিজয় করিয়া হরি- 
কথা কীর্তন করেন। শ্রীল প্রভূপাদ পূর্বে যখন পুরীতে ভিলেন, 
তখন তাহার নিকটে আলিয়া অটল বাবু শ্রীচৈতম্তচরিতামুত ও 
শ্রীমন্তাগবত অধ্যয়ন করিতেন। ৩*শে জুন শ্রীল প্রভুপাদ 
ভক্তিকুটারে হরিকথা কীর্তন করিলেন এবং কৃষ্ণনগর ভাগবত 
প্রেস হইতে প্রেরিত তত্বন্থত্র প্রথম ফর্ণার প্রুফ দেখিয়া 
পাঠাইলেন। এই অমূল্য গ্রন্থটি গ্রীল ভক্কিবিনোদ ঠাকুর" 
রচিত। ১লা জুলাই শ্রীল প্রভূপাদ নন্থীর্তনসহ টোটা 
গোপীনাথ মন্দিরে বাইয়া হরিকথা কীর্তন করেন। শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর আদেশে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্রসল্ন্যাস 
করিয়া এই শ্রীগোপীনাথের সেবার নিযুক্ত ছিলেন। তাহার 
সেই প্রেমাত্মিকা সেবার কথা শ্রীল প্রভপাদ কীর্তন করিলেন। 
২রা জুলাই পুরী পোষ্ট অফিসের সমস্থ পরলোকগত রায় 
হরিবল্লভ বস্তু বাহাদুরের শখিনিকেতনের প্রাঙ্গণে স্থানীয় 
সঙ্গীতসম্প্রদায়কর্তুক আহত একটি মহতী সভায় শ্রীল প্রতুপাদ 
ণবৈষ্ণবদৰ্শন”সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ ভাষণ দিয়াছিলেন। 
গ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গী ভক্তগণের মধো শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস 
ভক্তিসিন্ধুর উন নৃত্যকীর্তনে সমাগত শ্রোতৃতৃন্দ অতিশয় 
পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ভক্তবৃন্দ পুরীর 





২০৬ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


৩০২৩২৯০৭৯০৯ 25৯- 


উল্লিখিত স্থান সমূহ ব্যতীত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর কূপ, শ্রীজগ- 
নাথবল্লভ-উদ্ভান, নরেন্দ্রসরোবর (চন্দন-সরোবর ), আঠার 
নালা, চক্রতীর্থ, গুপ্ডিচাবাড়ী, শ্রীনৃসিংহমন্দির এবং আ্রীইন্দদ্যুয 
সরৌবরও দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ 
১৯২২ খৃষ্টাব্দে পুরীর উক্ত ভক্তিকুটারে প্রীপুরুযোত্তম-মঠ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 

আলালনাথে 


আলালনাথ পুরী হইতে প্রায় সাত ক্রোশ ব্যবধানে 
অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিবংসর স্নানযাত্রার পরে তথায় 
যাইতেন এবং “অনবসর-কালে তথায় অবস্থান করিতেন। 
স্ানযাত্রীর পর হইতে রথযাত্রা-বাঁসরের পূর্বপর্যন্ত শ্রীজগনীথ- 
দেবের দর্শন পাওয়া যায় না, এই জন্য এই সময়কে “অনবসর- 
কাল’ বলে। 
“অনবসরে জগন্নাথ না পাঞ্া দরশন | 
বিরহে আলালনাথ করিল! গমন ॥৮ চেঃ চঃ ম ১/১২২ 
আলালনাথকে ব্রজ্রের ‘পেঠা’ বলা যাইতে পারে। 
শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইয়া! পেঠীয় চতুভূজ হইয়া 
বসিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার নিকটে 
সেই চতুভুজ রাখিতে পারেন নাই, দ্িভুজ মুরলীধর হইয়া" 
ছিলেন। প্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত শ্রীমন্মহা প্রভুর দর্শনেও 
চতুর্ুজ শ্রীআলালনাথ দ্বিভুজ শ্রীগোপীনাথরূপেই আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 


হিলি ১ শি ২০০ তি 


পরিভ্রাজকাচার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভূপাদ ৪ 


পরী প্রভুপাদ ওর! জুলাই পরহথষে পরী হইতে ভ ভক্ত 
সহ যাত্র। করিয়া বেল!, ১২ ঘটিকায় উক্ত প্রীগৌরপদাক্ষিত 
দ্বিগুণিতবিপ্রলন্ত-ক্ষে্ৰ আলালনাথে ( অলারপুরে ) উপস্থিত 
হন। পথে যাইতে যাইতে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক হরিকথা 
কীর্তন করিয়াছেন এবং “রন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন” প্রভৃতি 
পদসমূহ এবং প্রীমন্মহাপ্রহুর দক্ষিণ ভারতে কীতিত নিম্নলিখিত 
শ্রীনামসমূহ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। 


“কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ { কৃষ্ণ { হে। 
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ | হে॥ 
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাম্‌ ৷ 

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাম্‌ ৷ 
রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব! রক্ষ মাম্‌ । 
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! পাহি মাম্‌ ॥" 


গ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতিতে প্রমানন্দিত হইয়া পাণ্ডাগণ 
প্রীনালালনাথের কানিকা ও ক্ীরপ্রসাদ সগণ শ্রীল প্রতৃপাদের 
নিকটে উপস্থিত করিলেন। সেই প্রসাদ সম্মানান্তে জীল 
প্রভুপাদ অপরাহ্থ ৫ ঘটিকায় তথা হইতে ভক্তবুন্দসহ যাত্রা 
করেন এবং রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকায় পুরীতে ভক্তিকুটির 
প্রত্যাবৃত্ত হ'ন। 
গ্রীল প্রভুপাদ আলালনীথে সীব্ক্মগৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়া 
স্রীগৌড়ীয়ানাথ ও শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। 


২০৮ প্রভুপাদ গ্রীল গরস্বতী ঠাকুর 


লজ িপিসিসিসিসিসিসিসিশিসিসিপিসি পাশাপাশি 





আলালনাথে ( অলারপুরে ) বনদর্শনমাত্র শ্রবৃন্দাবন ক্ষতি 
হওয়ায় গ্রীল প্রভুপাদ একাকী তাহাতে প্রবিষ্ট হ'ন। বন- 
ভিতরে একটী লতায় কুঁচ-দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে শ্রীমতী 
বৃষভানুনন্দিনীর অলক্তকরঞ্জিত পাদপন্সযুগলের স্মৃতি উদিত 
হয় এবং তিনি অপ্রাকৃত ব্রজভাবে বাহ্য স্মৃতি হারাইয় 
ফেলেন। বহুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হয়। সঙ্গিগণ 
প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, তিনি হয় ত’ বানা কৃত্যে গমন 
করিয়াছেন। পরে তাহারা অনুসন্ধানে বহির্গত হ'ন। বাহ 
জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে এল প্রভুপাদ চিন্তা করিতে থাকেন__ 
“কোথায় আসিলাম?” নির্জন বনে পথ জিজ্ঞাসা করিবারও 
কাহাকে পান নাই। যাহা হউক, অবশেষে অন্ুগগণের সহিত 
তাহার মিলন হয়! 





পুরীতে রথযাত্রার পূর্বদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্তচরিতা- 
মৃত হইতে গুণ্ডিচামন্দির-মাঁজ'ন-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া উহার 
রহস্য বর্ন করেন। তদ্বর্ণিত সেই গুণ্ডিচামা্জ'ন-রহস্ত' 
শ্রীচৈতম্থমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, মধ্যলীলা, 
১২শ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য। পাঠ ও ব্যাখ্যার পরে 
তিনি সম্মার্জনী লইয়া গুণ্ডিচা'মন্দির-ার্জনপূর্বক ভক্তবুন্দকে 
শিক্ষা দেন। তৎকালে তিনি কীর্তন করিয়াছিলেন, = 


“আনের হৃদয় _ মন, মোর মন __ বৃন্দাবন, 
মনে বনে এক করি জানি। 


‘ 


রাতারাতি জল 


সমেত - 


সপাপিস্পাশাপিসাশীসিপাশিশসিশিসি 


পরিত্রাজকাচার্ষের লীলায় শীল প্রভুপাদ ২০৯ 





৯ পিশসিশিসিস্পাশিসপিন্পাসান্পান্পাসাসপিশাসাপাশিটি 


তাহে তোমার পদদ়্, করাহ যদি উদয়, 
তবে তোমার পূর্ণ কুপা মানি &৮ 

উক্ত ত্রিপদী এবং শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরচিত “প্রিয়ঃ 
সোইয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত” শ্লোকটা ব্যাখ্যা 
করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন_ “এই ভাবের উদ্দীপনই গোঁড়ীয়- 
বৈষ্ণবগণের প্রকৃত ভজন।” গুপ্ডিচামন্দির ও সম্পিকটবর্তী 
এহৃসিংহমন্দির মা্জনাস্তে ইন্দদ্যুয় সরোবরে সান করিয়! শ্রীল 
প্রভুপাদ অন্থু্গগণসহ স্বর্গহারস্থ ভক্কিকুটারে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

পরদিন রথযাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদ শরীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে 
“সেই ত পরাণ নাথে পাইনু। যাহা লাগি, যদন-দহনে ঝুরি’ 
গেনু’ ॥৮-- মহাপ্রভুকীঠিত এই পদটা ও অন্তান্ত পদ ভক্তবুন্দ- 
সহ কীর্তন করিতে করিতে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন 
করেন। তংপরে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিকুটীরে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ত-লীলার কথা, গোৌডীয়বৈষ্ণব- 
গণের ভজনবৈশিষ্টা বিপ্রলন্তের চমংকারিতার বিষয় এবং 
শ্রীহ্থরূপ-রূপের আনুগত্যেই যে ্ ভজন-বিজ্ঞান -লাভ হয়, 
তাহা বৰ্ণন করেন। 

একদিন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ পুরী হইতে তিন ক্রোশ 
দুরবর্তী শ্রীসাক্ষিগোপালদর্শনে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথায় 
‘ছোট বিপ্রা ও ড় বিপ্রোর তীর্ঘভ্রমণকাহিনী, ছোট- 


বিপ্রের ভক্তিতে ভক্তবংসল সাক্ছিগোপালের ভক্তমর্যাদা স্থাপন 


৬ 
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ও ত কৰাত “প্রদর্শনার্থ শীরদারন হত কী ভারতে 
গোদীবরী-তীরযর্তী -বিদ্ভানগরে শুভবিজয়, তথা হইতে পুরী" 
রাজ পুরুষোত্তমদেবের প্রেমে কটকে এবং পরে কটক হইতে 
পুরীর মন্দিরে ও অবশেষে তথা হইতে -সতাবাদীসনামক গ্রামে 
ন্বনির্মিতমন্বিরে আগমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ শ্রীল প্রভুপাদ বর্ন 
করেন। গ্রীসাক্ষিগোপালের অবস্থিতিহেতু এখন “সত্যবাদী” 
গ্রামটা সাক্ষিগোপাল'নামেই প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্দিরে যাহারা 
অর্চন করেন তাহার! বড়বিপ্রের এবং যাহারা ভোগরন্ধন 
করেন, তাহার! ছোটবিপ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। 
প্রীসাক্ষিগোপালের মন্দিরটা সাক্ষিগোপাল নামক স্টেশনের 
নিকটেই ২1৩ ফাল'ংএর মধ্যে । 

সাক্ষিগোপাল হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে এক স্থানে 
কয়েকটা দরিদ্র ব্যক্তি কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। কিন্তু সঙ্গী 
গৃহস্থগণ একটা পয়সাও বাহির করিলেন না দেখিয়া শ্রীল 
প্রভুপাঁদ একস্থানে বসিয়া গৃহস্থগণের কর্তবা-সন্বন্ধে উপদেশ- 
প্রদীনমুখে বলিলেন,_গিরীব_ ছুঃখীদিগকে আমার কলিত 
কৃষ্ণভজনের পয়সা দিতে হইবে না, দিলে কর্মকাণ্ড হইয়া 
যাইবে” গৃহস্থগণের এইরূপ বিচার কৃপণতা, নিষ্ঠ'রতা ও পর 
ছুঃখকাতরতাহীনত্বই জ্ঞাপন করে। ইহাতে চিত্ত কঠিন ও 
বিত্বশাঠ্যাক্রান্ত হয়, ফলে স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবায়ও তাহা 
ব্যয় করিবার প্রবৃত্তি লোপ পায়। হ্ততরাং সেবাঁপরাধ 
আবাহন করা হয়। এ সকল কপটতাপুর্ণ পাপাত্মক বিচার 
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্‌ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই হ্গোরসুদ্দর ভাহার গৃহস্থলীলায় 
ূ দীনচুঃখীদিগকে পয়সা কড়ি প্রভৃতি দিয়া সাহায্য ঝরিতেন। 
উপাভিত অর্থও ভগ্বংপ্রসাছেই লাভ হইয়াছে। এই 
প্রসারের কিছু অংশ প্রার্থী দরিদ্রদিগকে দান করিলে অথের 
অসদ্ব্যবহার হয় না--সদ্বাবহারই হইয়া থাকে। প্রসাদ 
বিতরণ ত’ গ্রহস্থ বৈষদ্বের অবশ্য কর্তব্য। কর্মদোষে বা 
ভাগাফলে ছুঃস্থতা প্রাপ্ত হইলেও তাহারা ভগবজ্জন। সুতরাং 
তাহাদিগকে সাহায্য করা সঙ্গতিসম্পন্ন জনগণের অবস্থ কর্তব্য । 
তবে দুঃযীদ্দিগকে 'নারায়ণণ্জ্ঞান করা তত্বান্ধতা ও ভীষণ 
অপরাধ মাত্র। বৈষ্ঞব-গৃহস্থগণ ত্যাগীও নহেন; স্থতরাং 
| উাহাঁরা নিহিশেষবারী নহেন-_কর্ম জড় সবিশেষবাদাও নহেন। 
তাহার! কৃষ্ণেন্দিয়-তর্পণ শিক্ষা করিবার জন্য শব্দব্রব্ম ও পর- 
ভ্রন্মে নিষ্ণাত গুরুপাদ্পদ্লের আদর্শ অনুসরণ করিবেন। স্ত্রী 
| পুত্রাদি পরিজনগণ কৃষ্ণভক্ত না হইলেও যেমন গৃহস্থগণ তাহা- 
দিগকে ভগবানেরই জন-রূপে পালন করেন, সেই প্রকার 
দীন ছুঃখীদিগকেও সাহায্য করিবেন। 

{ পুরীর ভূতপুৰ কালেক্টর ও অবদরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট 
শাস্তিপুর-নিবাসী পরলৌকগত অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের 
ক্রতীর্থের বাড়ীতে একদিন প্রভুপাদ কৃপাপূর্বক গমন করিয়া 
ছিলেন। এই ভদ্রলোকের নিকটে শীল প্রভুপাদ শ্রীলীলা 
শুক-বিবমঙ্গল ঠাকুর-কৃত ্িকৃষ্ণক্ণামৃতে'র '‘অদ্বৈতবীথি’ 
শ্লোক ব্যাখ্য! করায় ইনি প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
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এবং গ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,_-আপনি 
গরীসরস্বতী ঠাকুরেরও পূজ্য, আপনাকে আমি কোটি কোটি 
দণ্ডবং করি। আমি তাহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা এবং অকুত্রিম 
বৈষ্ণবতায় অমানুষী নিষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।” গ্রীল 
প্রভুপাদ অপর একদিন উক্ত অটলবাবুর গৃহে “সবিশেষ ও 
নিধিশেষ-তত্ব সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। 

শ্রীল প্রতৃপাদের সহিত পুরী, আলালনাথ ও প্রীসাক্ষি- 
গোপাল-দর্শনান্তে কবিরাজ শ্রীতারিণীচরণ সমাদ্দার মহাশয় 
শ্রীপুরুযোত্তমক্ষেত্রে রথযাত্রার পরে চতুর্থদিবসে ভগবন্তক্তগণ* 
প্রার্থনীয় ্রীক্ষেত্ররজঃ লাভ করিয়াছিলেন। 
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শ্ীপ্ঠ। মানন্দ-পরিবারের প্রসিদ্ধ পঞ্ডিত--প্রীপাট গোপী- 
বল্লভপুরের স্বনামখ্যাত আচার্য প্রীমদ্‌ বিশস্তরানন্দ দেব 
গোস্বামী মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৯ই অগ্রহায়ণ নিতাধামে 
শুভবিজয় করেন। তাহার অশেষ-শান্ত্রপারদর্লিতা ও সার- 
গ্রাহিতা স্থধী পণ্ডিতমগ্ুলীকে মুগ্ধ করিয়াছে। প্রভুপাদ 
শ্রীল তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোম্ধামী ঠাকুর দৈববরণাশ্রম-সঙ্বের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে “যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতঃ। 
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌ ॥”_এই প্রীহরি- 
ভক্তিবিলাসোক্তি এবং ইহার টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামি- 
পাঁদের 'ব্বণাং-_ববণাং সর্বেষাম্‌’ এই স্পষ্ট-উক্তি-অনুসারে দীক্ষিত 
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পারার গাথা. ত, 
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ব্জির সাবিত্র্য-নংস্বার- প্রদান পুনঃ পর করার শ্রী দেবে 
গোস্বামী মহাশয় অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন? কারণ 
শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবারেও এই সাস্কার প্রচলিত ছিল এবং ইহা 
গোস্বামিশাস্্রম্মত। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'বালিঘাই'- 
নামক স্থানের প্রসিদ্ধ সভায় সভাপতিরূপে শ্রীমদ্‌ বিশ্বস্তরানন্দ 
দেব গোদ্বামী মহাশয় গ্রীল প্রত্পাদকর্তৃক রচিত ও পঠিত 
‘ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতমা বিষয়ক গবেশাটীর ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ দেব গোস্থামী মহাশয়ের 
প্রয়াণে শ্রীল প্রভুপাদ অতীব বিরহ-বাথা অনুভব করিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে অভিবান্ত হইয়াছিল-- 
“দুঃখ-মধ্যে কোন্‌ দুঃখ হয় গুরুতর ? 
কৃষণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥” 
-_জ্রীচৈতন্থচরিতামৃত ম ৮1২৪৭ । 
যশোহর জেলায় প্রসার 
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরহ্বতী গোস্বামী ঠাকুর 
বঙ্গের বিভিন্ স্থানে শ্রীমন্সহাপ্রভূর শিক্ষাম্বৃত-বিতরণের উদ্দেশ্যে 
দশজন ভক্তমহ ১৩২৫ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে (১৯১৮ বৃষ্টাব্দের 
ডিসেম্বরমাসের শেষভাগে ) কলিকাতায় _১নং উল্টাডিঙ্গি 
জংশন রোডস্থ প্রীভক্তিবিনোদআসন হইতে যাত্রা করিয়া 
প্রথমতঃ যশোহরসহরের স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর 
প্ীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের আলিয়ে শুভবিজরপুবক তথায় 
৯ই ও ১০ই পৌষ অবিরাম হরিকথাতৃত পরিবেশন করিয়া- 
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ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে ১১ই পৌর তারিখে 
তাহার অনুকম্পিত ভক্তগণ সহরের দ্বারে দ্বারে হরিকথা কীর্তন 
করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের নিমন্ত্রণে তখন বঙ্গদেশের 
বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত তাহার আলয়ে সমবেত হইয়া- 
ছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে এক বৈষণব- 
সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল । বশোহরের বহু সত্যান্থরাগী 
সজ্জন ও বিদ্বান্‌ ব্যক্তি এ সভায় গ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ- 
শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। সভার পরে কতিপয়কৃত 
বিদ্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে বিবিধ বিষয়ে পরিপ্রশ্ন 
করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অবগত হইয়াছিলেন। 
একদিন শ্রীল প্রভুপাদ প্রেমাবিষ্ট-চিন্তে যশোহর জেলার বুঢন 
পরগণীয় যবন-কুলে আবিষ্ভত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিরস্তর- 
ভজনময়-চরিত্র ও নামাচার্যত-সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন এবং 
উপসংহারে বলেন__ 

“যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত-হীন ছাঁর। 

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥” 

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্থীর্তন-অধ্যক্ষতায় এ সময়ে ভক্তগণ 


যশোহর-সহরে শ্রীহরিনামকীর্তন-বন্তা প্রবাহিত করিয়া" 
ছিলেন। 


খুলনা জেলায় 
১২ই পৌষ ( ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ) তারিখে যশোহরের কতিপয় 
সজ্জন সগণ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত খুলন! জেলার অন্তর্গত 





ON COE ES এ রা বত জাগার নাসার & 
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দৌলতপুর প্রপন্ীশ্রমে গমন করিয়াছিলেন! গ্রীল প্রভূপাদ 
তখন হরিভজনদ্বারা মন্বস্যগীবন সার্থক করিবার একান্ত 
প্রয়োজনীয়তা'সন্থদ্ধে তেজোন্দীপ্ত ভাষণ প্রদান করিরা 
ছিলেন। পৌলতপুরের আকাশ বাতাস তখন সগণ শ্রীল 
প্রহপাদের হরিকীর্তনে মুখরিত হইয়াছিল । 

শ্রীল প্রহ্পাদ ভন্তবৃন্দসহ ১৩ই পৌৰ দৌলতপুর হইতে : 
খুলনা-সহরে শুভপদার্পনপূর্বক ডাক্তার শ্রীপাদ ধীরেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধার ভক্কিপ্রকাণ মহাশয়ের আলয়ে এক বেলা 
এবং শ্রীপাঁদ বিষ্ণুদাস কর ভক্তিসিদ্ধির আলয়ে দুই বেলা 
অবস্থানপূর্বক খুলনা-বাসী বছ বাক্তিকে কৃপা করিয়াছিলেন । 
অতঃপর তথা হইতে রূপসা-নদী পার হইয়া! শ্রীল প্রভুপাদ 
ভক্তরৃন্দসহ 'ছল্পবাহিরদিয়া' গ্রামে শুভবিজয় করিয়াছিলেন 
গ্রামবাসিগণ সথীর্ভনসহ রেলওয়ে ষ্টেশনে সগণ শ্রীল প্রভু 
পাঁদকে সন্ধর্ধনা করিয়া সন্ধীত'ন করিতে করিতে ম্বধামগত 
নেপাঁলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আলয়ে লইয়া যান। তথায় এক 
বিরাট, ধর্মসভার অধিবেশন হইবাছিল। এ গ্রামের এবং 
পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের ভক্তবন্দ শ্রীল প্রভপাদের দর্শনের জনক 
তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। জীল প্রভপাদের হরিকথা- 


শ্রবণের পর অনেকে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্যা হইয়া 


ছিলেন। অনেকে পরিপ্রশ্নমুখে হরিকথাশ্রবণের সৌভাগা 


াইয়াছিলেন। 
ীল প্রভূপাদের এই স্থানে প্রচার কালে স্থানীয় অধিবাসী 


৯াপাস্পাপাাশপাশাশিপিসিশাশিটাসিসপিিসিসিশিসিসিসিশিশিসিানটি 


২১৬ পিভুগাদ শ্রী সরস্বতী ঠাকুর 


পঞ্চানন পাল এম্‌এ, বি এল, ও খুলনা' টুট, পাড়া- নিবাসী 


ভ্রীউপেন্্র কর প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি বৈদিক বর্ণীশ্রমধর্ম ও 
ভক্তি-সদাচীর-সন্বন্ধে কুতর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। গ্রীল 
প্রভুপাদ শ্রীমন্ভাগবত ও সাত্বত-স্মৃতি-প্রমাণ-শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা- 
পূর্বক তাহাদের তর্ক নিরস্ত করিয়া গুণগত দৈববর্ণাশ্রমধর্ ও 
ভক্তি-সদাচারের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীহরিবাসরে গ্রীল 
প্রভুপাদ বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করয়াছেন। 

এ গ্রামে শুন্ধবৈষ্ণবচরণে ভীষণ অপরাধী ছুই ব্যক্তির বান 
ছিল। তাহাদের দ্বারে সঙ্কীর্তন উপস্থিত হইলে তাহারা আরও 
অধিকতর অপরাধ-গহনকাননে প্রবেশের যত্ব করিল। তাহাদের 
অপচেষ্টা দেখিয়া স্মরণ হইল শ্রীমস্মহা প্রভুর বাণী 

“করিলাম পিপ্ললীখণ্ড কফ নিবারিতে | 
উল্টিয়া আরও কফ লাগিল বাড়িতে |” 

ভগবানের চরণে অপরাধ হইলে শুদ্ধভক্ত তাহা ক্ষালন 
করিয়া! দিতে পারেন। কিন্তু ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে 
স্বয়ং ভগবান্ও তাহা ক্ষালন করিবার ভার গ্রহণ করেন না। 
শ্ীমন্ভীগবতে মহারাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধী দুর্বাসা খষির 
প্রতি শ্রীভগবানের নির্দেশেই তাহা! সুস্পষ্ট । বস্তুতঃ যে বৈষঃবের 
চরণে অপরাধ হয় তাহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলে 
এবং তিনি ক্ষমা করিলে সেই অপরাধের দুর্ভোগ হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ হয়, অন্ত কোনও উপায়ে তাহা হয় না। দাম্ভিক ব্যক্তি 
গণ এই শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া জন্ম'জন্মান্তর নরকযন্ত্রণা ভোগ 


নার রিনি পলা DO nme ar eh on chy 


মাপা 
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করে, ইহা খুবই ছুঃখের বিষয়। কিন্তু কৃপালু বৈষ্ণবঠাকুর সর্বদা 


কপা-বিতরণে প্রস্তুত, অবিষ্ঠাগ্রস্ত জীবের দুঃখ দেখিয়। তিনি 
অতিশয় ব্যথিতহৃদয় হন। গ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের চরিত্র 
তাহার উদাহরণ। তিনি অনস্ত কোটা জীবের দুর্ভোগ স্বয়ং 
গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ভ্রিতাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 
শ্রীমন্মহা প্রভুর পাদপন্নে প্রার্থনা ভানাইয়াছিলেন। 

জগতের কৃষ্ণবহিরু'খ জীব “যত দোষ নন্দঘোষ”-ন্যায়ের 
পক্ষপাতী ; তাহারা চেতন ও স্বতন্ত্রজীবের ভগবদ্‌-বহিমু'খতার 
জন্য চিরদিনই ভগবান্‌কে দায়ী করিতে অগ্রসর। জীব যে 
চেতন এবং চেতনতার প্রধানতম স্বাভাবিক ধমই যে স্বতন্তু তা, 
সেই কথা বহিমুখ জীব বুঝিয়াও বুৰিতে চাহে ন!। করুণাময় 
ভগবান্‌ বা ভগবানের ভক্তগণ কখনও জীবের স্বতন্ততাকে 
বিনাশ করিয়া ভীবকে কাষ্ট-পাষাণসনৃশ জড়বস্তুতে পরিণত 
করিবার নি্ুরতা প্রদর্শনের পক্ষপাতী নহেন। যাহাদিগকে 
ভগবান চরম দণ্ড দিতে প্রস্তুত এবং যাহারা সেইরূপ দণ্ডে 
দণ্ডিত ন হওয়া পৰ্যস্ত ভগবানের প্রেমের রাজ্যে কোন দিনই 
আমিবার যোগা নহে, ভগবানের মায়াশক্তি সেইরূপ দণ্ডযোগ্য 
অধিকারীর চিত্তে অধিকতর বৈষ্কবাপরাধের পাষাণ চাপাইয়া 
দিয়া মায়ার কারাগারে তাহাদিগকে জন্প-জন্মাস্তর সশ্রমদণ্ডে 
দর্তিত করিতে করিতে শোধন করিয়া থাকেন। তথাপি 
ভগবান অপরাধীর চেতন-ধর্মে বাধাপ্রবান করেন ন!__ চেতনকে 


অচেতন করেন না, ইহাই তীহার পরম করুণা । ইহাছারা 
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ভগবান আরও জানান যে, যাহারা চঢেতনকে অচেতনে 


পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত বা চিন্তাত্রোতে আবদ্ধ, 
তাহাদের মত দুর্গত জীব আর নাই। আচার্য বা বৈষ্ণব" 
চরণে অপরাধী জীব যখন স্বতন্রতার সদ্ব্যবহারের বাণী 
আচার্ষের নিকট শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহার চরণে ক্ষমা" 
ভিক্ষা! করেন, তখন আচার্য বা বৈষ্ণব সেই অপরাধীকে ক্ষমা 
করিলেই তাহার নিঞ্কতি হয়_“মান্তঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায় ৷” 
শ্রীল গ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী চাপাল গোপাল শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর আদেশে পণ্ডিতের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কুষ্ঠব্যাধির 
ভীষণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। পণ্ডিতের চরণে 
_ অপরাধী কুলিয়ার ভাগবতপাঠী অধ্যাপক দেবানন্দ প্রীমন্মহা- 
প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ধদ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় স্বীয় 
অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনাদ্বার৷ বৈষবাপরাধ হইতে 
মুক্তি পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতই পরম দয়ালু! 
‘ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে’ লীলায়ও তাহারা দ্বেধীর হিতসাধনই 
করিয়া থাকেন। নিজেদের কল্যাণের পথ গ্রহণ না করিয়া, 
বলিলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া যাহারা অমঙ্গল বরণ করে, 
তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া বৈষ্ণব ঠাঁকুরগণ অতীব কাতর । 
পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্ন প্রভর আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহারা 
ঘারে দ্বারে আীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত বিতরণ করেন। শ্রীল 
প্রভুপাদ স্বর এবং অনুকম্পিত জনগণহারা তাহাই করিয়াছেন 
ও করাইয়াছেন। অপরাধী ব্যক্তিকেও কৃপা-বিতরণে চির 
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উল্লাস তাহাতে আমরা লক্ষ্য করিয়াহি। এহেন করুণাময়ের 
করুণা-গ্রহণে যাহারা পরাম্মখ, তাহাদের হ্কায় দুর্ভাগা 
আর কে? 

বলগ্রাতষে 


এল প্রভুপাদ ফ্ল্পবাহিরদিয়ায় সর্বশ্রী নেপালচন্দ্র দত্ত, 
শিশুপাল দত্ত ও ডাঃ উপেন্দ্রনাথ হুই চৌধুরীর আলয়ে ছুই 
দিবস অবস্থানপূর্বক হরিকথ! কীর্তন করিয়া ১৫ই পৌষ 
(১৩২৫), ৩১শে ডিসেম্বর (১৯১৮) তারিখে তদানীন্তন যশোহর 
জেলার অন্তর্গত বনগ্রামে শ্রীভূপেন্দর নাথ ঘোষ মহাশয়ের 
আলয়ে শুভ পদার্পণ করেন। গ্রামের "তত বাবুদের দেবী- 
মণ্ডপে এক বিরাই, ধর্মসভায় শ্রীল প্রত্ুপাদ শ্রীচৈতন্ শিক্ষা ও 
সরল হরিদাস ঠাকুরের পৃতজীবনী-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। 
স্থানীয় সম্থান্ত ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত 
হন। 

এই স্থানে একটি ঘটনা ঘটিল। বনগ্রামের উকীল 
ত্রীজ্ঞানেন্্নাথ দত্ত শ্রীল প্রভৃপাদের ্রহ্মচারি-অবস্থায় 
কলিকাতা-ভক্তিভবনে স্থাপিত সারম্বতচতুস্পানীর জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন! তংকালে তিনি ছাত্রদিগকে হ্বীয় 
সন্নিধানে সম-আপনে স্থান দিতেন। তাহাতে জ্ঞানবাবু মনে 
করিতেন, সত্রীগুরুদেবের আসনে উপবেশন করিবার যোগাত! 
তাহার আছে। গুরুদেব দৈন্তভ্‌রে যাহাই আচরণ করুন, 
শিল্কের পক্ষে যে সর্বদাই গুরুদেবের বিশেষ স্থান ও আসন 
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না কর! একান্ত কর্তব্য এবং গৃহন্থের পক্ষে যে করি 
সন্নাসীকে যোগ্য সম্মান প্রদান করা সর্বতোভাবে বিধেয়, এই 
সাধারণ বিচারটী জ্ঞীনবাবুর আচরণে ত’ হইলই না, পক্ষান্তরে 
অপরাধময় চিত্তবৃত্তি দেখিয়া সকলেই অবাক হইলেন। তিনি 
শ্রীল প্রভুপাদের সম-আসনে বসিতে উদ্যত হইলে আমাদের 
প্রবীণ সতীর্থ প্রীপাঁদ হরিপদ বিছ্তারত্ব এমএ, বি-এল্‌ মহাশয় 
(অধুনা ত্রিদণডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিসাধক নিষ্ষিঞ্চন মহারাজ ) শ্রীল 
প্রভুপাদের উপবেশনের জন্য ক্ষিপ্রগতিতে স্বীয় শালটা পাতিয়া 
দিলেন। ইহাতে জ্ঞানবাবু বলিয়া উঠিলেন,__ূর্বে আমি 
প্রভুপাদের সহিত এক আসনে উপবেশন করিয়াছি, এখন 
উভয়ের জন্য ভিন্ন আসন কেন? আমার এক আসনে 
উপবেশন'সম্বদ্ধে শ্রীল প্রভুপাদেরও কোন আপত্তি দেখিতেছি 
না। তাঁহার শিষ্য কেন পৃথক ব্যবস্থা করিলেন? গুরু- 
বৈষ্ঃবগণকে পৃথক আসন এবং সাধারণ জনগণকে নিম্ন আসন 
প্রদান করিলে শিষ্ের কি অমানিত্ব ও মানদত্বধর্মের ব্যাঘাত 
হয় না? আমার বিবেচনায় গুরু-বৈঞুব ও অবৈষ্ণব সকলকেই 
তুল্য মর্ধাদা প্রদান করিয়া উদারতা-প্রকাশই কর্তব্য” তদুত্তরে 
শান্্র-প্রমীণ ও যুক্তি-সহকাঁরে কতিপয় শাক্সরবিৎ ব্যক্তি তাহাকে 
ভানাইলেন যে, চিজ্জড়-সমন্বয়চেষ্টা পরমার্থবিচারে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। বৈষ্বগণ সকলেই ব্যক্তিগতভাবে 
দৈন্যভূষণে ভূষিত। তত্ন্ গ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন _“জগাই-মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ । পুরীষের 
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কীট হৈতে মুই সে লথিষ্ঠ।” এজন্য তাহাকে এরূপ বিবেচনা 
করিলে নৃঢ়তার ও অপরাধের চুড়ান্ত আবাহনই হইবে মাত্র। 
ধাহার পদরভঃ লাভ করিলে স্বর্গের দেবতারাও ধরন্তাতিধন্া 
হইয়া থাকেন সেই বৈষ্ঞবঠাকুরের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব এবং 
নিজের সঙ্গে সমদ্ছান_চরম অদ্ঞভা, অপরাধ ও দান্তিকতার 
পরিচয় মাত্র। এই সকল ব্যক্তির প্রতি “তবে লাথি মার 
তার শিরের উপরে” উক্তিগ্ারা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রকৃত 
বৈষ্ণবোচিত সুনীচতা ও অকপট করণা প্রকাশ করিয়াছেন। 
ধর্ম-পথের অতি সাধারণ বাক্তিও ইহা ভানেন। গুরু 
বৈষ্ণবগণের প্রতি যথাযোগ্য মরধাদা-প্রদর্শন ও তাহাদের সেবা 
করা একান্ত কর্তবা। তীহাদ্রে সহিত নিজকে সমজ্ঞান 
মুটতার পরিচয় মাত্র 

১৬ই পৌষ ( ১৩২৫ ), ১লা জানুয়ারী ( ১৯১৯ ) বনগ্রামে 
নগর-সন্ধীর্তন করিয়া প্রসাদসম্রানান্তে বৈষ্ণবগণ আল প্রভু 
পাঁদের সহিত কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

চজ্জমকোণায় 

গ্রীল প্রতৃপাদ ্রীচৈতস্থাচরিতাম্বত বিতরণের না ১৩২৬ 
বঙ্গাব্দের ৫ই বৈশাখ (ইং ৮৪-১৯) তারিখে শ্ীপার বুজবিহারী 
বিদ্াতুষণ ভ্ীপাদ পরমাননদ বিষ্ার, জীপাদ হরিপদ বিস্তার 
প্রমুখ কতিপয় শিশ্পসহ কলিকাতা ৯ নং উড 


‘সতক্তিৰিনোদ-আসন' হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 


mee 
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চন্দরকোণা- নামক স্থানে শুভবিগয়পর্বক স্থানীয় শ্রীধরীর 
মন্দিরে একটী মহতী সভায় ভাষণ প্রদান করেন । বহু 
সনতান্ত বাক্তি বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগতভাবে হরিকথা শ্রবণ 
করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন। চন্দ্রকোণায় যাইবার সময়ে 
অশ্বযানের চালকের! জণ শীর্ণ অগ্বসমৃহকে নির্ঘয়ভাবে প্রহার 
করিতে করিতে ৮।১* মাইল পথ লইয়া যাঁইত। ইহাতে 
পরম করুণ শ্রীল প্রভুপাদ অতিশয় ব্যথিত হইয়া তীত্রভাষায় 
প্রতিবাদ করেন এবং স্থানীয় জনগণকে এই নৃশংস-ব্যাপারের 
বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিতে বলেন। 
রামজীবনপুর 

শ্রীল প্রভুপাদ পরদিন প্রাতে অনুগামী ভক্তবৃন্দসহ রাম- 
জীবনপুরসহরে শুভপদ পর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ভক্ত- 
বৃন্দকর্তৃক মহামন্্রসক্কীর্তন-সহযোগে সম্বর্মিত হইয়া শ্রীন্রীগৌর- 
বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে নীত হন। ভূহ্থরকুলভূষণ শ্রীযুক্ত শ্রীপতি- 
চরণ রায় ভক্তিস্থরি মহাশয়ের পরম আগ্রহে ও একাস্তিক- 
চেষ্টায় শ্রীল প্রভপাদ তথায় দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া শ্রদ্ধালু 
দর্শক ও শ্রোতৃতন্দকে অবিরাম হরিকথামৃতে অভিষিক্ত 
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিস্থরি মহাশয় এই সময়ে গ্রীল 
প্রভুপাদের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হ'ন। 
তিনি পরলোকগত যছুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের 
সন্বন্ধী। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপ্রীগৌর- তি মন্দিরে এবং 
শ্রীযুক্ত কুঞ্বিহারী পাইন ভক্তিন্হৃৎ মহাশয়ের আলয়ে দৈব 
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বর্ণাশ্রম-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা এবং শরণাগতের পক্ষে আমু 
কুল্য-সঙ্কল্প-বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন-ন্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন। রবিবার জাল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া নগর- 
সঙ্ধীর্তন হয়। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ শ্রীল প্রভুপাদের 
নিয়ামকত্বে শরীগ্রীগৌর-ফ্ফ্ণিপ্রিয়ামন্দিরে 'রামজীবনপুর গ্রীভক্তি- 
বিনোদ-আসন’ স্থাপিত হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত ভক্তিস্থুরি মহাশয়ের 
আগ্রহাতিশবো পার্শ্ববর্তী পাইকমাভিটা-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় ও তংশিষ্য শ্রীগয়ারাম ঘোষ ভক্তিসুহৎ 
মহাশয়ের প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ পূর্বে চন্দ্রকোণায় এক রাত্রি 
অবস্থান করিয়াছিলেন | 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনে কোন ভক্ত শ্রীমৎ 

কুঞ্জবিহারী বিগ্তাভূষণের (বর্তমান শ্রীচৈতন্রমঠাচার্য শ্রীল 
ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের ) সহিত তর্ক করিবার চেষ্টা 
করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ট্রেংণ বসিয়াই সেই ভক্তকে বহু উপদেশ 
প্রদানপূর্বক বলেন যে, কৃষ্ণভক্তের পক্ষে প্রতিকূল সঙ্গ সর্বতো 
ভাবে বর্জনীয়। এই সময়ে তিনি জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর- 
রচিত শিরণাগতি'র নিম্নলিখিত কীর্তনটীর পদগুলি বিশেষভাবে 
বাখা! করিয়াছিলেন, 

*সবীস্থলী নাহি হেরি নয়নে! 

দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে ॥ 

যেযে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী ৷ 

প্রাণে হুঃখ পাই তাহারে দেখি' ॥ 
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রাধিকারকুপ্ত আধার করি? । 
লইতে চাহে সে রাধার হরি। 
প্রীরাধাগোবিন্দ'মিলন মুখ ৷ 
প্রতিকুলজন না হেরি মুখ ॥ 
রাধা-প্রতিকুল যতেক জন। 
সম্ভাষণে কভু ন! হয় মন ॥ 
ভকতিবিনৌদ শ্রীরাধা-চরণ। 
স'পেছে পরাণ অতীব যতনে ॥” 
ব্যাখ্যার পরে গ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,_-শরণাগতির 
এই “আমি ত’ স্বানন্দনুখ্দকুঞ্জবাসী” গানটা এবং “ছোড়ত 
পুরুষাভিমান' ও “রাধাকুগতট-কুঞ্জকুটির’ প্রভৃতি কয়েকটা গান 
সাধ্যভক্তি-সব্বন্ধীয়, আর সকলই সাধন-ভক্তির অন্তর্গত। সাধ্য, 
ভক্তির এই গানগুলি শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ে অস্তরঙ্গ ভক্ত" 
মণ্ডলীতে কীর্তন করাইতেন। 
পুরীতে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া কতিপয় শ্রীভক্তিবিনোদ- 
আসনে হরিকথা-কীর্তনের পর শ্রীল প্রতুপাদ কতিপয় অনুকম্পিত 
ব্যক্তিসহ পুরীধামে শুভবিজয়পূর্বক শ্রীমন্মহা প্রভুর তথায় ছিগুণিত- 
বিপ্রলন্তলীলারপ্রসঙ্গ অনুশীলন এবং বৈক্ষব ম্থুষা'র জন্য তথা 
সংগ্রহ করেন। 
যশোহর-সহরে 
পুরী হইতে কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনৌদ-আসনে প্রত্যা: 


জপ 
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লালসা সণ rate ~~~ 


রত কয়েক দিন জল পরিবেশন করিয়া শ্রীল 
প্রভুপাদ কতিপয় অন্থুকম্পিত সজ্জনসহ ২৫শে জৈ্ট ( ১৩২৬ 
বঙ্গাব্দ ) তারিখে ঘশোহর-সহরে শুভবিজয় করেন। তথায় 
এদিবসই রায় বাহাদুর শ্রীরাধিকাচরণ দত্ত বেদান্তিভূষণ মহা 
শয়ের আলয়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটী বিশেষ অধি- 
বেশন হয়। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ দৈববর্ণাশ্রমধম ও 
দীক্ষাতত্ব-সন্ব- দ্ধ একটা গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। 
বর্ণাশ্রমধর্ের তাংপর্ষ-বিস্মৃতিতে এবং দীক্ষা-সন্বহ্বীয় অন্ঞতায় 
তৎকালে সমাজের যে ছুর্ঘশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা 
অপনোদনের উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ তৎকালে এ দুইটী বিষয় 
বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলেন। তদ্াতীত পরিপ্রশ্নকারীদের 
প্রশ্নসমূহের সদুন্তরও গ্রীতিভরে প্রদান করিয়াছিলেন। যশোহর 
জেলাবোর্ডের তদানীন্তন ভাইস চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ মিত্র 
বি-এল, শান্তিপুরনিবাসী পরলোকগত রাধিকানাথ গোস্বামী 
মহাশয়ের শিষ্য গভণৃমেন্ট জিলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিশ্বেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বিটি, বহু উকীল এবং অন্যান বহু বিশিষ্ট 
বাক্তি শ্রীল প্রভুপাদের ুযুক্তিপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমা- 
নন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
দৌলতপুরে 
গ্রীল প্রভুপাদ ২৬শে জৈষ্ঠ (১৩২৬) সপরিকরে বশোহর 
হইতে দৌলতপুরে শুভপদার্পণপূর্বক শ্রীযুক্ত বনমালী দাস 
অধিকারীর এই গ্রামস্থিত আলয়ে স্থাপিত শ্রীপ্রপনাশ্রমে 
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দর্শনার্থী জনগণের নিকটে যৃগধর্ম-প্রীনামসন্বীর্তন, সম্বন্ধে অনেক 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 
লোহাগড়ায় 

সপার্ধদ শ্রীল প্রভুপাদ পরদিন অর্থাৎ ২৭শে জোট 
দৌলতপুর হইতে লোহাগড়ায় শ্রীযুক্ত বনমালী দাস অধিকারী 
মহাশয়ের স্বগ্রামন্থ আলয়ে শুভবিজয় করেন। তথায় 
তাহার আদেশে সঙ্গীয় ভক্তগণ দিবসদ্ধয় গ্রামের বিভিন্নস্থানে 
হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বনমালী 
বাবুর ভবনে প্রথম দিন সমস্ত দিবাভাগ হরিকথা কীর্তন 
করিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে তথায় শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে 
একটা বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে 
শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিগ্যাভূণ ভাগবতরত্র ( বর্তমান গ্রীচৈতন্- 
মঠাচার্য শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ ) ও শ্রীপাদ গৌর" 
গোবিন্দ বিগ্ভাভৃষণ ( সঙ্লাসগ্রহণান্তে নাম ত্রিদতিস্বামী 
ীমন্তক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ--অবুনা নির্বাণপ্রাপ্ত) 
অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। সভাপতির 
ভাষণে শ্রীল প্রভুপাদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণব- 
ধর্মই শুদ্ধ জীবের-__জীবাত্মন্করূপের একমাত্র নিত্য সনাতন 
ধর্ম; জগতের অন্যান্য ধর্ম যতট! বৈষ্ণবধর্মের অনুকূল, ততটা 
নিতাতত্বের দিকে গতিবিশিষ্ট, নতুবা তাহারা নৈমিত্তিক ধর্ম 
মাত্রঃ অপর কথায় বৈষ্ণবেতর ধর্মসমূহ বৈষ্ণবধর্সের সোপান 
বা বিকৃতি মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ সুযুক্তি ও শাস্্ীয় প্রমাণ- 
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শাসন লা সসপিস্পাাম্পাপাসপিসপাস্পন্পিসপিন্পানাসপাশন্দাসিস্পিস্পাসপিসপানপনআপান্পিপিসিসিনিপিসপিস্পসপাদিসদ 








দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। যশোহর-সম্মিলনী স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ও পার্বতী জয়পুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীঅমুতলাল 
মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রমুখ বহু স্থানীয় শিক্ষিত সম্ত্রান্ত বাক্তি 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়া 
শ্রীল প্রভুপাদের শাস্ত্রীয় গবেষণার প্রশংসা করিয়াছেন। ২৮শে 
জট প্রাতে শ্রীল প্রভূপাদ স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত মতিলাল 
সরকার মহাশয়ের আলরে শুভ পদার্পণ করিয়া আচার্য শঙ্করের 
অস্বরমোহন মতবাদ অর্থাৎ মায়াবাৰ ও নিধিশেষবাদ শাস্ত্র 
প্রমাণ-যূলে খণ্ডন করিয়াছিলেন। শ্রোতৃতৃন্দের মধ্যে পার্শ্ববর্তী , 
মল্লিকপুরগ্রাম-নিবাসী তদানীন্তন সহরনবৰীপ-প্রবাসী প্রসিদ্ধ 
স্মার্ত পণ্ডিত গ্রাবোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্ঘ ও সংস্কৃত কলেজের 
তদানীন্তন অধ্যাক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এমএ (পরে 
লীএইচ-ডি ) মহাশয়হয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগা। মায়াবাদ- 
চিন্তাস্রোতগ্রস্ত অধ্যাপক সরকার মনোমত বিচার ন! পাইয়। 
অনন্তষ্ট হন এবং অধ্যাপক স্থতিতীর্থ মহাশয়কে এ বক্তৃতার 
প্রতিবাদ করিতে বলেন। কিন্ত স্থৃতিতীর্থ মহাশয় শ্রীল প্র, 
পাদের স্থযুক্তিপূর্ণ বিচারকে সমর্থন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কিছু 
বলিবার অক্ষমতা জানীইলেন। অধ্যাপক সরকার মহাশয়ও 
তৃষীন্তাব অবলম্বন করিলেন। এ কিচারসভার পরে শ্রীল 
প্রভুপাদ স্থানীয় হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক 
মহাশয়ের আলয়ে শুভ পনার্পণ করিয়া হরিকথা৷ বলিয়াছিলেন। 
এ দিবসই ( ২৯শে জো, ১৩২৬) অপরাহে শ্রীল প্রভুপাদের 
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০৯৯৯৯ সিসসিটসিসিশিশিপিশিসিশিসিশিশিসি মিস 


সভাপতিত্বে স্থানীয় হাইস্কুলে একটা ধ্সভার অরিন হয়। 
পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিছ্যাভূষণ, শ্রীপাদ - জগদীশ 
ভক্তিপ্রদীপ বি.এ ও শ্রীপাঁদ হরিপদ বিষ্ঠারত্ব এম্‌ এ ( অধুনা 
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিসাধক নিন্ধিঞ্চন মহারাজ ) ‘জীবের 
কল্যাণ'-সন্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতির ভাষণে 
শ্রীল প্রভুপাদ উক্তব্যিয়ে একটি স্থগভীর দার্শনিক-তত্বপূর্ণ 
ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। 


বিনোদনগরে-শ্রীপাদ-পরমানন্দ-প্রভুর ভবনে 


সপরিকর শ্রীল প্রভুপাদ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ( ১৩২৬ বঙ্গাব্দ } 


. তারিখে লোহাগড়া হইতে বিনোদনগরে আসিয়া তদীয় বিশেধ 


কৃপাভাজন শ্রীমংপরমানন্দ বিষ্ঠারত্বের আলয়ে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা" 
গ্রহণ করেন। . নবগঙ্গান্দীর অপর পার হইতে পাঁটন! 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ ও কচু- 
বাড়িয়া গ্রামের স্বনামপ্রসিদ্ধ জ্রমিদার শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চ্টো- 
পাধ্যায় এ সময়ে শ্রীপাদ পরমানন্দ ঝিষ্টারত্র প্রভুর আলয়ে 
আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মবন্দনা, হরিকথা শ্রবণ ও মহা- 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর আলয় প্রাচীন" 
পরিখান্বারা বেষ্টিত ছিল; সেই পরিখার বনজঙ্গলজাত দংশ- 
কীটসনূহের বড়ই উপদ্রব ছিল॥ আশ্চর্যের বিষয়, গ্রীল প্রভ্‌ 
পাদের শুভ পদাপর্ণের সঙ্গে সঙ্গে সেই দংশকীটসমূহের 
দৌরাত্ম্য অস্তহিত হইয়াছিল। 


পরিভ্রার্জকাচার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভুপাদ ২২৯ 
ন্ল্দিতে | রী 


শ্রীল প্রভুপাদ সেই দিবসই অর্থাৎ ২৯শে জ্যোষ্ঠ। ১২ই 


"জুন (১৯১৯ খুষ্টাব্দ। সন্ধার নল্দিতে শ্রীযুক্ত হীরালাল ' 


গোহামীর আলয়ে শুভবিজয় করেন এবং গোন্ধামী মহাশয় 
প্রভুপাদকে গুরুর সম্মান প্রদান করিয়া ভিক্ষা দিয়াছিলেন। 
উক্ত সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে গোস্বামী মহাশয়ের 
আলয়ে গ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটা অধিবেশন হইয়াছিল। 
গ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিগ্ঠাভূষণ “গুরুতত্ব"সমন্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
ভাষণ দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কী, জ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তের 
পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিতেই যে মাত্র 
ভগবংপাদপদ্র লাভ হয়, তাহা যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুলে 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

এ গ্রামনিবাসী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস ব্রজবালী সেবা" 
কোদণ্ড উল্লাণভরে সপরিকর গ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় ভিক্ষার 
ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন । এই ভাগাবান্‌ শেষ জীবনে 
প্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতস্থমঠের ও অরমন্মহাপ্রভুর আলয় 
প্রীযোগনীঠের এবং টাপাহাটাস্কৃ শ্রীগৌরগদীধর-মঠের সেবা" 
সৌভাগা লাভ করিয়া জ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীধামে 
স রীনিতানন্দধমশালা ও এ্রীচৈতন্তমঠে একটা স্বাস্থ্য নিবাস 
তাহার সেবার সাক্ষারূপে বিদ্ধমান। আমাদের এই সতীর্থের 
মুখে সর্বদাই হাসি লাগিয়াই ছিল; তাহাতে কৰনও ক্রোধ 
দেখি নাই| প্রত্যহ সমস্ত দিন মহাপ্রসানপরিবেশনেও তাহার 
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রলাত্বি ছিল না। এই প্রকার সেবাপ্রাণতা_ বুদ্ধ ৰয়সেও 
সেচ্ছায় কঠোর পরিশ্রম অতি অল্প সেবকেই দৃষ্ট হয়। 
ঠাচুরি-পুরুলিয়া'_- গ্রাম কুঞ্জবিহারা বিগ্াভূষণ-প্রভুর ভবনে 
শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তন্ন্দসহ গত ৩১শে জৈোষ্ঠ (১৩২৬ বঙ্গাব্দ 
১৩ই জুন (১৯১৯) নল্দি হইতে শোলপুর ষ্টেশন হইয়া টাচুরি- 
পুরুলিয়া-গ্রামে ( যশোহর-জেলার অন্তর্গত) মহামহোঁপদেশক 
'আচারধত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্বপ্রভুর 
আলয়ে শুভবিজয় করেন। এই ভাগবতরন্-প্রভ, সন্নাস- 
গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবিলীস তীর্থ মহারাজ-নামে 
খ্যাত এবং বর্তমান সময়ে এচৈতন্তমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়- 
মঠসমূহের অধ্যক্ষ ও আচার্ব। তিনি গ্রীল প্রভুপাদের দক্ষিণ" 
হত্ত-স্বরূপে আমাদের অন্যতম সতীর্থ শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তি- 
রঞ্জন্দবারা কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির, 
শ্রবণসদন, সেবকখণ্ডাদি নির্মাণ করাইলে শ্রীল প্রভুপাদ 
শীমন্দিরের গাত্রে ই'হার সম্বন্ধে লিখাইয়াছিলেন,_- 


«amr 


গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী 
_ বিদ্যাভূষণ_ 
শ্রীগৌড়ীয়মঠ মহামন্দিরের মূল স্তম্ভ ৷ 
শরীগৌড়ীয়মঠসেবাপ্রতিঠানের প্রাণ ও সেবাসমুদ্ধির মূল 
কারণ । 
শীগৌড়ীয়মঠ-রচনার আদি শিল্পী 
শ্রীল জগবন্ধুর সেবাবৃত্বিউদোধন ও সম্ধর্ধনের মূল মন্ত্রী | 
শ্রীগড়ীয়মঠভাগবতরদ্রমালার মধ্যমণি । 








পরি্রাজকাচার্ষের লীলায় শ্রীল গুভৃ্ার ২৯ 


ীগুরুসেবক- -সেৰাত্ৰতী, হরিগুরুসেবায় বিলি 
* শ্রীগৌড়ীয়জনবন্ধুবর |” 

তৎকালে শ্রীপাদ ভাগবতরছ্ব প্রভুকে মতীর্থগণ সকলেই 
কুঞ্ছরা' বলিয়া ডাকিতেন। কলিকাতায় প্রভূত খণগ্রস্ত হইয়াও 
বৈষ্ণবসেবা করিতেন ধাহার। গ্রীল প্রভুপাদের নিকটে হরি- 
কথা শ্রবণ করিতে আসিতেন, মহোল্লালে তাহাদের সেবা 
করিতেন। গ্রামে তাহার পতনোনুখ কুটির দেখিয়া শ্রীল 
প্রভুপাদ আশ্চর্যান্িত হইয়াছিলেন। এইরূপ লোকের. হৃদয়ে 
এত উৎসাহ, ভগবানের জন্য সর্বোত্তম মন্দির, ভগবন্ুক্তের জন্য 
উত্তম স্থান এবং প্রতিগানের বিপুল কেন্দ্র নির্মাণের জন্য 
অত তীব্র হার্দ আবেগ! হ্য়: পতনোন্দুখ কুটিরবাসী হইয়াও 
ভগবানের ও ভগবন্তক্তগণের সেবার ভন্যা সববোন্তম-নিকেতন- 
নির্মাণের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে এই প্রকার প্রেরণা-অগ্রির 
শিখা ও ছূরমনীয়ম্পৃহা কিরূপে উদ্তি হইল, ভাবিয়া শ্রীল 
প্রভুপাঁদ পরম বিস্মিত হইলেন। শ্রীল প্রভপাদ ২৭২২ জন 
পরিকর সহ এ গ্রামে ছুই দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । প্রথম 
দিন ভীহার প্রেষ্ঠ বিগ্রহের (শ্রীপাদ কুঞ্জনার ) আলয়েই ভিক্ষ। 
গ্রহণ করিলেন। . শ্রীপাদ লোকনাথলাস অধিকারীর গৃহে 
একবেলা এবং শ্রীরাঘনারায়ণদাসের আলয়ে এক বেলা! ভিক্ষা 
শ্বীকার করিয়াছিলেন। এই গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদ ৩০শে 
ও ৩১শে জ্যৈষ্ঠ উভয় দিবসই দৈব-বর্ণাশ্রম-সন্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন। যীহার৷ বার্ষিকী মাত্র আদায় করিবার ভন 
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২২ িিপিসিপিসিসিসিসিশিসিসিসিসিসিস্পিসিসিপিসিপস্পিপসিসপিসপিসপিসিস্পিসপিপিিসসস 


শি্বাগণের গৃহে গমন করিয়া পদধৌত-জল-প্রদীনের জন্য ব্যস্ত, 
সেই সকল অন্তাভিলাৰী জাতিগোহ্বামী বা লৌকিক 
গোস্বামিনামধারিগণের কায দর্শনে ব্যথিত হইয়া শ্রাল 
প্রভুপাদ তাহার সেবকগণদ্বারা “কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর” 
গানটী কীর্তন করাইলেন এবং স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। 
এই প্রসঙ্গে আমাদের' স্মরণ রাখা কর্তবা_ “গুরবো৷ বহবঃ সম্ভি 
শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ ৷” কিন্তু “ছুল'ভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্য" 
সম্তাপহারকঃ ॥৷ পদ্মপুরাণস্থ শ্রীমহাদেবের এই উপদেশ 
শিরোধার্য করিয়া সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়পূর্বক শুদ্ধবৈষ্ণবগণের 
সঙ্গে ভজনের নিযুক্ত থাকিয়৷ মনুষ্যঙ্গীবন সার্থক করা একান্ত 
কর্তব্য। 

প্রীপাদ ভাগবত্রত্বপ্রভুর অত্যধিক কৃপা ও উপচিকীর্যা 
লাভ করিয়া তাহার গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের 
কতিপয় সজ্জন সদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের. পাদপদ্মাশ্রয়ের 
সৌভগ্যে পাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বনমালী 
পোদ্দার, শ্রীপাদ সনাতন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক 


(শ্রীপাদ নরোত্তমদাস অধিকারী ) প্রভৃতির নাম আমরা অবগত 
আছি। 





খুলনায় 

টাচুরি-পুরুলিয়া হইতে ছুই মাইল দূরবর্তী শোলপুর 
রেলওয়ে ষ্টেশন । মাঝে নদী আছে। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্গি 
গণসহ ৩২শে হ্যৈষ্ঠ পুরুলিয়া হইতে খুলন। সহরে যাত্রা 
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করিলেন। . নদী পার হইয়া তিনি বেশ কিছু দূর অগ্রসর 
হইয়াছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, জনৈক! অতি দরিদ্র! 
বৃদ্ধা মহিলা তাহাকে ভিক্ষা প্রদানের জন্য একটা পয়সা ও 
চারিটা পাতি লেবু আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু এই অত্যন্প ভিক্ষা 
তাহার সঙ্গিগণ লইতে স্বীকৃত হন নাই। দয়াদ্র হৃদয় শ্রীল 
প্রভুপাদ তৎক্ষণাৎ এ দরিদ্রার আলয়ের নিকটে ফিরিয়া যাইয়া 
সাদরে সেই ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধার আনন্দের আর 
সীমা রহিল না। ভিক্ষা প্রদানানম্তর আনন্দাক্রুতে তিনি প্লাবিত 
এবং শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলেন। 

এতংপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ_ 

“মাধুকরমসংক্রিপ্তং প্রাক্প্রনীতমযাচিতম্‌। 
তাংকালিকোপপনঞ্চ ভৈক্ষাং পঞ্চবিধ স্মৃতম্‌॥” 

_ শ্লোকটী ব্যাখ্য! করিয়া | ১। মাধুকরী, ২। অসংক্লিপ্ত, 
৩। অযাচিত, ৪। প্রাক্প্রনীত ও ৫। তাঁংকালিক উপপন্র, এই 
পঞ্চ প্রকার ভিক্ষার কথা জানাইলেন। 

৩২শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬), ১৫ই জুন ( ১৯১৯ ) তারিখে 
সপরিকর শ্রীল প্রভুপাদের খুলনায় পদার্পণের পরে তাহাকে 
অগ্রনী করিয়া এক বিরাট, নগর-সংকীর্তন'শোভাধাত্রা সমস্ত 
সহর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ 
'আধধর্মরক্ষমী সভার মণ্ডপে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী এক 
মমম্পন্শ ভাষণে “বেদান্ত সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণ! 
নিরাসপূর্বক প্রীমনহাপ্র্থর প্রদত্ত অচিস্তাভেদাভের-সিদ্ধান্তের 


২5৪ গ্রভুপাদ গ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 
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সরবাঙ্গম্বন্দর শ্বরূপ এবং বর্তমান বর্ণাশ্রমধর্মের দুর্দশা বিশ্লেষণ- 
পূর্বক দৈববর্ণাশ্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। এই 
সভায় শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্যাসী শ্রীসত্যানন্দজী, স্থানীয় দ্বিতীয় 
মুন্সেফ, রায় বাহাদুর প্রীঅমৃতলাল রাহা, কতিপয় উকীল, 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারমান শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্থু প্রমুখ বন্ধ 
বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । ৃ 

এই সভায় প্রীমৎ পরমানন্দ বিগ্যারত্ব চন্দনীমহল*গ্রাম- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রীল 
প্রভুপাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয় এ সময়ের ১৭1১৮ বংসর পর্বে স্বপ্থযোগে সন্নাসিবেধী 
গ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দুরারোগা 
ভীষণ রাজযন্ষ্মা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-শান্সের 
উন্নতিতে এখন যন্মা-রোগ হইতে আরোগা-লাভ সম্ভব 
হইতেছে। কিন্তু তৎকালে তাহা ছিল না; তঙ্জন্ত এই 
প্রবাদ শুনিতে পাই_“উদরী ভাদুরী যন্মা, এই তিন হ'তে 
নাহি রক্ষা” আশ্চর্যের বিষয়, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যখন 
্প্নে শ্রীল প্রতুপদের সন্নাস-বেষ দর্শন করিয়াছিলেন, তখন 
শ্রীল প্রভুপাদ সন্যাস গ্রহণ করেন নাই, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
তারার পিতৃদেবকে সঙ্গে করিয়া স্বপ্নে কৃপাকারী শ্রীল প্রভুপাদের 
দর্শনের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই । এ 
সভায় শ্রীল প্রভূপাদের দর্শন পাইয়া তাহার আনন্দের আর সীমা 
রহিল না। তিনি শ্রীগুরুপাদপন্সে প্রণত হইলেন । 


পরিভ্রাজ কাচার্ষের লীলায় গ্রীল প্রভুপা্ধ ২৩৫ 


১২-২২-২২৮৯ ২১২০ 


পুনঃ দৌলতপুরে 


শ্রীল প্রভুপাদ পরদিন অর্থাৎ ১লা আষাঢ় ( ১৩২৬ ), 
১৬ই জুন (১৯১৯) খুলনা হইতে দৌলতপুরন্থ জ্ীপ্রপন্নাশ্রমে 
শুভব্জিয়পুবক হরিকথা কীর্তন করেন ; অতঃপর তিনি 
কলিকাতায় শর ভক্তিবিনোর আসনে প্রত্যাবর্তন করেন। 


শ্ীগোদ্রমে শ্রীল ভক্ষিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুতি-সেবা-প্রকাশ 


শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৫ আঘাঢ (২৭-৬১৯) 
হইতে দিবসচতুষ্টয় শ্রীনবহীপমগুলান্তর্গত শ্রীগো্রমস্থ ( ম্বরূপ- 
গপ্তস্থ ) গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্ান শ্রী ানন্দহৃখদ- 
কুঞ্জে তদীয় পঞ্চম বাধিক তিরোভাঁব মহোৎসব করেন। এই 
সময়ে তিনি ঠাঁকুরের সমাধি মন্দিরে তদীয় শ্রীর্যৃতির সেবা 
প্রকাশ করিয়া “আচার্-সেবা, ও “আচাষের অর্চা-মুঠির অর্চনা 
সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। এই মহোৎসবের সঙ্গে ঠাকুরের 
প্রিয় সেবক শ্রী কষ্ধদাস বাবাজী মহারাজের চতুর্থ বাধিক 
বিহর মহোংসবও অনুচিত হইয়াছে । নববীপের সর্বপ্রধান 
নৈয়ায়িক পণঞ্জিত মহামহোপাধ্যার কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, 
মহামহোপাধ্যার অজিতনীথ ন্যায়রত্, মহামহোপাধ্যায় 
আশুতোষ তর্কভৃষণপ্রমুখ বিহজ্জনগণ ঠাকুরের এই অরচাযৃত্তি 
সেবাপ্রকাশ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন 1 শ্রীমৎ কুঞ্জ 
বিহারী বিষ্তাভুষণ, শ্রীমং পরমানন্দ বিদ্যার, শ্রীপাদ জগদীশ 
ভক্তিপ্রদীপ ও যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস 


; ২৩১ প্রভূপাদ গ্রীল দর ঠাকুর 


্রীল প্রভুপাদের সহিত কলিকাতা হইতে এই উৎসবে 
শ্রীম্বানন্দ মখদকুঞ্জে গিয়াছিলেন। 
স্্ীতক্তিবিনোদ আসনে ভগবান্‌ও ভগবৎপার্দগণের 
আবির্ভাব-মহোশসব 

গ্রীল প্রভুপাদ _১নং উপ্টাডাঙ্গারোডস্থ ভ্রীভক্তিবিনোদ- 
আসনে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১ল! ভাদ্র শ্রীজন্বাষ্টমী-বামর হইতে 
তিনসপ্তাহব্যাপী হরিম্মরণ অর্থাৎ ভগবান্‌ ও ভগবৎপার্ধদ- 
গণের আবির্ভীবমহোৎসব প্রবর্তন করেন। এই উৎসব-কালে 
গ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং প্রত্যহ শ্রীচৈন্থচরিতামৃত, শ্রীমন্তাগবত ও 
বে্দোস্ত ব্যাখ্যা করিতেন। এতদ্যবতীত এই সময়ে গ্রন্থ ও 
পুস্তিকাকারে মহাজনগণের শিক্ষাসার মুদ্রিত করিয়া বিতরণ 
করিতেন। এই উৎসব-কালের মধ্যে ১৮ই ভাদ্র ( ১-৯-১৯ ) 
ভ্রিভক্তিবিনৌদস্থৃতি-সংরক্ষণ'-সমিতির উগ্ভোগে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদ্‌-মন্দিরে গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভীব উৎসব 
উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে গ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের আবির্ভীবউৎসব-উপলক্ষে এক বিরাট, সভার অধি- 
বেশন হইয়াছিল। সভাপতিপদে কৃত হইয়াছিলেন_ শ্রীযুক্ত 
হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্‌ এ, পি-আর-এস্‌ । ভাষণে 
ঠাকুরের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিব্দেন করিয়াছিলেন মঃ মঃ 
অজিতনাথ স্যায়রত্ন ; রায়, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল, 
ভক্তিভুষণ; মঃ মঃ ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, গী- 
এইচ-ডি, পণ্ডিত বৈকুষ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি ও সভাপতি 





পরিক্রাজকাচার্ধের লীলায় গ্রীল পরতুপাহ ২৩ 


নহাশয়। ফরিদপুর জেলার ( ডোনসার নিবাসী জমিদার 
রাজি ব্রজেন্্কুমার রায় মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
আবির্ভাবউৎসবে ত্রিশমণ চাউল সংগ্রহ করিয়া স্বঘ্ং একশত 
টাকা দান করিয়াছিলেন। 
উত্তর ও পুর্বব্জে প্রচার 

শ্রীল প্রহুপাদ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন (৪-১০-১৯) 
শ্রীবিজয়া দশশীতে শ্রীমং কুঞ্জবিহারী বিষ্যাভূষণ, শ্রীপাদ 
বিষুধদান ভক্তিসিদ্ধ, প্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, পাদ 
হরিপদ বিষ্তার্, গ্রীপাদ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ, আপাদ যশোদা- 
নন্দন ভাগবতভূষণ, আপাদ প্রিরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
২৫ মুঠি (ইহারা সকলেই শ্রীবিশ্ববৈষব রাজসভার সদস্থ) ) 


অন্ুকম্পিত ব্যক্তিসহ নদীয়া, পাবনা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্নস্থানে 


প্রীহরিনাম-প্রচারোনদেস্টেও যাত্রা করিরাছিলেন। ইহার 
কয়েক দিন পূর্বেই ভীষণ ঝড়ে পৃবঙ্গের বু লোকের প্রাণ ও 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে । জলযানসমূহ অধিকাংশই বিনষ্ট ও 
ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন বেলা ১০ ঘটিকা! 
পর্যন্ত ঝড় চলিয়াছিল। ঝড়ের পর কয়েক দিন পূর্ববঙ্গের 
কতিপয় নদীতে মৃতদেহসমূহের পৃতিগন্ধে শুধু জলই অব্যবহার্য 
ছিল না, তীরবর্তী পথচলাও অতীব কষ্টকর ছিল! এই 
লীন লেখক ছাত্রজীবনে সেই ভীষণ রে ও তাঁহার তাণ্ডব 
লীলা দর্শন করিয়াছে । যখন পূর্বব্রবাদিগন এইরূপ আকস্মিক 
বিপদে অতীব বিষাদগ্ৰস্ত, ঠিক নেই সময়ে শ্রীল প্রভ্পাদ 


৬ পিউিপিসিশিসিসিসিিসিসিসিসিসিসিস্এিপিস্পিস্পিস্পিসিসিম্পিসপপ সস সস সস সস সস স 


২৩৮ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


তাহাদের কল্যাণ-বিধানার্থ হরিকথামৃত ও ভাগবতামূতশহ 
তথায় শুভবিজয়পূর্বক গ্রীমপ্তাগবতের নিয়লিখিত  শ্লোকটা 
(১০৷১৪৷৮ ) ব্যাখ্যা করেন _ 

“তত্তেংকম্পাং সুসমীক্ষমাণো, ভুঞ্জান এবাতকুতং বিপাঁকম্‌। 

হাদ্বীগ্পুভিিরধ্মন্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দাঁয়ভাক্‌ ৷" 

যিনি ( অনাসক্তভাবে ) আত্মকৃত কর্মফল ভোগ করিতে 
করিতে ভগবানের করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে ( তাহার 
পাঁদপদ্ধে প্রণতিসহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই_ যাহার 
পাদপন্রে মুক্তি বিরাঁজিতা, সেই ভগবান্কে লাভ করিবার 
অধিকারী হইয়া থাঁকেন। 
দামুরভুদায় ও কুষ্টিয়ায় 
শ্রীল প্রভূপাদ পার্ধদবুন্দসহ ১৮ই আশ্বিন ( ৫-১০-১৯ ) 

দর্শনা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দামুরহুদায় শুভ পনার্পণপূর্বক 
নগর- সঙ্কীর্তন এবং সমবেত জনগণের নিকটে হরিকথা কীর্তন 
করেন। অপরাহ্ে স্থানীয় হরিসভায় বিরাট, ধর্মসভার অধিবেশন 
হয়; প্রায় ৮০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় শ্রীল 
প্রভুপাদ ‘সম্বন্ধ ও 'অিধেয়'-তত্বসম্থন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। 

২পার্যদগণ কিছু হরিকথা৷ কীর্তন করিয়া! 'প্রীকৃতরসশতদোষণী” 
পুস্তিকাখানি কীর্নীস্তে বিতরণ করেন, সভা ভঙ্গ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাঁদের কতিপয় পার্ধদ কুষ্টিয়ায় যাইয়া নগর- 
সন্থীর্তন এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্রীগোপীনাথ জিউর নাটামন্ৰিরে 
এক সভায় হরিভজনের একাস্ত-কর্তব্যতা-সম্বন্ধে বক্তৃতা 
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ত করেন। প্রন ভিড়ের শীল প্রভুপাদ তথায় 
উপস্থিত হইয়া উক্ত নাটামন্দিরে দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম ও বর্ণাশমাতীত 
পারমহ-স্তবর্ম অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবতা-সন্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন। 
অতঃপর 'অবতার-তব্বন্বন্ধে জনৈক শ্রোতার জড়ধারণা নিরাস 
করিয়া তিনি নিনলিখেত শ্লোকটা ব্যাখা! করিয়াছেন 

“এতদীশনমীশশ্টয প্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুনৈঃ | 

ন যুগ্জাতে সদাস্মস্ৈর্বথা বৃদ্ধিস্তদাশ্রয়া &” ভা ১/১১। ৮ 

--প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই 
ঈশ্বরের ইশিতা। মায়াবন্ধ জীবের বৃদ্ধি যখন i হয়, 
তখন তাহা ও মায়া-সমিকবে মায়াগুণে সংযুক্ত হয় ন।। 

্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাসভার উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত উক্ত স্থানদ্বয়ের 
সভায় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান, উকীল, ডাক্তার ও বহু 
সম্ভ্রান্ত বাক্তি উপস্থিত ছিলেন । 

পাবনায় ও সাতবেডিয়!য় 

সপার্নদ শ্রীল প্রতুপাদ কুষ্টিয়ার সভা! ভঙ্গ হইবার পরে 
রাত্রিতে চ্রীমারযোগে তথ! হইতে যাত্রা করি পরদিন_- 
২০শে আশ্বিন (৭-১০-১৯) পাব্নাবাসী সজ্জনগণকর্ত'ক 
সম্বিত ও অভিনন্দিত হন। দিবস শ্রীল প্রভুপাদ হরি 
কথামৃত পরিবেশন করিলেন এবং উভয় দিবসই অপরাহু 
৫ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাহা মহাশয়ের শ্রীগৌরাঙ্গ- 
মন্দিরে আই্তা বিরাট ধর্মসভায় “কন্যা ভক্তি, 'উপদেশা- 
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মৃত' এবং দৈবব্ণাশ্রম-সন্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন। হি্তীয় দিনের 
সভায় শাস্তিপুরের শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী উপস্থিত 
ছিলেন। 
সপাদ গ্রীল প্রভুপাদ ২২শে আশ্বিন, ( ১৩২৬ ), ৯ই 
অক্টোবর (১৯১৯), বৃহস্পতিবার নৌকাযোগে পদ্মার উপর 
দিয়! পাবনা হইতে সাতবেড়িয়ায় শুভবিজধপূর্বক স্থানীয় শ্রীযুক্ত 
অনাথবন্ধু অধিকারী মহাশয়ের আলয়ের প্রাঙ্গণে এক সভার 
'প্রীকৃষ্ণনাম” ও 'ভ্রীশিক্ষার্টক, সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। 
সাগর-কাদিতে 
সপার্ধদ শ্রীল প্রভুপাদ নৌকাযোগে ২৩শে আশ্বিন (১৩২৬) 
সাতবেড়িয়া হইতে সাগরকান্দিতে শুভবিজয়পূর্বক দ্বিবসত্রয় 
হরিকথামুত পরিবেশন করিয়াছেন এবং প্রথম দিনের সভায় 
শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রমুখ 
৫ মুর্তি বৈষ্ণব দীক্ষাতত্ব ও জীবে দয়া’ সম্বন্ধে ভাষণ 
দিয়াছেন। দ্বিতীয় দিনের ও তৃতীয় দিনের সভায় শ্রীল 
প্রভুপাদ স্বয়ং যথাক্রমে বৈষ্ঞবধর্ম ও পঞ্চোপাসনা” এবং 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ্রাঙ্মণতা' সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন। 
শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন বিষুপুজক কত বড়, তাহা জগতের 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জানাইবার জন্য বৈষ্ণবদীসগণ দৈব- 
বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন এবং বিঞুমন্ত্রপ্রদাতা৷ শ্রীগুরুদেব . 
্রশবস্ত্র প্রভৃতি চিহ্নদ্বারা তাহাদের আনুষঙ্গিক পারমাথিক 
্রাহ্মাণত্ব নির্দেশ করেন। বিষ্ণুপূজ্রককে ব্রাহ্মণ বলা বেশী বড় 


পরিত্রাজজকাচার্যের লীল।য় জীল প্রভুপাদ ২৪১ 


এ ৯০০১০৪০৬১৩৪ ইল 








কথা নহে; ব্ৰাহ্মণত! বৈষ্ণবতীর ক্রাড়ীভূত সম্পন্তি। বস্তুতঃ 
ব্ণাশ্রমাতীত ভাগবত পরমহংসগণই বৈষ্ণব | বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের 
নিত্য গুরু। শৃত্রের অর্থাৎ শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তির বিষ্ণুপৃজায় 
অধিকার নাই। আবার বিষ্ণুপূজাব্যতীত ব্ৰাহ্মণত সিদ্ধ ও 
সংরক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবতাব্যতীত পারমহংস্ত-ধর্মও সিদ্ধ 
হইতে পারে না। কেবল যে শৌক্রবিচারে ত্রাহ্মণতা সিদ্ধ 
হইবে, তাহা নহে। শৌক্রব্চারপর ব্রাহ্মণতা চাতগোত্রীয 
ভ্রাহ্মণতা মাত্র, পক্ষান্তরে বিউদ্ধসাত্বর অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিজুর 
পুজায় রুচিদ্বারা যে ব্রাঙ্গণতা নির্িষ্ট হয়, তাহাই অচ্যুতগোত্রীয় 
বা পারমাধিক ত্রাহ্মণতা। 

শ্রীল প্রভুপাদ গ্রীগৌরাঙ্গের িপ্রলম্তরস-চমকারিতা-ব্ণন- 
প্রসঙ্গে গৌরনাগরীবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং শুদ্ধসত্ববিশেষ- 
আত্মা আহ্াদিত অপ্রাকুত রস যে জড় ভাবনার পথ অতিক্রম 
করিয়া সেব্যের আনন্দবিধান-বাপদেশে অবস্থিত, তাহা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন-- আধুনিক 
বৈষ্ণবক্রবগণের মধ্যে যাহারা, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকত্ব ভুলিয়া 
নিজদিগকে সেব্যবুদ্ধিত ভোক্তার আসন গ্রহণ করেন এবং 
রাধাকৃষ্ণের লীলাম্বাদনের : ছলনায় জড়ীয় লীলাম্বাদনের জন্য 
গোপনে বাভিচারে প্রমত্ত হন, তাহার! বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে কলঙ্ক 
লেপন করিতেছেন মাত্র। 

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসিগণের পক্ষ 
হইতে ভুম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অনাদিকৃ দত্ত বলিয়াছেন__ 


২8২ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ীমন্তকতিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাঁদের আচার-প্রচার দেখিয়া 


আমাঁদের দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে__গ্রীগৌরহন্দরের প্রকটকাল 
পুনরায় বঙ্গে আবির্ভূ্ত। বৈষ্বধর্মের সব্বশ্রেষ্ঠতা আমরা শ্রীল 
প্রভূপাদের কৃপায়ই অবগত হইতেছি। অধুনা শিক্ষিত জনগণ 
ঠরষকবধর্সের আলোক লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। 

বেলগ্নাছী, রাজবাড়ী, লৌহজজ ও ডোমসারে 

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে আশ্বিন ( ১৩-১০-১৯ ) শ্রীল 
প্রভূপাঁদ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বেলগীছী-গ্রীমে সপার্ধদ 
শুভবিজযপূর্বক প্রীশশধর সাহা ও শ্রীপ্রতাসচন্্র চৌধুরীর 
আলয়ে আহৃত মহতী ধর্সসভায় দৈববর্ণাশ্রম ও নিষ্িঞ্চন ভক্তি 
ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। পরদিন 'রাজবাড়ী”গ্রামে 
শুভপদার্পণপূর্বক প্রীগৌরমুন্দরের ‘আরও দুই জন্ম যে তদীয় 
‘অর্চীনতার’ ও 'ভ্্ীনাম' তাহা ব্যাখ্যা করেন। ২৮শে আশ্বিন 
বুধবার পূর্বাহ্ণ টাকা জেলার অন্তর্গত লৌহজঙ্গ-বন্দরে আমাদের 
সতীর্থ প্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণের আলয়ে শুভবিজয়- 
পূর্বক হরিকথা বলেন এবং অপরাহ্থে তথা হইতে ডোমসাঁরে 
অধুনা পরলৌকগত পরম ভাগবত রাজর্ধি শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার 
রায়ের ঠীকুরবাড়ীতে শুভবিজয়পূর্বক দিবসত্রয় কর্ম” জ্ঞান ও 
ভক্তি-সম্বন্ধে হরিকথামৃত বিতরণ এবং জিজ্ঞান্্র সঙ্জনগণের 
যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান করেন। রাজি ও তদীয় অনুজ 
প্রীহরেন্কুমার রায় সপার্যদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে বিশেষ 
শ্রদ্ধািত ছিলেন। 
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সর্বপ্রথম ঢাকা জেলার বিভিন্নস্থানে 
সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২রা কাতিক (১৯" 
১০-১৯) হরিবাসরে মনারায়নহৃঞ্জ হইয়া শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস 
অধিকারীর চাধারার বাসায় এবং পরদিন সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের 


'অগ্তর্ত টানবাজারে শ্রীগোপীনাথজিউর মন্দিরে বিরাট, ধর্ম- 
সভায় ‘সনাতন-ধর্ম সম্বন্ধে সঙ্জনগণের উল্লাসকর ভাষণ . 
'দিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত ভগবান্গঞ্জে 
রাত্রিকালে অবস্থীনপূর্তক ৪ঠা কাতিক ঢাকায় শুভপদার্পণ 
করেন এবং স্বধামগত 'রাসবিহারী সাহা মহাশয়ের ফরিদাযাদস্থ 
ঠাকুরবাড়ীতে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া নিবিশেষবাদ নিরসন 


ও প্রেমভক্তির চমৎকারিতানুলে হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। 
তৎকালে ঢাকা ভগন্নাথকলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 


সতীশচন্দ্র সরকার এম-এ, পোষ্টমাষ্টার রায় বাহাদুর শ্রীতক্ষয়- 


ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেন, 
ভূম্যধিকারী শ্রীরাখালচন্্র বসাক, প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও 
বিগ্লোৎসাহী শ্রীযোগেশ চন্্র দাস, শ্রীঅতুল চন্দ্র চক্রবর্তী 
( কাঠের পুল নিবাসী) 'সিটি লাইত্রেরী'র হবহ্াধিকারী 
শরীনগেন্ররকুমার রায় প্রমুখ বিশিষ্ট বাক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের 


র্শনার্থ আগমন করিয়া হরিকথামুতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 


এই সময়ে শ্রীল প্রহুপাঁদ-_তত্বজ্ঞানহীন গুরুক্তবগণ পাচ 
রাক্রিকশীক্ষা:বিধানে দীক্ষিত কোন নিযকুলে জাত ব্যক্তি 


স্তাঁরশভঃ নীচ জ্ঞান করায় এবং বিুপুজাধিকার না দেওয়ায় 


২৪৪ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর. 


A হত ক সসসস> 


তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সপার্ধদ শ্রীল প্রভুপাদ গত ণই 
কাঠিক (১৩২৬), ২৪শে অক্টোবর ( ১৯১৯) ভ্রীগোব্ধনগুজা 
ও অন্নকুট-মহোৎসব-বাসরে সিরাজদীঘার নিকটবর্তী আবির 
পাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মণ্ডলের আলয়ে শুভ পদীর্পণ- 
পূর্বক দিবসদয় শ্রীহরিকথামুত পরিবেশন এবং একটী সভায় 
ভাগবতধর্মম্বন্ধে বন্ত.তা করিয়াছেন । 

কলিকাতায় প্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রত্যাবর্তন 

মপার্দ গ্রীল প্রভুপাদ আবির পাড়া হইতে ৯ই কার্তিক 
যাত্রা করিয়া ১০ই কাঁ্তিক কলিকাতা_-১নং উল্টাডাঙ্গা জংশন 
রোডস্থ ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে’ প্রত্যাবর্তনপূর্বক মীসদয়কাল 
প্রীআসনে শুশ্রমু বাক্তিগণের নিকটে হরিকথা। কীর্তন 
করিয়াছেন। 
যশোহরে, কোটট্াদপুরে মহেশপুরে ও হরিলারারণপুর-শিবপুরে 

৪৩৩ গৌরাব্দের ১৯শে নারায়ণ (১২৯২৬২৮১২১৯) 
রবিবার সন্ধ্যায় আঁচীর্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিষ্ঠাভ্ষণ 
ভাগবত রত, গ্রীমৎ পরমীনন্দ বিদ্যার, প্রীপাদ হরিপদ বিদ্যার? 
এম্‌এ, বি-এল্‌ ভ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিগ্যাভূবণ, শ্রীপাদ 
জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ, প্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক, প্রীপাঁদ 
বিষ্ণুনাস ভক্তিসিন্ধ, শ্রীপাদ হরিপদদাস অধিকারী প্রমুখ 
অনুকম্পিত জনগণসহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ আসন 
হইতে যশোহর সহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ 
দত্ত বেদাস্তভুষণ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া ্ৰীগ্ৰীগৌরকৃষ্ণ- 


EOS 


পরিত্রাজকাচার্যের লীলায় গল প্রভুপাদ ২৪৫ 





Pe 





নাম-মহিমা কীর্তন করেনা পরদিন গ্রীল প্রভপাদ কোট- 
চাদপুরে শ্রীক্ষুদিরাম মিত্র মহাশয়ের আলয় পূ্বাহ্নে পদার্পণ- 
পূর্বক শ্রীচৈতন্থদেবের শিক্ষাসন্বন্ধে এবং অপরাহে স্থানীয় 
উচ্চ ইংরাজী বিগ্তালয়ে আহত ধ্সভায় “সনাতনধর্মই বৈষযব- 
ধর্ম "সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন । শ্রীল প্রভুপাদ কোটটাদপুর 
হইতে পার্ধদবৃন্দদহ নৌকাযোগে ছয় মাইল দূরবর্তী মহেশপুরে 
শ্রীল হুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভবিভয়.করেন। "নুন্দরা- 
নন্দ_-নিতানিন্দের শাখা, ভৃত্য, মর্ম । যার সঙ্গে নিত্যানন্দ 
করে ব্রজনর্ম ॥”_চৈঃ চং আঃ ১১২৩।  “প্রেমরসসমুদ্র 
সুন্বরানন্দ-নাম। নিত্যানন্দন্বরূপের পা্ষদপ্রধান ॥৮ চৈ: ভাঃ অঃ 
৫1৭২৮। ইনি ত্রজের ছাদশ গোপালের অন্যতম সুদাম্‌। ইনি 
জরীত্রীরাধাবলভ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শ্তরীবিগ্রহ- 
যুগল বহরমপুর সৈদাবাদের গোস্ামিগণ লইয়! যান | পরে 
পুনরায় শ্রীবিগ্রহপূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! শ্রীল প্রভুপাদ 
এই স্থানে শ্রীল স্ুন্বরানন্দ ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। 
১৯২০ খুষ্টান্দের ১লা জানুয়ারী (১৬৯-২৬ ) সপার্ষদ শ্রীল 
প্রভুপাদ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মাসব্রয় আীভক্তিবিনোদ 
আসনে হরিকথা কীর্তন করেন। অতঃপর ১লা এপ্রিল ( ১৯- 
১২-২৬) কুষ্টিয়া হইতে ৯ মাইল দূরবর্তী হরিনারায়ণপুর শিবপুর 
পল্লীতে শুভ পদার্পন করিয়াছিলেন। পরদিন গুড ফ্রাইডে 
হইতে দিবসত্রয় তথায় শ্রীবিশ্ববৈফণবরাভসভার অধিবেশন 
ইতি SMR SE প্রভুপাদ উক্ত অধিবেশনে “দৈব- 


পিসি 


২৬ প্রভুপাদ জীল সরখ্থতী ঠাকুর 


ডিও ৯০ TET nnn PIs 


বর্ণ শ্রমধর্ম ও পরসার্থ”-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন। বছ বিশিষ্ট 
ব্যক্তি মফংস্বল হইতে এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। 
ভরীগৌরকুগু-প্রকাশ 

্্ীল প্রভুপাদের অধ্যক্ষতীয় ১৩২৬ বঙ্গাবে শ্রীধাম মায়া" 
পুরস্থ শ্রীগৌরাবিভীবালর ভ্রীযোগপীঠে 'ভ্রীগৌরকুণ্ড নামক 
দ্ীর্ঘিকাঁটা খনন হয়। কলিকাতা >৩৭ং এন্টনিবাগান লেনের 
শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয় এই কাধের আংশিক ব্যয়ভার 
বহন করিয়া “জ্রীনবহীপধামপ্রচারিণী সভা" হইতে ৪৩৪ 
গৌরাব্দে 'ভক্তন্হৃৎ-গৌরাশীরবাদপত্র প্রাপ্ত হস? 

জীব্রজপন্তলে স্রীরাখাকুশ্ু গ্কাশ 

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২০ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাঁসের প্রথম 
সপ্তাহেই প্রচার হইতে কলিকাতা জী ভক্তিবিনোদ-আসনে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া কতিপয় দিবস হরিকথ৷ কীর্তনাস্তে শ্রীধাম 
মায়াগুরে ত্র্গপত্ত:ন প্রীচৈতম্থমঠে শুভবিজয় করেন এবং 
তথায় শ্রীরাধাকুণ্ুপপ্রকীশ কর্ধি আরম্ভ করেন। গ্রীল প্রভুপাদ 
আমাদিগকে রুপাপূর্বক জানাইয়াছিলেন-_শ্রীল'রপ'গোস্থামি 
পারের উপদেশামৃতের “বৈকুষ্াজ্জনিতো৷ বরা মধুপুরী তত্রাপি 
র/লোৎসবাদ্‌,  বৃন্দারণ্যমুরীরপাণিরমণাত্তরীপি গৌবর্ধনঃ ৷ 
রাঁধাকুণ্ডমিহাপি গৌকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লীবনা২, কুর্বা দ্য 
'বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ "এই নবম 
ক্লোবটা শ্রীধাম মায়াগুরে' আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। 
রীগীরহরির আবির্ভীবালয় ভ্রীযোগপীঠ-_মধুরা বৈকুণ্ঠ হইতে 
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শ্রেষ্ঠ» তদ্পেক্ষা সন্থীর্তনরাসম্থল ভত্রীবাসাহ্ছনের শ্রেষ্ঠতা। 


গিরিরাজ শ্রাগোবর্ধন ও আরীরাধাকৃও বক্ষে ধারণ করিয়া ত্রজ্- 
পত্তনস্থ শ্রীচৈতন্থমঠ ভজনের সবশরেষ্ঠ স্থান। সম্প্রতি বর্তমান 
প্রীচৈতন্থমঠীচার্ধপাদ গ্রীল ভক্তিবিলান তীর্থ মহারাজ তথায় 
্ৰীশ্যামকুণ্ডও প্রকাশ করিয়াছেন। 

্রীপ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডের খননকার্ধ পর্যবেক্ষণ 
করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভ্ষণের 
এক নিদারুণ টেলিগ্রাম আসিল--্রীপাদ কুপ্দা কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া অকম্মাং ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮৫ 
২০) তারিখে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছেন।” শ্রীল প্রভূপাদ 
তখন স্বীয় মনোইভীষ্ট প্রচারের হৃলস্তুস্তের জন্য যেরূপ ব্যথা 
অনুভব করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার 
নাই। শ্রীল প্রতুপাদের অনুকম্পিত যাহারা তখন তথায় 
ছিলেন তীহারা, সকলেই শ্রীপাঁদ কুঞ্জনার গুণাবলী স্মরণ করিয়া 
সমস্ত রাত্রি অশ্রাবিসর্জন করিয়াছেন। তাহার বোম্বাই 
যাইবার কারণ-_নিজের আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া 
জ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের নানীপ্রকার ‘ব্যয়ভার বহন, কলি- 
কাতায় আগত শ্রীল প্রতুপাদের আশ্রিতবর্গের অনেককে 
নিজগৃহে ভিক্ষা প্রদান এবং তাহাদিগকে নানাভাবে আনুকূল্য 
করিতে থাকায় তিনি (ভ্রীপাদ কুঞজদা) ধণভারে অত্যন্ত 
জঙ্গরিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে তিনি পোষ্ট অফিসের 
কার্যে যে বেতন পাইতেন তাহাতে এই ঝণ পরিশোধ কি ছুতেই 
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সম্ভবপর নহে, পক্ষান্তরে ঝণ পরিশোধ করিতে ন! পারিলে 
অত্যন্ত অসাধু বলিয়। প্রতিপন্ন হইবেন এবং তাহা সাধু প্রতিষ্ঠানের 
সুনামের ও ধর্মপ্রচারের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর হইবে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বদরায় ডাকবিভাগেই এমন একটা চাকুরী 
পাওয়া যাইতেছে যাহাতে এ খণ অনায়াসে পরিশোধ হইবে। 
অথচ প্রভুপাদকে জীনাইলে সেহপরায়ণ প্রভুপাদ কিছুতেই 
যাইতে অনুমতি দিবেন না। অজ্জন্ত শরীপাদ কুঞ্জ! গ্রীল 
প্রভুপাদকে বা! অপর কাহাকেও কিছু ন! বলিয়া উপরি উক্ত 
তারিখে বদরায় যাত্রা করেন এবং বোদ্বে পৌছিয়া পত্র দেন। 
তিনি বসরায় পৌছিলে গ্রীল প্রতুপাদ অতীব উদ্বেগ প্রকাশ 
ও গ্রীতিজ্রাপন করিয়া তাহাকে যে সকল পত্র দিয়াছেন তাহা 
পাঠ করিলে একনিষ্ঠ সেবকের প্রতি সেব্যের কি প্রকার গভীর 
হার্দ স্নেহপরায়ণত| তাহা! বেশ উপলব্ধির বিষয় হয়। তাহার 
অসমাপ্ত কাৰ্যসমূহ সমাপ্তির জন্য সকল দায়িত্ব যে তাহার (কুঞ্জদার) 
উপর ন্যস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠনমূহের আচার্যত 
যে তাহার জন্যই সংরক্ষিত, তাহাও স্পষ্টভাবে জান! যায়। 
এক ব্যক্তি সেই সকল অমূল্য পত্রের অধিকাংশগুলিই 
গ্রীল প্রভুপাদের জীবনী'লেখন-কার্ধের নাম করিয়া লইয়া 
যাইয়া বিনীশসাধনপুবক যে বিশ্বাসঘাতকতা, করিয়াছেন তাহা 
অতীব পরিতাপের বিষয়। এই সময়ে শ্রীমৎ পরমানন্দ 
বিষ্ভারদ্ু সম্প্রদায়বৈভবাচার্য কৃষ্ণনগরস্থ ভাগবতপ্রেসের আয় 
হইতে গ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্থমঠের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ 
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কি ভীমের সেবক ডি শরীপাদ পা টি 
সেবাৰিগ্রহ ও শ্রীপাদ মুকুন্নবিনোদ দাস। শ্রীপাদ কুঞ্রদ! 
বসরায় অবস্থানকালে অবসর-সময়ে একাস্তমমে বেদান্তদর্শন এবং 


গৌড়ীয় বৈধবধর্সের বহু গ্রন্থ অনুশীলন করিয়াছেন। তাহার 
অনুপস্থিতিতে শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারতু, শ্রীপাদ যশোদানন্দন 
'ভাগবতভূষণ ও শ্রীপাদ সন্বিদানন্দ দাস শ্রীল প্রভুপাদের সেবা 
করিয়াছেন। 
খুলনায় ও বরমগপ্জে শ্রীল প্রভূপাদ 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বরম্গঞ্জনিবাসী শ্রীমদনমোহন 
দাস. কলিকাতাঁর একজন আড়ৎদার ছিলেন। শ্রীপাদ কুণ্দার 
সংস্পর্শে আসিয়া তিনি শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা ও অতি- 
মর্ত্য আচার্ধহ উপলব্ধি করেন এবং তাহাকে স্বীয় আলয়ে 
লইয়া যাইবার প্রস্তাব শ্রীপাদ কুপ্তদার নিকটে করিয়াছিলেন। 
তদনুসারে স্থির হইয়াছিল, ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৮ই জৈষঠ 
২০-৫-২০) খুলনায় যাইয়া তথা হইতে ১০ই জ্যৈষ্ঠ বরমগঞ্জে 
যাইবেন। জরন্থুসারে কার্য হইল। শ্রীল প্রভুপাদ খুলনা 
জজকোটের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভক্তিভূষণ মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া স্থানীয় ধর্মসভা-গুহে 
‘সনাতন-ধর্ম-সম্বন্ধে একটা উচ্চদার্শনিক তত্বপূর্ণ ভাষণ 
দিয়াছিলেন। ১০ই জৈষ্ঠ তিনি বিভিন্ন জেলা হইতে সমাগত 
প্রায় 8৫ জন ভক্তসহ বরমগঞ্জে শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসের 
আলয়ে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। মদনবাবু হষ্টচিত্তে এ 
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সকল ভক্তবৃন্দের যাতায়াত ব্যয়ভার বহন করিয়া স্বীয় আলয়ে 
দিবস-চতুষ্টয় মহামহোৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের 
ভাষণে এবং অনুক্ষণ অনর্গল হরিকথা-কীর্তনে বরমগঞ্জ তখন 
অনির্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিল । মদনবাবু শ্রীল প্রভু" 
পাদের অন্তুকম্পা লাভ করিয়া ধন্য হন এবং শ্রীনবদ্বীপধাম- 
প্রচারিণী সভাকর্'ক ভিক্তিমধুকর" শ্রীগৌরাণীর্বাদউপাধিপত্রে 
ভূষিত হন। পরে এই ভাগ্যবান আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের 
২৯ চূড়াযুক্ত মূল মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিয়া ধন্যাতিধন্য 
হইয়াঁছিলেন। 
গ্রীচৈতন্যমঠে গ্রন্থ-রচনা 

বরমগঞ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২০ 
খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রীচৈতন্থমঠে শ্রীল জীব গোস্বামি-বিরচিত 
‘ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এবং “নির্জনে অনর্থ-শীর্ষে “মন, 
তুমি কিসের বৈষ্ণব?” গীতিটী রচনা করিয়াছেন। ১৩২৭ 
বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ় হইতে ২৬ আষাঢ় পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ 
শ্রীচৈতন্তমঠের সেবকগণসহ গোড্রমে ( স্বরূপগঞ্জে ) প্রীস্বানন্দ- 
সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোংসব 
করিয়াছেন। ; 
্রীযুক্তা ভগবতী দেবীর নিত্যধামপ্রাপ্তি ও সাত্বতবিধানে আ্রান্ধ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব লীলার ছয় বংসর 
পরে তদীয় পূর্বাশ্রমের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ভগবতী দেবী কলিকাত। 
রামবাগানে ১৮১ নং মাঁনিকতলা ্রীটস্থ “ভক্তিভবনে ১৩২৭ 
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বঙ্গাব্দের 5) আষাঢ় (২৩৬ ») বুধবার শুক্লা সপ্তমীর 
প্রাতে ইষ্ট স্মরণ-সহযে!গে নি প্রাপ্ত হন। ৫ই জুলাই 
তারিখে উক্ত আলয়ে বৈষ্ঞবস্মরতি প্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে 
মহা প্রসাঁদদ্বারা তাহার আদ্য শ্রান্ধ হয়। প্রীচৈতন্তামঠের-- 
শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যার, প্রীপান হরিপদ বিদ্তারত্ব প্রমুখ 
কতিপয় সদস্য কলিকাতাস্থ শ্রীভক্তিবিনোদ আসন হইতে 
তথায় যাইয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
কলিকাতা-প্র॥ ভক্তিবিনো আমনের বাধিক উৎসবে 
ভ্রীবিগ্রহসেবাপ্রকাশ 

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২০ বৃষ্টাব্দের ৯২ আগ সর্বসাধারণের 
নিকটে মাধুকরী.ভিক্ষ। করিবার জন্য বহির্গত হইয়া স্তর সর্বত্র 
দেবপ্রসাদ সবাধিকারী, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন 
প্রবীণ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ও পীযুযকান্তি ঘোষ, পণ্ডিত 


" বৈকুঠনাথ ঘোষাল তন্বাওস্পতী, এটনিবাগান-নিবাসী তিন- 


কড়ি নন্দী প্রমুখ জনগণকে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনের বাধিক 
উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন । সেই দিনই 
সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার এমএ 
পীএইচ-ডি মহাশয় স্বয়ং অদ্বৈতসিদ্ধির উপাসক হইয়াও শ্রীভক্তি- 
বিনোদ আসনে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে প্রায় দুই 
ঘণ্টা কাল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিলিটারী ইঞ্জি- 
নিয়ারিং বিভাগের শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার শ্রীল প্রভুপাদের 
আচরণাশ্রয়পূর্বক ‘শ্রীঅধোক্ষজদাস অধিকারী, নাম প্রাপ্ত 


২৫২ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


হন। তাহার পরমবন্ধু মুরারিপুকুর- নিবাসী টি [লাবাড়ীর 
বিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বস্তু মহাশয় জ্রীভক্তি- 
বিনোদ আসনে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা অবণ 
করিতে থাকেন এবং তীহার জীবনের গতি অত্যাশ্চর্যরূপে 
পরিবতিত হইতে থাকে। তিনি কায়,মন, বাক্য, বুদ্ধি, প্রাণ, 
শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিবাণী-প্রচারে নিয়োজিত করেন। 
তাহার তৎকালীন এই সেবা প্রীগৌড়ীয়মঠের ইতিহাসে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
গ্রীল প্রভৃপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের 
২১শে ভাদ্র (৬৯২০) সোমবার প্রীকৃষ্ণজন্মষ্টিমী-বাসরে 
শ্ীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা প্রকাশ করেন? 
তখন শ্রীনাসনের নাম হয় শ্রীগোঁড়ীয়ঠ। তখন অতান্প- 
সংখ্যক সেবক মাধুকরী িক্ষা্বারা শ্রীবিগ্রহ-সেবা চালাইতেন ৷ 
তসব-কাঁলে বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত বহু বাক্তির নিকটে 
সন্ধ্যায় পাঠ, কীর্তন ও ভাষণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের গৃহের 
সম্মুখে ছাদের উপর চালা নির্মিত হইয়াছিল। রাজাবাবু 
দামোদর বর্মণ, মদনমোহন বর্মণ, রায় বাহাদুর হরেরাম 
গোয়েঙ্কা, হরকিষণ ভটর-প্রমুখ বড়বাজার-প্রবাসী মাড়োয়ারী 
ভদ্রলোকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভারউৎসবে 
আন্ুকুল্য করিয়াছেন। এই উংসব হইয়াছিল ১০ই আশ্বিন, 
২৬শে সেপ্টেম্বর; রবিবার । মধ্যাহ্নে সর্বসাধারণকে এবং 
অপরাহৃকালে বিশেষভাবে কাঙ্গালীদিগকে প্রসাদ দেওয়া 





পরিক্রাজকাচার্ধের লীলায় জীন পরভুপাদ ২৫৩ 


টি এই দি সর্ব স্যর দেবপ্রসাদ স্বাধিকারী, 


রায় বাহাদুর রাধাচরণ পাল, চাঁকির ভুম্যধিকারী রায় যতীন্ত- 
নাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ প্রমুখ বহু শিক্ষিত সঙ্জন আসিয়া গ্রীল 
প্রভুপাঁদের হরিকথ' শ্রবণ করিয়াছেন। আম্কৃল্য-সগ্রহে 
প্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু ও শ্রীযুক্ত দতীশচন্দ্র বস্তু মহাশয়দয় 
ক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্বাপেক্ষা প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন। 
খুলনানিবাসী প্রীপাদ বিষুঃদাস ভক্তি-সিন্ধ উৎসবে আসিয়া 
একসময়ে কখনও ৬ ঘন্টা, কখনও বা ৮ ঘন্টা নৃত্যাসহ অবিরত 
কার্তনগরা শোভান্দের আনন্দবর্ধধ ও বিস্ময় উৎপাদন 
করিতেন। ইংরাজী ভাবায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটা 
বংর্ধিক বিবরণ এবং বঙ্গভাষায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 
'শীতাবলী, মুদ্রিত হইয়া উংসব-কালে বিতারিত হইয়াছিলেন। 

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন (২৬৯২০) রবিবার পূর্বাহ্ণ 
ক|শিমবাজারের মহারাজ স্তর মনীন্ডচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ১ নং 
উন্টাডাঞ্গা জংশন-রোডস্থ শ্ত্রীগৌড়ীয়ঘঠে ( শ্রীভক্তিবিনোদ 
আসনে) আসিয়। প্রীল প্রতৃপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ 
করিয়াছেন । কথাপ্রসক্ে গ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন_ বৈষ্ণব 
জগতে একটা পারমার্ধিক বিশ্বকোবের বিশেষ অভাব অনুভূত 
হইতেছে? মহারাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কিছু অর্থ সাহাযো 
স্বীকৃত হইয়া বলিলেন একমাত্র জীল প্রভুপাদের নিয়ামকতেই 
ইহার প্রণয়ন সম্ভবপর । এই কার্য আারম্তু করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 
8 খণ্ড বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমান্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার 


২৫২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


অমুসরণেই অধুনা স্থধামগত হরিদাস দাস মহাশয় বৈষ্ণৰ 


অভিধান, প্রণয়ন করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ 
পরদিন অর্থাৎ ১১ই আশ্বিন মহারাজ নন্দী বাহাদুরের আপার 
সাকু'লার রোডস্থ ভবনে কৃপাপুবক শুভ পদার্পণ করিয়া 
হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। 

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৮ই কাঁতিক (২৫-১০-২০) শ্রীল প্রভুপাদ 
কৃষ্ণনগরস্থ ভাগবতপ্রেস হইতে জ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যার, 
শ্রীপাদ হরিপদ ি্ারভ্র এম্‌এ, বি-এল, শ্রীপাদ যশোদানন্দন 
ভাগবতভূষণ, শ্রীসভীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ প্রমুখ 
কতিপয় অন্ুকম্পিত জন সহ কাশিমবাজারে শুভবিজয় করেন। 
মহারাজ শ্রীমনীন্দ্র চন্্র নন্দা বাহাদুর সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে 
আদর আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রীল প্রভুপাদ 
মহারাজকে জানাইয়াছিলেন_ তিনি যে ‘বৈষ্ণব-মঞ্জযা”-সঙ্ক- 
লনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাতে থাকিবে_-বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
সমূহের ইতিহাস, বৈষ্ণব-সাহিত্য, বৈবদর্শন, বৈষ্ণব-রসশান্ত্র, 
বৈষ্ণৱ শিল্প-বিজ্ঞান ও বৈষবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে 
ব্যবহৃত পরিভাষা-সমূহের বিশ্লেষণ, শ্রীমন্ভাগবতাঁদি বৈষ্ণব- 
শান্রসমুহের শব্দাবলীর অর্থ, বৈষ্ণবাচার্যগণের চরিত্র, বৈষ্ণব- 
তীর্থসমূহের বিবরণ প্রভৃতি। মহারাজ এই কার্ষের ভজন্ত 
প্রথমতঃ মাসিক তিন শত টাকা, সঙ্গে সঙ্গে একশত কমাইয়া 
মাসিক দুই শত টাকা মাত্র দিতে স্বীকৃত হইলেন । সাত 
মাসে চৌদ্দ শত টাকা মাত্র দিয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়া- 


EINE ler Se TT + wD 


পরিত্রাজকাচার্যের লীলায় শ্রীল প্রভুপাদ ২৫৫ 


ছিলেন? এতন্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের পুরীস্থিত ‘বেনাশ্রম'- 
নামক আঁলয়টী মাত্র'দশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। 

সপানঁদ শ্রীল প্রভৃপাদ ৯ই কাঠিক কাঁশিমবাজার হইতে 
মহারাজের প্রদত্ত যানে যাত্রা করিয়া সৈদাবাদে দ্বাদশ গোপালের 
অন্যতম শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের শ্রীরাধা 
বল্লভ, শ্রীল নরোন্তম ঠাকুরের শিষ্য ও শিবানন্দ ভট্টাচার্যের 
কনিঠ পুত্র শ্রীল হরিরাম ভট্টাচার্য স্থাপিত শ্রীমোহন রায়, 
নৈদাবাদের অপর পল্লীতে শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্থাপিত 
শ্রীকৃষ্ণরায় সৈদাবাঁদের অপর পারে নেয়ারিশ পাড়ায় গ্রীল 
গ্রীনিবাসাচার্ধের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরানীর ভগ্ন-সেবা 
ও সৈদীবাদের মহারাজের ভবনে শ্তরীরাধাদামোদর-বিগ্রহ দর্শন 
করিয়া কাশিমবাঙ্তারে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পরদিন 
রাত্রিতে ট্রেণযোগে লালগোলাঘাটে, তথা হইতে ভোরের 
্টামারে প্রেমতলী ঠেঁশনে অবতরণ পূর্বক শ্রীল নরোস্রম ঠাকুরের 
আীপাট খেতুরীতে শুভবিজয় করেন। এই তীর্ঘরাজ দর্শনাস্তে 
গ্রীল প্রভুপাদ সেই দিনই ( ১১ই কার্তিক) লালগোলাঘাট 
হইয়া ট্রেণে শেষ রাত্রিতে কষ্চনগরে শ্রীভাগবত-প্রেসে প্রত্যা- 
বর্তন করেন। 

সর্বপ্রথম ভ্রিদগ্ডি-নক্ন্যাসপ্রদান 

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২০ টাকে ( ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ) ১লা 
নভেম্বর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্তুকম্পিত এবং শ্রীল 
প্রভুপাদ হইতে বিষ্ণুদাস্তপর নাম-প্রাপ্ত শ্রীপাদ ভগরীশদাস 


২৫৬ প্রভূপাদ পরী সরস্বতী ঠাকুর 


২২ শশা িিশিটি 


অধিকারী ভিন EA ভূষণ সবে 


ভক্তিশাস্টরচার্য বি-এ মহোদয়কে যথাশান্ত্র বৈষ্ঞব-হোমাদি- 
কৃত্যান্তে ত্রিদপ্ডিসন্াস প্রদান করেন; তাহার নাম হয় 
ত্রিদণ্ডি্থামী শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। সেই দিনই 
কুলিয়ার ( বর্তমান সহর নবদীপের ) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ওরফে 
ক্গীরোদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে হইতে 
পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা এবং সংক্রিয়াসারদীপিকার বিধান অনুযায়ী 
উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন! 
ঢাকায় প্রঠারক-প্রেরণ 

জ্লীল প্রভুপাদ সন্যাসপ্রদানের পরের দিন (২-১১-২০) 
ব্রিপ্ডষ্বামী শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দ- 
বিনোদ দাস, শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ ও শ্রীপাঁদ 
বৈষ্ণৱদাস বাবাজী মহারাজকে ঢাকা নগরীতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের 
জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু তাহারা ধর্মকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত 
করা, কৃত্রিম ভাবুকতা, ধর্মের নামে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ 
গহন করিয়া শুদ্ধা ভক্তি ও স্থুনিমল প্রেমধর্মের স্বরূপ প্রদর্শন 
করিতেছিলেন, তজ্জন্য ভাগবতপাঠদারা প্রচুর অর্থ উপার্জন 
কারী জনৈক প্রসিদ্ধ গোস্বামিক্রব কথক তাহার প্রতি অদ্ধালু 
জনগণকে শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণের পাঠ ও হরিকথা-শ্রবণে নিষেধ 
করিয়াই নিবৃত্ত হ'ন নাই, যাহাতে উহার! ভিক্ষা বা কোনও 
প্রকার সাহায্য না পাইয়া ঢাকা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। 
তাহার জন্যও জনসাধারণকে যথাসাধ্য প্ররোচিত করিয়াছেন। 
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২তপািস্িশশি কাত পাস্তা "> পা সিশিশিসাসিশসািিিপিশাসশ 


কাঠের পুলের এক দেবালয়ের তত্বাবধায়ক গ্রীঅতুলচন্ত্ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটে এই বিষয়টা তাঁহারা অবগত 
হইলেন। ভোগ হইয়া যাওয়ার পরে তিনি (চক্রবতী 
মহাশয় ) এক মুষ্টি প্রসাদও প্রার্থী শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণকে 
প্রদানের সাহস করিতে পারিলেন না । বলিলেন_ “ছিপ্রহরে 
আতিথিকে, বিশেষতঃ সন্নাসীকে ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থ মাত্রেরই 


কর্তব্য বটে; কিন্তু আমার গুরু ও বন্ধুস্থানীয় গোস্বামী 


মহাশয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আমি গুহস্থের ধর্ম পালন 
করিতে পারি না৷” প্রচারকরুন্দ ইহাতে কিছুমাত্র উৎসাহ" 
হীন না হইয়া আরও প্রবল উদ্াঁম দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিকথা- 
সুধা পরিবেশন করিতে ল হাটি! সদগুরু হইতে লব্ধ চিচ্ছক্তি- 
বলে রান হইয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিলে ন-_“অন্ন না পাই, 
ডাকার বুড়িগঙ্গার জল পান করিয়াই শ্রীমন্মহা প্রভুর শিক্ষ! 
প্রচার করিব।” তাহাদের সহায়তার জন্থা শ্রীল 

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেসে মুদ্রিত “ঢাকাবাসীর প্রতি নিবেদন” 
শীর্ষক একটা আবেদন-পত্র ঢাকায় পাঠাইলেন। তাহাতে 
কতিপয় সত্যানুসদ্ধিংস্থ ব্যক্তি শ্রীল প্রতুপাদের অসুকম্পিত 
বাক্তিগণের নির্ভীকবাস্তবসতা-প্রচারে আকৃষ্ট হন। উক্ত 
চক্রবতী মহাশয়ও শ্রীল প্রভুপাঁদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন 
ঢাকা হইতে কতিপয় শিক্ষিত যুবক আসিয়া শ্রীল নি 
প্রীরণাশ্ররপূর্বক শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রত তী হান। 
এই সময়ে ঢাকা-গেণ্ডারিয়াপ্রেসে, মহাপ্রভুর শ্রীশিক্ষার্টক 


২৫৮ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 

এবং অন্বয়, টীকা, গ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর লিখিত গীতি ও 
গীযযবর্ষিণী বৃত্তি এবং প্রভুপাদ গ্রীল ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরম্বতী 
গোস্বামী ঠীকুর-রচিত 'ভাব্যা, অনুবৃত্তি' ও ‘প্রাকৃতরসশতদুষণী” 
সহ জ্রীল রূপগোত্থামিপাদ-প্রণীত উপদেশামৃত ‘সাধনপথ’- 
নামে মুদ্রিত হইতেছিল। মুদ্রণবায়ভীর বহন করিয়াছিলেন 
শ্রীপাদ হরিবিনৌদদাস অধিকারী | এতদ ভীত কৃষ্ণনগরস্থ 
প্রীভাগবতপ্রেসে বল প্রভুপাদ-লিখিত ্রার্ঘনারস-বিবৃতি 
ছাপ! হইতেছিল। 


বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহ্ৃতি 


এই সময় হইতে গ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবমঞ্জুযা-সমাহৃতি- 


সঙ্কলন-কার্যে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করেন। গ্রন্থরাজের 
৪টী বিভাগ হয়-_১। শব্দতথা, ২। ব্ক্তিতথা, ৩। গ্রন্থ 
তথ্য ও ৪1 স্থানতথ্য। কোন্‌ তথ্যে কি কি সংগ্রহ করিতে 
হইবে, তাহ! নিযে প্রদত্ত হইতেছে । : 
শব্তথ্যে_-১। শব্দ, ২। সাধারণ অর্থ, ৩। প্রকৃতি" 
প্রত্যয়গত অর্থ বা বিভিন্ন ভাবা হইতে কিরূপভীবে সিদ্ধ, 
৪1 বিবৃতি, ৫। অন্যান্য ভাষার প্রতিশব্দ, ৬1 বিভিন্ন 
অর্থ, ৭। শবজ অন্যান্য শব্দ, ৮1 প্রয়োগ । 
ব্যক্তিতথ্যে_১। নাম, ২। উপাধি, ৩। পরিচয় 
(জাতি, বর্ণ) ইত্যাদি। ৪ সম্বন্ধ, ৫| স্থান, ৬। সময়, 
৭। বশ-পরম্পরা, ৮। কীর্ঠিকলাপ ( গ্রন্থপ্রণয়ন, অনুষ্ঠান 





| 
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ইত্যাদি), ৯। গ্রন্থে উল্লেখ, ১০ | ইতিবৃত্ত, ১১। প্রকৃতি ও 
১২। গুরুপরম্পরা ব! শিশ্তানুবন্ধ । 
*_ শ্রন্থতথ্যে-১) গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম, ২। রচয়িতা, 
৩। সময়, 8। স্থান, ৫1 ভাবা, ৬। রচনীপ্রণালী, ৭1 
আলোচিত বিষয়, ৮। পরিণাম, ৯। জ্ঞাতন্য-বিষয়। ১০। 
পরবর্তী সমালোচনা ( কাল, পাত্র ও দেশ ), ১১ প্রাপ্তিস্থান 
ও বায়, ১২। গ্রন্থান্তরে উল্লেখ, ১৩। আছি. অন্ত্য ও 
প্রয়োজনমত অন্য অংশের উদ্ধার, ১৪1 বিষয়দারসংগ্রহ। 
স্থানতথ্যে--১।  নাম,২। ভৌগোলিক অবস্থান, 
৩। ইতিহাস, ৪1 কীতিকলাপ, ৫1 কোন্‌ গ্রন্থে উল্লেখ। 
তথ্যসংগ্রহের জন্য মুদ্রিত ফর্ম বিভিন্ন স্থানে মনীধিগণের 
নিকটে পাঠান হইত | মঞ্জুযা-সংগ্রহবিভাগের তত্বাবধায়ক 
( Superintendent ) ছিলেন শীপাদ হরিপদ বিদ্যারডু, কবি- 
ভূষণ, ভক্তিশাস্্ী, এম্‌এ, বি, এল । ৯ বণ্ড মঞ্জষা প্রকাশিত 
হইয়াছিল! 
অসুস্থতার লীলায় উপদেশ 
রী প্রতুপাদ ১৯২১ খৃষ্টানদের ১লা জানুয়ারী হইতে প্রার 
দেড় মাস কাল অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক পৃষ্ঠহণে (carbuncle-) 
আক্রান্ত থাকিয়াও উৎসাহ-ভরে সেবকগণের নিকটে হরিকথ! 
কীর্তন করিয়াছেন! “যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার হু । নিশ্চয় 
জানিহ তাহা পরানন্দ-স্থখ ॥৮ বাদীই তংকাঁলে উপলব্ধির বিষয় 
হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি তাহার প্রেষ্ঠবিগ্রহ এবং 
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তাহার প্রত্ঠানে মূল স্তম্ভ মং কুগ্বিহ রী বিনা ভূষণ 


ভীগবতরত্র প্রভুকে এক পত্রে লিখিয়াছিল্ন “এই পত্রের 
দ্বারা আমার আশীৰ্বাদপুঞ্জ জানিবে | যাহাতে শরীর ভাল 
থাকে সেইরূপ থাকিয়া প্রীহরিনীম করিবে। হঠাৎ কোন 
কার্য করিও না। শ্রীনামকীর্তনব্যতীত পৃথিবীতে থাকা- 
কালে আর অন্য কোন সাধন ভজন নাই! বাকীগুলি 
প্রাপ্তিকালে প্রাপ্য বলিয়৷ জানিবে। খুব ধৈর্য ও কৃষ্ণের 
উপর নির্ভর করিয়া তুমি বিদেশে গিয়াছিলে, তাহার ফলে 
আমরা শেষ সময়েও তোমাকে মনে মনে দেখিতে পাইলাম! 
* * * প্রীসনাতন গোস্বামীর চারিটা কার্য ছিল-- (১) লুগ্ুতীর্থ- 
উদ্ধার, (২) ভক্তিসিদ্ধীস্তপ্রচার, ( ৩) বৈঞ্ঞবস্মৃতি ও সমাজ- 
স্থাপন এবং ( ৪) শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহ লৌকসমীজে প্রকট । 
তরন্থুনরণে আমি বা, আমার প্রাপাধিক ভোমরা এ চারিটা 
বিষয়ে সাধ্যমত যন্ত্র করিও। পৃথিবীতে থাকাকালে এই চারিটা, 
পরে শ্রীগৌরকৃষ্ণের, কৃপালাভ ঘটে । ভক্তিসিদ্ধান্ত অর্থাৎ 
বেদান্তের বৈষব-পক্ষ-সমর্থন। * * * প্রীবার্ধভানবী তোমার 
কল্যাণ করুন্। তোমার সরলতা, জড়বিবয়ত্যাগ ও ক্ষুদ্র 
আমি _আমার প্রতি ভাসবাপা আমার নিত্যকাল স্মরণীয় 
বস্ক। তোমার মত কোন জন্মে ‘ত্যাগী’ হইতে পারিলে কৃষ্ণ 
আমাকে নিশ্চয়ই দয়া করিতে পারেন। যে সকল কার্য 
আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই সকল, কার্ধ তোমরাও পরম 
উৎসাহে চালাইতে থাক। উহাতেই রাধাগোবিন্দের প্রীতি 
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রিরররুররুরার রে 


হইবে । % * * আমার দেখ! পাও, ভালই । নতুবা তুমি 
এই সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আমাকে দেখিতে পাইবে 
শৃবিদ্তুত পর্রশী পরিগুরুপ্রেষ্ঠানামক গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে । গ্রীল প্রন্থপাদের অসুস্থতার লীলাভিনয়বালে 
ল্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যা রত সমস্ত সময়ে শ্রীল প্রচুপাদের নিকটে 
থাকিয়া তাহার সেবা করিয়াছেন। 
ত্রিপুরা গলার আশিকাটি-গ্রামে ই ল প্রভুপাদ 

ত্রিপুরা গেলার অন্তর্গত টাদপুরের নিকটবনা ‘আশিকাঁটি, 
গ্রাে প্রিশ্ঠামসুন্দরহরিসভা'র সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীনীলকান্ত 
মিশ্র মহাশয়ের বিশেষ-আঠিপূর্ণ আহ্বানে শ্রীল প্রভুপাদছ ১৩২৭ 
বঙ্গাব্দের এঠা ফাল্গুন (১৬২-২১) প্রাত্ঃকালে কলিকাতা 
হইতে যাত্রা করিয়া ট্রেণে গোয়ালন্দ, তথা হইতে ষ্টীমারে 
টিকার টাপুর, যথা হইতে সাহাতলি রেশন এবং 
এই ষ্টেশন হইতে তংপর দ্বিস সুসজ্জিত পান্ধীযোগে আশি- 
কাট গ্রামে শুভবিজয় করিয়াহিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে 
ছিলেন শ্রীমং পরমানন্দ বিস্তার সম্প্রণয়বৈভবাচাধ, শ্রীপাদ 
যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, গ্রীপান অনন্তৰামূদের বিষ্ঞাভুষণ 
ও শ্রীমং সম্ষিদানন্দ দাস ৷ ব্রিদণিস্বামী উউম্তকতিপ্রদীপ তীর্থ 
মহারাজ ঢাকা হইতে আপিয়া কতিপয় ভক্তের সহিত চাদপুর 
ষ্টেশনে গ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা! করিয়াছিলেন। আগোবিন্দ 
বসাকের নেতৃহে একটা সঙ্কীর্তন-সম্প্রদায় স্থনজ্জিত পাস্ধীসহী 
সাহাতলী-ষ্টেশনে এবং সরবশ্্রী নীলকান্ত মিশ্র, নকুলেশ্বর চক্ৰব্তী 
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২৬২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


 মীঅনাথ করবা প্রগুখ শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ আশিকাটি 
গ্রামে সপার্ধদ গ্রীল প্রতুপাদকে অভার্থনা করিয়াছেন। শ্রীল 
প্রভুপাঁদ ৫ই হইতে ৮ই ফান রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত সমাগত 
দর্শনার্থী মহোদয়গণের নিকটে শোকমোহভয়াপহ নিতাকল্যাণ 
প্রদ হরিকথামূত পরিবেশন করিয়াছেন। এতছাতীত উক্ত 
হরিসভাঁর বার্ষিক উৎসবে ৭ই ফাগুন, ১৯০ ফেব্রুয়ারী, রবিবার 
্রীল প্রভুপাঁদের সভাপতিত্বে একটা মহতী সভার অধিবেশন 
হইয়াছিল। সভায় গ্রীল প্রভুপাদ দীর্ঘকাল শ্রীমদ্তভীগবত পাঠ 
ও ব্যাখ্যা করিয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। 
গ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ কতিপয় স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। 
সপার্ধদ শ্রীল প্রভুূপাদ ৮ই ফাম্তুন রাত্রি ১১ ঘটিকায় আশাকাটি 
হইতে যাঁরা করিয়া টাদপুর ঘাটে পৌছেন। 

শ্রীল প্রস্ভুপাদের দ্বিতীয়বার ঢাকায় শুভবিজয় 

তখনও ঢাকায় শ্রীচৈতন্থমঠের শাখা ( শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ ) 
স্থাপিত হয় নাই । তজ্জন্ত শ্রীল প্রভুপান পার্ষদবৃন্দসহ ১৬২৭ 
বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন ( ২৮২২১) তারিখে চাদপুরঘাট হইতে 
যাত্রা করিয়! ষ্টীমারযোগে নারায়ণগঞ্জে এবং তথা হইতে ট্রেণে 
ঢাকা ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে দক্ষিণ মৌষণ্ডীর প্রীত্রজ- 
গোপাল বণিক্য প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক কর্তৃক সম্ব্ধিত হইয়া 
স্ববীমগত লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির ঠাকুর-বাঁড়ীতে নীত 
হন। শঙ্খনিধি মহাশয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের অন্যতম শাখা 
প্রেমিক বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাসের দশম অধস্তন।- শঙ্খনিধি 


পরিক্রাজকাচার্ধের লীলার শ্রীল প্রভূপাদদ ২৬৩ 


মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে বহু শদ্ধালু লোক শ্রীল প্রভুপাদের 
দর্শনে ও হরিকথা শ্রবণে ধন্য হইয়াছিল। স্থানীয় ইংরাজী 
দৈনিক হেরাণ্ডের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় শ্রীল প্রভূপাদের 
ঢাকায় শুভাগমন-সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ দিন শ্রীল প্রভুপাদ 
শ্রীযুক্ত হৃধীকেশ দাসের ঠাকুরবাড়ীতে হরিদভায় অপরাহ্ণ 
৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পৰ্যন্ত সুদীৰ্ঘ তিন ঘণ্টাকাল ‘ভাগবত 
ধর্স'সন্থন্ধে ভাষণ দিয়াছেন । শক্তি উধধালয়ের চতুম্পাঠীর 
অধ্যাপক রমেশচন্দ চতুন্ার্থ প্রমূখ কতিপয় পণ্ডিত শ্রীল 
প্রভৃপাদের ভাষণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় উল্লসিত হন এবং 
বলেন-_“বৈষ্ণবদ্শনে এইরূপ চম২কার সিদ্ধান্ত আছে এবং 
বৈষ্ণবগণের মধো শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ন্যায় এরূপ তীক্ষধী 
আচার্য আছেন, ইহা আমাদের পূর্বে জানা ছিল না। শ্রীল 
সরম্বতী ঠাকুরের হরিকথা যত শ্রবণ করিতেছি, ততই অধিক- 
তর শ্রবণের পিপাসা জাগিতেছে ৷" ইতংপূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ 
রহমং-গঞ্জের ঠাকুরবাডীতে নীত হইয়া প্ীপ্রীমদনমোহনজীর 
মন্দিরেও হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন । ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী পূর্বান্থে ঢাকার প্রথম মুন্সেফ সবগ্রী অনঙ্গমোহন 
লাহিড়ী, নারায়ণগঞ্জের মুন্দেফ মধুসুদন রায়, ঢাঁকা নর্মাল- 
স্কুলের স্ুপারিন্টেণডেন্ট রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ রায়, গুলিসের 
হেডক্লার্ক বুন্দাবনচন্্র বসাক প্রমুখ সঙ্জনগণ শ্রীল প্রভূপাদের 
হরিকথামুত শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। এ দিন শ্রীল 
প্রভুপাদ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পরযস্ত, ঘণ্টাকাল 


২৬৪. প্রভুপাদ গ্রীল সরম্ব ঠী-ঠ/কুর 
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স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে বঙ্গভাষায় ভাষণ দিয়াছেন। ভাষণে 
দার্শনিক তব্সমূহের বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক বিচার শ্রবণ করিয়া 
শিক্ষিত জনগণ উল্লসিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ 
ভাওয়াল এ সভায় বাবহারভীবিগণের পক্ষ হইতে শ্রীল 
প্রভুপাদকে একটা-অভিনন্দন-পন্র প্রদান করিয়াছেন। 

১৩ই ফাস্কুন (২৫-২-২১) শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত শঙ্খনিধির 
ঠীকুরবাড়ীতে প্রাতে মুন্সেফ মধুন্দন রায়ের নিকটে বেলা 
৮ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পৰ্যন্ত, রায় সাহেব দেবেন্দ্রবাবুর 
গেণ্তারিয়াস্থ আলয়ে, অপরাহ্থে শঙ্গনিধির ভবনে এবং রাত্রিতে 
‘উক্ত মুন্সেফ বাবুর আলয়ে হরিকথ। কীর্তন করিয়াছেন। - মুন্সেফ- 
রায় মহাশয়ের ভবনে অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্টি 3 জজ দেওয়ান বাহাদুর 
সারদাপ্রসাদ সেন, পাঁচজন সাব,জজ্জ, কয়েকজন মুন্সেফ, এক্‌জি- 
কিউটিভ, ইপ্রিনিয়ার প্রমুখ বহু সম্ত্ান্ত ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের 
৪ ঘন্টাব্যাপী হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। 

ভ্রীল প্রভুপাদ ১৪ই ফাম্ধন ( ১৩২৭ ), ২৬শে ফেব্রুয়ারী 
(১৯২১) টাকা হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতঃ ৭ ঘটাকায় 
কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসে শুভবিজয় করেন । 

ঢাকা নগরীর দক্ষিণ মৈষণ্ডী-নিবাসী ভ্ীব্রজগোপাল বণিকা 
লৌকিক-ধর্মব্যবসায়ি-সম্গ্রদীয়ের ভাড়াটিয়া পাঠক ও কথক- 
গণের কবলে কবলিত হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষ 
হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া গ্রীল প্রভুপাদের বাদী-প্রচীর-প্রসারের 
জন্য যত্ন করিয়াছেন। তাহার উপর শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ 
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পরিত্রাজকা চারের লীলায় জল প্রভুপাদ ২৬৫ 


কিবা 


কপা বধিত হইয়াছিল । তাঁহার ফলেই তিনি শুদ্বভক্তির বাণীতে 
 আক্ষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। 


ঢাকার লক্ধপ্রতিষ্ঠ ইন্রিনিয়ার শ্রীযুক্ত অথ্বিনীকুমার দাস 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাঃ শরচ্চন্্র দাস শ্রীল প্রভুপাদের 
শ্রীচরণা শ্রত্রপূর্বক দীর্দান্তে 'ভ্রীশ্যামসেবকদাল ব্রহ্মচারী"নামে 
শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাঁজে খ্যাত হন এক স্বতোভাবে জ্রীচৈতন্থামঠাশ্রিত 
হইয়া কলিকাতা! গ্রীগৌড়ীয়মঠের, কৃষণনগরস্থ ভাগবত প্রেসের ও 
পুরীর শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবা করিয়াছেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ 
তিনি স্বীয় সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। 

বিপুলভাবে স্ীনবদ্বীপ-পরিক্রমণ-প্রবর্ততন 

গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভ্রীনবীপধাম-মাহায্মো' 
দেখিতে পাই. শ্রীল জীব গোস্বামী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
নবহীপন্থ প্ীগৌরাবিভীব-ধাম শ্রীমায়াপুরে আগমনপূর্বক শ্রীল 
নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তদানুগত্যে ১৬ ক্রোশ শ্ৰীনবদ্ীপ-মণগ্ডল 
পরিক্রমা করিয়াছিলেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর ‘ভক্তিরত্রাকরে' 
দেখিতে পাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, গ্রীল শ্রীনিবাস আচাধ ও 
আচাধপ্রভূর শিষ্য জীল রামচন্দ্র কবিরাজ জীমন্মহা তুর আলয়ের 
ঈশানের সহিত শ্রীনবীপ মণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন। 
ভ্রীল অদৈতাচার্য প্রভুর সারগ্রাহী পুত্র্রয়ের অন্তত শ্রীল কৃষ্ণ 
মিশ্রের অধস্তন প্রীভগবন্ধু (বড় প্রভু) ও শ্রীবীরচন্তর ( ছোট 
প্রভু )  সন্যাসাশ্রম এহণপূবক কাটোয়ার জ্রীমন্মহাপডুর 


প্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ করিয়া প্রীনবহীপ পরিক্রমা করিয়া! 


SURE AN গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ER কিন্ত ইহারা নহি খুব বেসীসখ্যক া্রিসহ 
শ্রীনবদীপ-পরিক্রমা করেন নাই। সহম্র সহস্র যাত্রিসহ 
বিপুল আকারে শ্রীনবদ্ধীপ পরিক্রমণের প্রবর্তন করিয়া” 
ছেন প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী তী গোস্বামী ঠাকুর 
বিগত ১৩২১৬ বঙ্গাব্দে ! প্রথম বার ৪ দিনে পরিক্রম! শেষ 
হইয়াছিল) ১৩২৭ বঙ্গাব্দ হইতে ৯ দিবসে এই পরিক্রমা হইতে 
থাকে । শ্রীধাস-পরিক্রমা' ৬৪-প্রকার ভক্তাঙ্গের অন্যতম । 
কিন্তু গ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্থমঠ হইতে 
যে পরিক্রমা প্রতি বংসর হইতেছে তাহাতে যাত্রিগণ বিভিন্ন 
স্থানের মহিমাব্যতীত বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীষ্রীগৌরকৃষ্ণের নাম- 
রূপ-গুণ-লীলা-মাহাত্ম্য-শ্রবণ, শ্রুতবিষয়সকল পরস্পরের মধ্যে 
আলোচনা ও অপরের নিকট কীর্তন এবং তাহা স্মরণের সৌভাগ্য 
পান,. অর্থাৎ এই পরিক্রমণকালে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মারণ_- 
এই তিনটা মুখ্য ভক্তযঙ্গের অনুষ্ঠান হইয়| থাকে। এতন্যতীত 
যাত্রিগণের জন্য বাসস্থান, দুই বেলা প্রসাদ এবং প্রয়োজন হইলে 
ওুষধের ব্যবস্থাও মঠকর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। যাত্রিগণ সম্পূর্ণ 
নির্ভাবনায় পরিক্রমণের সৌভাগ্য পান। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম- 
বার তাঁহার কোন শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন--“একশত মৃদঙ্গ 
সহ পাঁচ সহস্র ভক্ত শ্রীধাম পরিক্রমা করিবেন। আপনি 
আপনার পরিচিত যাবতীয় ভক্তিমান্‌ ধর্মপরায়ণ বন্ধুবান্ধব-সহ 
এই পরিক্রমার যোগদান করিবেন। আপনি যে পরিমাণ 
খোল, করতাল, রামশিক্গা, নিশান ও ভক্ত সংগ্রহ করিয়া 
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আনিতে পারেন, তথ্বিষয়ে চেষ্টার ক্রটি করিবেন না। *ঈ ৯ 
ওখানকার সদাশয় বদান্তাবর্গের নিকট হইতে যাহাতে হরি- 
কীর্তনোৎসবের জন্য কিছু দ্রবা ও অর্থানুকুল্য সংগ্রহ করিয়া 
আনিতে পারেন, তাহা করিবেন।” 
ভুবনেশ্বর ও পুরীতে গ্রীল প্রভুপাদ 

দুষ্ট পুষ্ঠব্রণের আক্রাস্তিতে দেড়মাস কাল শয্যাশায়ী 
থাকিবার পর সুস্থ হইতে না হইতেই বিভিন্ন স্থানে হরিকথা- 
প্রচারে গমন, তৎকালে লোকাভাববশতঃং ভ্রীনবন্ধীপ-পরিক্রম! 
ও গ্্রীগৌরজন্মোৎসব-কার্ধের তত্বাবধানে কঠোর পরিশ্রম, 
পুরাতন হানিয়া রোগের বৃদ্ধি এবং উপযুপরি সাতবার নিদারুণ 
অন্নশূলে আক্রান্তির ফলে গ্রীল প্রহুপাদ অতিশয় দুর্বল হইয়া 
পড়েন, কিন্তু তৎসব্বেও হরিকীর্তনে বিরত হন নাই । তত. 
কালীন কলিকাঁতীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস 
বাচম্পতি মহাশয়ের চিকিংসাধীনে থাকিয়া তাহার পরামর্শ 
মতে এবং সকলের অনুরোধে গ্রীল প্রভুপাদ ১৯২১ খ্টাব্দের 
মার্চ মাসের শেষভাগে ভুবনেশ্বর শুভবিজয়পূর্বক “টেম্পল 
বাংলোতে অবস্থান করেন! আমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শরীপাদ 
হরিপদ বনচারী ( পরে ক্রিনণ্ডিস্থামী শ্রীমনধক্তিহুরূপ পর্বত 
মহারাজ ) ও বালক আসম্থিদানন্দ দাম সঙ্গে থাকিয়া শ্রীল 
প্রভূপাঁদের সেবাসৌভাগা পাইয়াছেন ! শ্রীপাদ অধোক্ষজ 
সেবাকোবিদ প্রভুও তংকালে সন্ত্রীক ভুবনেশ্বরে থাকিয়া শ্রীল 
প্রতুপাদের মুখে হরিকথা শ্রবণ ও সেবার আনুকূল্য বিধানে 


৮৮ পপিশিপাশিশিিপিশিপীশাপিসসিপসিপাসিপাপাসিশা রি তি 


২৬৮ প্রভূপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
ধন্য হইয়াছেন। ভুবনেশ্বরে অন্্শুলের তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হওয়ায় গ্রীল প্রভুপাদ তথা হইতে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ল্যৈষ্ 
মাসে পুরীতে শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ 
নিরাময় হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। 
মহাভাগবত গুরুবর্গের রোগাক্রাস্তির অভিনয় প্রসঙ্গে 

গ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রীচৈতম্ভাগবতে (ম ৯২৪০-২৪১) 
লিখিয়ীছেন__ 

“যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ । 

নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্ন সুখ ॥ 

বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে। 

বিষ্যা-মদে, ধন-মদে বৈষ্ণব না! চিনে ৷” 

বস্তুতঃ পৃজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ নিদারণব্যাধিতে আক্রান্ত 

হইয়াও হৃদয়, বাক্য ও বপুণ্ধারা শ্রীহরির পাদপন্ধে নমস্কার 
বিধানপূর্বক শ্রীমন্তাগবতের (১০১৪৮) “তিত্রেইনুকম্পীং 
স্থসমীক্ষমাণে ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্‌। হৃদাগবপুভি- 
বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো! মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥--এই 
শ্লোকটীর অনুশীলন জনসাধারণকে শিক্ষ। প্রদান করেন। 
মহাঁভাগবতগণ সর্বাবস্থায়ই কঠিন ব্যাধির আক্রান্তিতেও 
ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পরানন্দ-স্থখ-সিদ্ধৃতে অবস্থান 
করেন। মু জনগণ তাহা বুঝিতে ন! পারিয়া তাহাদিগকে 
কর্মফলভোগকারী মনে করে ; ইহাতে তাহাদের চরণে 
অপরাধ হয়ে থাকে। তত্বদশী সেবকগণ সেবা-সৌভাগায 
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লাভ করিয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন! প্রেমভক্তির 
প্রথম অনুর গ্রীল মাধবেন্্র পুরীপাদের বাধকা কালে তাহার 
সকল প্রকার সেবা, এমনকি শ্হস্ডে মলমুত্রাদি মার্জন করিয়া 
গ্রীল ঈ্না পুরীপা'দ প্রেমের ভান’ হইয়াছেন, পক্ষীস্তরে 
রামচন্দ্র পুরী এহেন মহাঁভাগবত গুরুদেব মর্তাবুদ্ধি করিয়া 
তাহাকে উপদেশ দানের ধৃষ্টতা প্রচর্শনপূর্বক অবশেষে 
ভগবচ্চরণেও অপরাধ করিয়া নিরয়গামী হইয়াছেন | মহা- 
ভাগবত নিরন্তর ভজন করিয়াও দৈন্যবশতঃ বলিয়া থাকেন; 
“আমার কিছুমাত্র ভজন হইল না।” এ দৈশ্থাবশর্জই গ্রীল 
মাঁধবেন্দ্র পুরীপাদ নিরশ্বর রাগমাগী ভজনে ্বদর়ে মাথুর" 
মণ্ডলে অবস্থান করিয়াও-মিথুরা না পাইনু” বলিয়া ক্রন্দন 
করিয়াছেন। পরিপূর্ণভাবে প্রীকফেন্দিয়-শ্লীতির জন্য তাহাদের 
যে তীব্র উংকঠা, তাহাই তাহাদের বিপ্রলসতাত্্ক ভজন 
পরাকাঠা। এই উংকণাই গ্রীল মাধবেন্দর পুরীপাদ অস্তিমকালে 
সাশ্রুলৌচনে কীর্তন করিয়াছেন_ 

“অয়ি দীনদ্য়াদ্র নাথ হে মথ,রানাথ কদাবলোকাসে। 

হৃদয়ং তবদলোককাঁতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোমাহম্‌।” 

্তরীল প্রতুপাদ পুরীতে অবস্থানকালে ভুবনেশ্বর, পুরী ও 
আলালনাথে মঠস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং ১৯২২ 
বৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খুষ্টাব্দের মধ্যে তাহা কাধে পরিণত 
হইয়াছে ।  মঠত্রয়ের নাম হইয়াছে_যখাক্রমে শ্ীত্রিদপ্ডি- 
গৌডীয়মঠ, জীপুরুষোত্তম মঠ ও শীক্ষগৌড়ীর মঠ! 


২৭০ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
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“আচার ও আচার্য 

গ্রীল প্রত্ুপানের ও তদীয় অনুকম্পিত জনগণের ঢাকায় | 
রীপ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রচারের ফলে এই নগরীতে 
শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বেশ সাঁড়া পড়িয়া যায় এবং গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্ম যে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত তাহা বেশ উপলব্ধির 
বিষয় হয়। যিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকছয়কে এক সময়ে 
দিপ্রহরে আতিথা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই প্রীঅতুল 1 
চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পরবর্তিকালে হরিকথাশ্রবণের ফলে | 
স্বীয় গৰ্হিত কর্মের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হন। পরে তিনি | 
সছুত্তরপ্রার্থী হইয়| ত্রিশটী প্রশ্ন যুগপৎ কোলদ্বীপের (সহর . : 
নবহীপের ) অধিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী 
মহাশয়কে এবং প্ীগৌ্ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদ্ডিস্বামী | 
্রীম্ক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
উভয়ের উত্তরের তুলনামূলক আলোচনার জন্য চক্রবর্তী মহাশয় 
তাহা গ্রীবিশ্ববৈষ্বরাজসভার অন্যতম .সভ্য ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়ীছিলেন। এই 
সকল প্রশ্নোত্তর ও সমালোচনা ৪৩৫ শ্্রীগৌরাব্দে ( ১৩২৭ 
বঙ্গীঝে ) ‘আচার ও আচার্ধনীমক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়! 
প্রকাশিত হইলে, তাহা চিন্তাশীল জনগণের চিন্তাত্রোতে এক 
যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল । ফলে সমগ্র ধর্মব্যবসায়িগণের 
মধ্যে একটি বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রশ্নগুলি 
ছিল-গ্রীনিত্যানন্দবংশ ও শ্ীঅদবৈতবংশের প্রকৃত তাৎপর্য 


শা 
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গোদ্দামির ও গুরুত্বের শান্ত্রসন্মত তাৎপর্য, গোস্বামিসস্তানগণ 
কেন, যে কোন বিষুমন্্রে দীক্ষিত ব্যক্তি অমেধ্য ও মাদক 
দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে পারেন কিনা, প্রকৃত গুরু-প্রণালী বা 
গুরুবংশ, গুরুশিখ্-সন্ন্ধের প্রকৃত ত্ব-বিচার, পাঠ কথকতা" 
কীর্তনাদি অর্থের বিনিময়ে হওয়া, উচিত কিনা; শ্ীনাম নামি- 
বিগ্রহের স্বরূপ-সন্বন্ধ ; সদ্গুরুর পাদপন্র হইতে পার্চরাত্রিকী 
দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবের ভাতিবিচার নিরয়প্রাপক, জীবে 
দয়ার প্রকৃত স্বরূপ, প্রীনামদাতা ও শ্রীমন্প্রদাতার যোগ্যতা 
প্রভৃতি বিষয়ক এ সকল আলোচনার মর্ম এক্ষণে লিপিবদ্ধ 
হইতেছে।  শ্রীনিত্যান্দ প্রভু সাক্ষাৎ: ভ্রীংলদেবতব, 
স্বতরাং তিনি স্বরূপ জ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ -সবযপ্রকাশ 
বস্তু। কি বৈকু্ঠে, কি প্রপঞ্চে, সর্বত্র সকল সত্তার আকর 
বস্তু সন্ধিমীশক্তিমহিগ্রহ শ্ীনিত্যানন্দ। তিনি বিষুতাবের হুল 
বিগ্রহ! প্রকৃতির অধীশ্বর কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ুরও মূল 
পুরুষ তিনি। সুতরাং তাঁহার শ্রীঅঞ্গ অপ্রাকৃত। ক্রীবলদেব- 
শক্তি রেবতী ও বারুদীই শ্রীনিআনন্দশক্তি বসুধা ও ভাহকবা। 
প্রীনিত্যানন্দ হইতে শ্ররীবস্ধার গর্ভে শ্রীবীরভদ্রের প্রকাশ! 
ভরীবীরভদ্র প্রভু-_বাষ্টি বা ক্ষীরোদশারী বিষ্ণু? নিত্যকাল 
বৈকুণডে তাহার প্রাকট্য বিশ্তমান। শ্রীবারভদ্র প্রহর কোন 
সন্তান হিল না। তিন জন রাটীর ব্রাহ্মণ শিষ্যকে তিনি 
পুত্রন্বপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা প্রীবীরভদ্র প্রভুর 


কহাৰ ভা নগপই 
শিশ্যুরূপে বৈষব-তত্ব__বিষুতত্ব নহেন। ইহাদের অধস্তন্গণহ 


-৬৯৯৯৬৯িীীশীশীরিশিশি 
উই ০৩৯ 


'নিত্যানন্দবংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কিন্ত 
‘নিত্যানন্দ-বংশ’ বলিতে বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানদ্দ প্রভুর অনুগগণই 
উদ্দিষ্ট। 

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর সন্তানগণের মধ্যে শ্রীঅ্যতানন্দ এবং খ 
তদনুগ প্রীগোপাল ও শ্রীকষ্ণমিশ্র সর্বতৌভাবে প্রীমন্মহা প্রভুর 
ও গ্রীল গদাধর পণ্ডিতের পদাশ্রয় করিয়াছিলেন । তজ্ঞন্ 
পারমার্ধিক বিচারে প্রীঅদ্ৈতপ্রভুর এই সারগ্রাহী সন্তানত্রয়ই 
ভ্রীঅদ্বৈতবংশ" বলিয়া পরিচয়'প্রদানের অধিকারী । শ্রীঅচ্যুত 
প্রভু দার-পরিগ্রহ করেন নাই। শৌক্রব্চারপর বংশধারায় বদ্ধ 
জীবগণের বদ্ধাবন্থায় সামাজিক পরিচয় মাত্র আছে। পারমাধিক 
বিচারে তাঁদৃুশ শৌক্র বিচারপর বংশপরিচয় ও মর্যাদার কিছুমাত্র 
উপযোগিতা নাই। 

গুরুপ্রণালী। পারমাথিক বিচারে আগায়ধারা বা 
সদ্গুরুপরম্পরাই প্রকৃত গুরুপ্রণালী। ইহাই সাহতশাস্ত্র ও 
ূর্বাচার্ধগণের সিদ্ধান্ত । শৌক্রবিচারপর অযোগ্য বংশ'প্রণালী 
গুরুপ্রণালীরূপে হীকার্য নহে। গ্রীল গোপালগুরু-গোম্বামি- 
প্রদত্ত গুরুপরম্পরা, শ্রীগৌরগণোর্দেশ-দীপিকায়_ উল্লিখিত 
গুরুপরম্পরা, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভুষণ কতৃক তদ্রচিত 'গোবিন্দ- 
ভাষ্য’ ও ‘প্রমেয়রত্বাবলী'তে প্রদত্ত গুরুপরম্পরা প্রমুখ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন শাখায় শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত পারমার্িক গুরুপরম্পরাই দুষ্ট হয়। ইহাতে শৌব্রু 
বিচারপর কুলগুরুপ্রথার অপ্রামীণিকতা, ও অযৌক্তিকতাই - 
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প্রতিপন্ন হয়। “ব্বয়নসিদ্ধঃ কথমপরান্‌ সাধয়েং ৮". সদাচার- 
রহিত শিদ্ধান্তন্রানহীন ব্যক্তি কি প্রকারে গুরুছে স্থান পাইতে 
পারেন ? 

গোস্বামী কে? বড় বেগজরী, জিতেন্দিয়, কায়মনোবাকো। 
হরিভজ্জনে নিমগ্ন মুক্ত পুরুষগণই প্রকৃত গোহামী । অবিদ্তা 
গ্রস্ত, গৃহতব্রত ব্যক্তি কখনই ‘গোস্বামী’ শব্দে অভিহিত হইবার 
যোগ্য নহেন। গোমামিহ ব্যক্তিগত ও গুণগত; ইহা! 
কখনই শৌক্রবশগত হইতে পারে না। শোক্রবশগত যে 
গোস্বামী শবের প্রয়োগ দুই হয়। তাহ! লাভপুজা প্রতিষ্ঠা 
লাভাশায় শব্দের অপপ্রয়োগ মাত্র। প্রকৃত গোস্বামী 'তৃণাদপি 
স্ুনীচেন' শ্রোকোক্ত গুণসহহে ভূষিত, তজ্জন্া নিজের নামের 
সহিত কখনই গোষ্বানী-শব্দ লেখেন না। 

গুরু কে? শবব্রহ্ধ ও পরব্রদ্ধে নিষ্ণাত ষড়.বেগজয়ী 
জিতেন্দরিয় যুক্ত মহাঁপুরুষই গুরুপদবাচ্য। প্রকৃত গুরু_ নিত্য- 
সিদ্ধ ভগবৎপাধদ ; তিনি নিজ শিষ্যেকও নিজ সেব্য শ্রীকৃষণ- 
চন্দ্রের লীলার সেবোপকরণ জ্ঞান করেন। সুতরাং গুরুদেব 
ভোগপ্রবৃত্িমূলে শিষ্কের কোন সেবা গ্রহণ করেন না। এক- 
মাত্র অদ্বিতীয় বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ-প্রকট ও 
সর্বতোভাবে বিস্তারের জন্যই মহাভাগবত আচা্যের শি্যুকরণ- 
লীলা 

মাদকদ্রব্য ও আমিষ-সেবন। শুদ্ধ বৈষ্কবগণ সাহত- 
স্মৃতির বিধানানুসারে বিষ্ণুনৈবে্ধ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সর্বদা 
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ভজনে নিযুক্ত থাকেন। আমিষ ও মাদকদ্রব্যাদি-গ্রহণ সাহত" 
স্মৃতি-কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া তীহারা কখনও এ সকল গ্রহণ করেন 
না। প্গ্রীভগবত-পার্ষদ গরুড়ের মহস্তাদি-ভৌজন পক্ষিজাতা- 
চিত”---এইরূপ যুক্তির অবতীরণ করিয়া বৈষ্ণবের মতস্াদি-গ্রহণ 
মন্্ুজাতযুচিত বলিয়া সমর্থনের চেষ্টা নিতান্ত হাস্যোদীপক ৷ 
গরুড়-সাক্ষাৎ বৈকুষ্ঠবন্ত ॥ তাহার সমস্ত ব্যাপার অপ্রাকৃত। 
তাহাকে মীয়ীবন্ধ ভোগপর জীবের সহিত তুলনা করা মুঢতার 
পরিচয় মাত্র। প্রীকৃষ্ণভজন-লিগ্ ব্যক্তির পক্ষে আমিষ ও 
সর্বপ্রকার মাদকদ্রবা গ্রহণ নিষিদ্ধ। শ্রীমন্তাগবত মাদকত্রবা- 
সমূকে কলিন্থান বলিয়াছেন! মাদ্রকদ্রব্যসেবী সবগুণছাত হইয়া 
রজন্তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বিশুদ্ধ সত্তবের 
উপাসনা কখনও সম্ভবপর নহে। 

ভগবদবতার শ্রীনাম পণ্যদ্রব্য নহেন।. শ্রীমন্তীগবত-- 
শবতরহ্ষ, পরত্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ । তদ্রপ নামী শ্রীকৃষ্ণ, 
শ্রীকঞ্চনাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অগাবতার পরস্পর 
অভিন্ন, অদয়জ্ঞানতত্ব, অপ্রাকৃত সেব্যতত্ব। তাহারা জড় জগতের 
কোন বস্তু নহেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ নিত্যকাঁল 
সেব্য। এই সকল সেব্যের সেবার পরিবর্তে তীহাদিগদ্দীর! 
ভোগ-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য চেষ্টামবিত হইলে দুর্বদ্ধি- 
জনিত ভীষণ অপরাধ সঞ্চিত হয় মাত্র। 

একমাত্র মহাভীগবত শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন 
জ্রীকৃষ্চনাম প্রদান করিতে পারেন । 


পাতি 
5 পনি 
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পনানচিন্তামনিঃ কৃষ্ণক্ৈত EE 
ূর্ণঃ শুদ্ধো নিতামুক্তোহভিনন 4 ॥ 
_-জ্ীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 
ভ্রীকক নান-দাক্ষীৎ গ্রাকৃষ্ণ- চিন্ময় রসময় অপ্রাকৃত 
বস্তু! দেবোনুখের অপ্রাকৃত জিহ্বায় শ্রনামপ্রভু হয়ং 
উদিত অর্থাৎ ক্ষতি প্রাপ্ত হন। 
ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোনুখ বদ্ধজীবের নামাপ্রাধকীর্তন শুদ্ধ 
নাম নহে! শুদ্ধ নাম ও নামীপরাধ এক নহে | নামাপরাধ 
সমূহ হইতে মুক্ত শুদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ভন.পরায়ণ মহাভাগবতই 
ভ্রীরুষ্ণনাম-প্রদানে অধিকারী । 
প্রকৃত জীবে দয়া কি? নামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন, 
চিন্তামণিস্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, যুক্ত, চৈতন্য রসবিগ্রহ 
অপ্রাকৃত প্রীরুষ্জনাম মহাভাগবত শ্রীগুরূদেব হইতে প্রাপ্ত 
হইয়া সাধুসঙ্গে অনুশীলনে যন্্পর হইলে অনর্থনিমু'ক্ত হইয়া 
ভঙ্গনে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি ক্রমশঃ লাভগূর্বক শ্রীকৃষ্ণের 
নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্টঘুক্তা নকনবায়মান- চমৎকারিতা- 
সমদ্বিতা লীলায় প্রবেশের অধিকার হয়। ভীবকে এই শ্রীনাম- 
ভজনে উদ্ধ.দ্ধ ই তাহার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া _ জীবের প্রতি - 
সর্শ্রেঠ উপকার । এই দয়া -অমন্দোদয়া নিত্যানন্দপ্রদা। 
পরদুঃখকীতর বৈষ্বাচাগণ অহৈতুককৃপাবশবতিভায়ই ভগবং- 
সেবার বৈভব-বিস্তারকল্পে জীবগণকে ভগবন্নাম-মন্ত প্রদান 
করিয়া থাকেন। তাহা ব্যবসায় কা লৌকিক-অর্থকর ব্যাপার 


২৭৬ প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


বিশেষ নহে । কর্মকাণ্ডীয় দান অমন্দের কবল হইতে নিঞ্তি 
দিতে পারে না। অনেক সময়ে নিষ্ঠর প্রকৃতির জনগণ দান 
প্রাপ্ত হইয়া সমাজের অহিত সাধন করে । পক্ষান্তরে পারমার্থিক 
দানে অর্থাৎ গ্রীকৃষ্ণমন্র ও নীম-প্রদীনে মায়াবদ্ধ দশ! হইতে 
উদ্ধারপূর্বক নিত্য প্রেমানন্দ প্রদত্ত হয়। পুভাপাঁদ বৈষ্ঞবাচার্য- 
গণের এই দানের তুলনা নাই। 


দীক্ষার অধিকার | মহাঁভীগবতগণ-সদ্গুরু। তাহার 
যে-কোন কুলে জাত শ্রদ্ধালু জনগণকে দীক্ষা প্রদান করেন 
এবং দীক্ষিত জনগণের মধ্যে শৌক্র জন্মগত পার্থক্য বিদুরিত 
করিয়া থাকেন। সদপগুরুর নিশ্চয়ই পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধানে_ 
অযোগ্য, কিন্তু অদ্ধালু, যেকোন কুলে জাত জনগণকে 
“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কীংস্তং রসবিধীনতঃ। তথা দীক্ষা 
বিধানেন দ্বিজত্রং জায়তে নৃণীম্‌॥” নণাংনৃণীং স্বেষাম্‌ 
এই শান্্রোক্তি ও গ্রীসনাতন-বিচারানুসারে দিজত প্রদান করিয়া 
শ্ীমৃতিশালগ্রাম-সেবায় এবং শ্রীনামকীর্তনে অধিকারী ও প্রবৃত্ত 
করেন। বৈষ্ণবত্বের মধ্যে পারমাথিক ত্রাহ্মাণত্ব অনুস্থাত | 


ডাঃ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভুপাদ গ্রীল ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত। শ্রীল 
প্রভুপাদ প্রাপ্ত সিদ্ধান্তালোকেই তিনি উক্ত আলোচনা 
করিয়াছেন। এই আলোচনা পাঠ করিয়া সঙ্জনগণ সকলেই 
অতিশয় উল্লসিত হইয়াছেন। 


পরিক্রাজকাচার্ধের লীলার শ্রীল প্রভুপার্দ ২৭৭ 


নিট রি টন পপসপাশাশীশাপিশিসিশি 


কলিকাতায় ভমগৌড়ীয়মঠের প্রথম-বাখিক-নহোৎসব 

্রীল প্রভূপাদের নির্দেশে উত্তর কলিকাতার তৎকালীন 
১নং উল্টা! জংশনরোডন্ত প্রীগৌড়ীয়মঠের প্রথম বাঁধিক 
মহোৎসব ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২র! ভাদ্র, ১৯২১ খুষটান্দের ১৮ই 
আগষ্ট প্রীবলদেবাবি9াব-পৌর্মাপী তিথি হইতে ৩১শে ভাদ্র, 
১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি 
শুরু ত্রয়োদশী পর্বস্ত প্রায় একমাদ কাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এ সময়ে অধ্যাপক সর্বগ্রী ডক্টর মহেন্দ্নাথ সরকার এমএ, 
পিএইচ-ডি ; অনস্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল, 
ভক্তিভূষণ ; রাণাবাটের গিরীন্দরনাথ পালচৌবুরী ; সাক্ি- 
গোপাল পাল; জগবন্ধু দত্ত (কালি-আবি্কারক জে, বি, ডি) 
মনিমাধব মিত্র ভক্তিনুহৃং প্রমুখ বহু ব্যক্তি ক্্রীগৌড়ীয়মঠে 
আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শরণ করিয়াছেন! 

ধানবাদে শ্রীল প্রভূপাদ 

প্রীগৌড়ীয়নঠের উক্ত উৎসবের পরে শ্রীল প্রভুপাদ 
কতিপয় পাধদসহ ধানবাদে শুভবিছয়পূবক দ্রীযুক্ত অহুলচন্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সন্যাস গ্রহণাস্তে ভরিদভিম্বামী শ্রীমতি 
সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ ) মহাশয়ের আলয়ে দিবসত্রয় 
অবস্থানপুবক প্রথম দিন তথাকার উকিল শ্রী গুণেন্দ্রনাথ রায় 
মহাশয়ের আলয়ে, দ্বিতীয় দিন 'লিগুলে ক্লাবে এবং তৃতীয় দিন 
রেলওয়ে ইন্ষ্রিটিটে' যথাক্রমে সংসদ, ‘সনাতনধৰ্ম। ও 


জীবের কর্তব্য-সন্বন্ধে, অতীব হৃনয়গ্রাহী ভাষণ দিয়াছেন। 


২৭৮ 04 গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


 কাটব্রাসগড়ে। অতঃপর একদিন 8 পরী প্রভুপাদ রাও 
রাসগড়ে' শুভ পদার্পণপুৰক তথাকার সাধারণ নাট্যশালীর রঙ্গ 
মঞ্চে “সনাতন বৈষ্বধ্ম-সম্থন্ধে ভাষণ দিয়াছেন আর 
একদিন গ্রীল প্রসুপাদ 'কুসুণা”-ষ্টেশনের নিকটবতা এক 
কয়লার খনির অভ্যন্তরে উচ্চব্থরে মহামন্্র সঙ্ধার্ভন করান। খান, 
বাদের কতিপয় সত্যান্তরাগী শিক্ষিত সমাপ্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভু 
পাদের প্রীচরণা শ্রয় করিয়াছিলেন। 

ঢাকায় শ্রীমাধ্ব.গৌড়ীয়মঠ-স্/পন 

্্ীল প্রভুপাঁদ ১৫ জন ভক্তসহ ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৩গে 
আখিন, ১৯২১ সালের ৯ই অক্টোবর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় 
মঠ হইতে যাত্র৷ করিয়া তৃতীয় বার ঢাকায় শুভবিজয় পূর্বক 
ছুই দিবস'৮নং কাঠের পুল লেনস্থ একটি ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান 
করেন। অতঃপর দিবসদ্ধর উহার নিকটবর্তী একটা খালি 
রি অবস্থান করিয়া ২৭শে আশ্বিন,'১৩ই অক্টোবর 
ডাকা নগরী ১৭্নং নবাবপুর-রোডস্থ একটা প্রকাণ্ড ত্রিতলু 
আলয় মাসিক পঁয়ষটি টাকা ভাড়ায় গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
গ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে এক বিপুল নগর-সন্থীর্তন-বাহিনী 
নগরীর প্রসিদ্ধ রাজপথসমূহে মহামন্ত্র ও মহীজন-পদাবলীসমূহ 
কীর্তন করেন। উক্ত স্থুবৃহৎ আলয়ে এ দ্রিবসই শ্রীল প্রভুপাঁদ 
প্রীমাধ্কগৌড়ীয়মঠ স্থাপনপূর্বক ১৫ই দামোদর ( ৪৩৫ গৌরাব্দ), 
১৪ই কাঠিক ( ১৩২৮), ৩১শে অক্টোবর ( ১৯২১) সোমবার 
প্রীগোব্ধন পূজা ও অন্নকুট-মহৌৎসব-বাঁসরে মহামন্ত্র কীর্তন- 


পরিব্রাজ কাচার্ষের লীলায় শ্রীল প্রভূপাদ ২৭৯ 


মধো গ্রীত্লীগুরুগৌরাঞঙ্গ- প্রীৰিগ্রহসেবা প্রকাশ করেন। 


তখন এই নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠে বিপুল আয়োজনে মহোংগর 
হইয়াছিল । প্রী্গৌরসুন্দরের নয়ন মনৌভিরাম শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন ও মহাপ্রসাদ-সন্দানের জন্য শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ লোকে 
লোকারণা হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন 
“ঢাকায় লুপ্ত দ্বিতীয় বৃন্দাবন পুনঃ প্রকটিত হইলেন। শ্রীল 
প্রভুপাদ দর্শনার্ধিগণকে সর্বক্ষণ হরিকথাযৃতে অভিষিক্ত 
করিতে । এই সময়ে উত্জাব্রতের একমাস কাল গ্রীল 
প্রভুপাদ কাঠেরপুল-লেনস্থ 'ঝুলনবাড়ী'-নামক একটি প্রসিদ্ধ 
ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীমন্তাগৰতের 'জন্মাদপ্য প্রথম শ্লোকটীর 
ত্রিশ প্রকার অপূর্ব ব্যাখ্যা করিম! ভক্তমগুলীকে, বিশেষতঃ 
দার্শনিক পত্তিতমণ্ডলীকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে । গ্রীল 
প্রভুপাদ এ শ্লোকের গৌরপর ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এই 
সকল ব্যাখ্যার আলোক পাঠকগণ জীচৈতন্তমঠ হইতে 
প্রকাশিত স্রীমন্ভীগবতের প্রথম শ্লোকটার শ্রীল প্রভুপাদ লিখিত 
বিবৃতিতে দেখিতে পাইবেন। শ্রীল প্রতুপাদ অপরাহ্ণ কালে 
দক্ষিণ মৈশতীতে প্রীরজগোপাল বনিকাদের ঠাকুরবাড়ীতে 
স্ত্রীচৈতন্তচরিতাম়ুতের 'উ্ীসনাতন শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখা 


করিতেন। 
ময়মনসিংহ, টাপাহাটী,-মামগাছী প্রভৃতি স্থানে প্রচার 


গ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে হরিকথা প্রচার 
করিয়া নবহীপ-মণ্ডলে টাপাহাটাতে গ্রীগৌরগবাধরের লুগুসেবা 


২৮০ প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ডি ভারি ঠাকুরের আবিভীবভূমি মৌন পে 


ছক্রপ্রতিঠ। এবং কলিকাতা ও তাহার পারপার্থিক স্থানসমূহে 
উ্রীচৈতন্তবাণী প্রচার করেন। 
্রীল্লীগৌরগদাধরমঠ-প্রতিষ্ঠ। 

্ীপ্রীগৌরাদ্দ মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল 
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুকম্পিত গ্রীল ছিজ বাণীনাথ স্বীয় 
টাপাহাটাস্থ আলয়ে প্রমাণাকার অতীব মনোরম স্রীপ্রীগৌর- 
গদাধরের সেব। প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালক্রমে মেবাটা 
অতীব জীর্ণদশায় পরিণত হইয়াছিল । গ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী 
ঠাকুর সেই সেবাগ্রহণপূর্বক শ্রীবিগ্রহ-যুগলের অঙ্গরাগ, নব 
মন্দির ও সেবকখণ্ড-নির্মাণ এবং ভোগরাগাদির উজ্জলাবিধান- 
পূর্বক ১৯২১ খষ্টান্দে তথায় গ্রীগৌরগদাধর মঠ স্থাপন 
করিয়াছেন । 

ভ্রীমোদদ্ম ছত্ৰ ও প্রীমোদজ্রম-গৌড়ীয়মঠ-স্থাপন 

শ্রীল প্রভুপাদ বর্ধমান জেলার ( ১৬ক্রোশ শ্রীনবন্ধীপ- 
মণ্ডলের) অন্তর্গত মামগাছী গ্রামে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 'প্রীমোদদ্রুম 
ছত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছত্রের উদ্যানে উৎপন্ন শাক সব্জী 
ও তরকারী রেলওয়ে'যোগে কলিকাতা৷ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠান 
হইত। সেবকগণ কতই উল্লীসভরে ভগবদ্-ভাগবত , সেবা- 
সম্ভার শ্রীছত্র হইতে মস্তকে বহন করিয়া পূর্বস্থলী ষ্টেশনে 
লইয়া যাইয়া বুক করিতেন এবং কলিকাতা সেবকগণ হাওড়া 
ষ্টেশন হইতে আনন্দে তাহা মস্তকে বহন করিয়া ১নং উল্টাডাঙ্গা 
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জংশন রোডস্থিত গ্রীগৌড়ীয়মঠ লইয়া! যাইতেন! সেই সেবানন্দ 
যাহারা দেখিতেন, তীহারাও পরমোল্লপিত হইতেন। 
উক্ত ছত্রের নিকটেই ছিল শ্রীচৈতন্লীলার ব্যাস গ্রীল 
বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আলয়। কালক্রমে সেই পরমপূত 
আলয়টা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া শ্বশিবার বসতিস্থান হইয়াছিল। 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্্ীগৌর" নিত্যানন্দ-শরীবিগ্রহযুগলের সেবা 
হইতেছিল নিকটবর্তী শ্রীল শীঙ্গমুরারির শ্রীপাটে। প্রভুপাদ 
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস 
ঠাকুরের সেই গ্রীপাট উদ্ধার করিয়া তথায় প্রীমন্দিরও সেবক- 
খণ্ড নির্মাণপূর্বক শ্রীমোদক্রম গোৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। 
ঠাকুর শ্রীবন্দাবনদাসের পূজিত শ্রীভ্রীগৌর-নিত্যাননব-বিগ্রহ 
যুগল এই ন্বমন্দিরে আনয়নপূর্বক সুষ্ঠুভাবে পূজার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 
পুরীতে শ্রীপুরুষোত্বম-মঠ-ম্থাপন 
“হা,ংকলে পুরুষোত্তমাৎ” অর্থাৎ উৎকলাস্তর্গত পুরীধাম 
হইতে সমগ্র পৃথিবীতে শুদ্ধবৈষ্কবধর্ম প্রচারিত হইবে, এই 
ব্যাসবাণীর আরাধনার জন্য প্রভুপাদ শ্রীল সরহ্বতী ঠাকুর ১৯২২ 
খৃষ্টান্দের ৯ই জুন তারিখে পুরীর ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্বম- 
মঠ প্রতিষ্ঠা ও গ্রীগৌরিগ্রহ'সেবা প্রকাশ করিয়া প্রীত্ীমহা প্রভুর 
অনুগমনে বহু ভক্তসহ গুণ্ডিচা-মাজন, রথাগ্রে কীৰ্তন ও 
পুরুষোত্তম-পরিক্রম! করিয়াছেন। : 
ভক্তগণসহ প্রীব্রজমণ্ডলে শুভবিজয় করিয়া শ্রীবৃন্বাবনে 


nnn লালালওিপাপিাসস্লালাপাদদলিপসাসপাপিস্পিপপিপ তত 
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লালা বাবুর মন্দিরে বিদন্মগুলী-মণ্তিত সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা 
ও বৈষ্ঞবধর্স-সম্বন্ধে অভিভাঁষণ প্রদান করেন? । পু 

ইহার কিছুদিন পরে উজ'ব্রতকালে ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া 
শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। 

ইহার পরেই শ্রীনবন্ধীপমণ্ুলে শুভবিজয়পুর্বক কৌলদ্ীপে 
(কুলিয়ায়_বর্তমান সহর নবদীপে ) অপরাধভঙ্জন-পাঁট প্রকাশ 
ও সাঁওতাল পরগণীয় হরিকথা প্রচার করেন। 

গ্রীচৈতস্তমঠে গ্রীমন্দির 

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ শ্রীগৌর-জল্মোৎসব-বাঁসর হইতে 
শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাঁজ প্রীচৈতন্যামঠের শ্রীমন্দির- 
নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়! প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাপ্ত সরস্বতী 
গোস্বামী ঠাকুরের পরিকল্পনানুসারে এই মন্দিরের মধ্যবর্তী 
মূল প্রকোষ্ঠে শ্রীগুরু-গৌরা্গ-গান্ধধিকা-গিরিধারীবিগ্রহ এবং 
চতুক্ষোণে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও চতুঃসনেব রহিত যথাক্রমে শ্রী" 
রামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীবিষুম্বামী ও শ্রীনিষ্বার্কের আসন 
রচিত হইতে থাকে। 

পুরীতে 

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে প্রচারের পরে পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদ 
পুরুষোত্তম-মঠের উৎসবোপলক্ষে পুবীতে আসিয়া মহাপ্রভুর 
বিপ্রলম্ভ-লীলার অনুগমনে রথাগ্রে মৃত্য এবং উপস্থিত বহু 
শ্রোতার নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। সে বংসর মহারাজ 
স্যার মনীন্দ্রন্্র নন্দী বাহাদুর, ভদ্রকের শশিমোহন গোস্বামী 
প্রভৃতি অনেকে হরিকথা শ্রবণ করেন। 


পরিত্রাজকাচার্ষের লীলায় শ্রীল প্াভুপাফ_... ই 


গ্রীল প্রভুপাদ মযুরভঞ্জ ও মাসাজ সিং ডন্দিতে প্রচারক" 
বৃন্দ পাঠাইয়৷। গ্রীচৈতন্থবাণী প্রচার করান এবং বর্ধমানের 
আমলাযোডা গ্রামে ও বরিশালের বানরিপাড়ায় সয়: পার্ষদ- 
বুন্দসহ শুভবিজয় করিয়। হরিকথ! প্রচার করেন। 


“ভ্রীমন্তাগৰত” প্রচার 


শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৩ খষ্টাব্দে আ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক 
উৎসবের পূর্বে কলিকাতায় গৌড়ীয় প্রিটিংওয়ার্কদ্‌ স্থাপন 
করিয়া তথা হইতে “গৌর কিশোরাহয়', “স্বানন্দ-কুপ্তানুবাদ, 
'অনন্তগোপাল-তথা”, ও “সিন্ধু বৈভব’, বিবৃতির সহিত খণ্ডে 
খণ্ডে শীমগ্ভাগবত প্রচার করেন। 
শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে প্রীব্যাসপুজা-প্রবর্তন 

১৯৪২ খ ষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীল প্রভূপাদের আবি- 
ভাবের পঞ্ষাশত্তম বর্ষপর্তে তিথি সমাগত হইলে কলিকাতা 
শীগৌঁড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপুজার প্রথম প্রবর্তন হয়ঃ তছুপলক্ষে 
আল প্রভ,পাদ যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 
বৈষ্ণব সাহিত্য ভাঁণ্ডাৱের একটি অতিমর্তা অমুল্য রত্ুকপে 
প্রকটিত হইয়াছেন। 

*্্রীচৈভন্য ভাগবত” 

শ্রীল প্রভ.পাঁদ ১৯২৪ হষ্টাব্দে শ্রীগৌরজন্মোংসবের সময় 
ঢাকা শ্রীমার্ষ গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রথম 
সংস্করণ সম্পাদন করেন। 
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ভুবনেশ্বরে প্রীত্ৰিদগ্ডিগোঁড়ীয়মঠ ও মাদ্রাজ 
গ্ৰীসারস্বত আসন প্রতিঠা 


ভ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই ভুবনেশ্বরে 
্িপ্ডিগৌড়ীক্ষমঠ এবং মাত্রাজ-মহানগরীর জীগৌড়ীয়মঠে 
সারম্থত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তগণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা 
এবং ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীৱ বিপুল প্রচার করেন। 
কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির হুরিকথা-শুবণ 
১৯২৪ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে ময়,রভঞ্ডের 
রাউৎ রায় সাহেব এবং জাষ্টিস্‌ জ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, 
নেপালের হিজ, এক্সেলেন্সী জেনারেল পুণ্যসমসের ্লাণা 
জংবাহাদুর প্রভৃতি সম্ভান্ত ব্যক্তিগণ কলিকাতা গোৌড়ীয়মঠে 
আসিয়া শ্রীল প্রতুপাদের হরিকথা শ্রবণ করেন। 
ঢাকায় জাধ্রগোড়ীয়-সিদ্ধান্ত-্রচার 
সজল প্রভুপাদ ১৯২৪ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পঞ্চমবায় 
ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে “মাধ্ব-সম্প্রদায়' 
“মধব ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন”, “মধ ও বর্ণাশ্রমধর্ম এবং “মাধবগৌড়ীয় 
সিদ্ধান্ত’ সম্বন্ধে গবেষণাপুর্ণভাষণ প্রদান করেন। তখন তিনি 
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনেয় অসমোর্ধত ও চমৎকারিতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 
কাশী হিন্দু বিশ্বধিষ্ালয়ে ভাষণ 
প্রীল প্রভুপাদ ১৯২৪ খষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর কাশী হিন্দু 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বিছম্মগুলি-মণ্ডিত সভায় “ধর্স জগতে বৈষ্ণব- 
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দর্শনের স্থান”-সন্বন্ধে বক্তৃত! করিয়া উক্ত বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রাচ্য- 
বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী এম্‌ এ প্রমুখ 
শ্রোতৃমগ্ুলী দ্বারা অভিনন্দিত হন। অতঃপর কাশীতে 
গ্রীচৈতন্ত-পদাঞ্কিত স্থানের অনুসন্ধান ও প্রয়াগে দশাশ্বমেধ- 
ঘাটে রূপ-শিক্ষার স্থান নির্দেশপূর্বক গচৈতন্য-পদ্া্গপৃত 
আড়াইল গ্রামে গমন করিয়া হরিকথা কীর্তন করেন। 
শৌড়মণ্ডল পরিক্রমা 

গ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর ১৯২৫ খষ্টাব্দের ২৯শে 
জানুয়ারী হইতে গৌড়মণ্ডলে মহাপ্রভুর পার্যদগণের বিভিন্ন 
লীলাস্থান বহুভক্ত সঙ্গে পরিক্রমণ আরম্ত করেন। তৎকালে 
এঁ সকল স্থানের ও মহাপ্রভুর পার্যদগণের মাহাত্য-কীর্তনপূর্বক 
তত্তংস্থানে পুনঃ শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেন। নেই বংসর 
নবীপ পরিক্রমার সময় কোলছ্বীপ ( সহর নবদ্বীপ ) পরিক্রমণ- 
কালে হস্তিপৃষ্ঠৌপরিস্থিত ্ীভ্রীরাধাগোবিন্দ এক জছন্থপমন- 
কারী সপার্ধদ শ্রীল প্রভুপাদ ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের প্রতি 
মাংসর্ষ-দগ্ধ দুর্বৃত্তগণ পোড়ামা-তলায় শত শত ইষ্টক বৃষ্টি 
করিতে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ 
প্রকার অপসম্প্রদায়ের কুসিদ্ধান্ত নিরাস, প্রীবিগ্রহদর্শনে 
বাধ্যতামূলক ভেট-প্রথার প্রতিবাদ, অর্থের বিনিময়ে পৃজা ও 
জ্ীমন্ঠাগবতাঁদি পাঠ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ ও প্রীষ্তাগবতকে পণা- 
দ্রব্যে পরিণত করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলে। ওজ্জন্তই 
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ভারি) এই সময়ের ( ২৪শে ফাম্গুন, ১৩৩১ তারিখে ) 
“আনন্দবাজার পত্রিকায়” কুলিয়া নবদ্বীপ বাসী কোন প্রত্যক্ষ- 
দর্শী লিখিয়াছিলেন,_ “প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে অবধৃত 
নিত্যানন্দের প্রতি তদানীন্তন নবদ্বীপের কোতোয়াল জগাই ও 
মাধাই নামক দুর্নৃত্তবয় যে কার্য করিয়াছিল, আজও সেই লীলার 
পুনরাভিনয় দর্শন করিলাম ।” 
শ্রীল প্রভু পাদের সমীপে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 


ইংরাজী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ এপ্রিল স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
জীমদনমোহন মালব্য কলিকাতা শ্রীগোডীয়মঠে উপস্থিত 
_ হইয়| প্রতৃপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ‘ভাগবত'বাণী' ও 
‘আগমপ্রামাণা”-ব্ণিত দৈব বর্ণাশ্রমধর্মের বিচার শ্রবণ করেন। 
তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ অন্ুকম্পিত প্রচারকবর্গকে গ্রীহটট 
প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্থবাণী প্রচারে প্রেরণ করেন। 

ভ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীনিঙ্যানন্দ-জন্মোৎসব ও মেদিনীপুর 
জেলায় ভাগবতজনালন্দ মঠ 

শ্রীল প্রতুপাদ ১৯২৬ খষ্টাব্দে শ্রীধাম মায়াপুরে মাঘী শুক্লা 
ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসৰ এবং তদুপলক্ষে ' 
দিবসত্রয়ব্যাপী গ্রীনাম-যজ্ছের প্রবর্তন করেন। এপ্রিল মাসে 
তিনি মেদিনীপুর জেলার অস্তগর্ত চিরুলিয়ায় শ্রীভাগবতজনানন্দ 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথ প্রচার 
করেন এবং অন্ুকম্পিত ত্রিদণ্ডী পরিব্রীজকগণকে বঙ্গ, বিহার, 
উড়িস্যা ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্ীচৈতন্থবাণী প্রচারার্থ প্রেরণ- 
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পূর্বক ভারতের সর্বত্র শুদ্ধভক্তিসজ্বারাম-প্রতিষ্ঠা এবং প্রবলভাবে 
হরিকথা-বিস্তারকার্ধ আরম্ত করেন । 
ভ্ারভভ্রমণ ও প্রচার 

গ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৬ খষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম 
ভাগে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যাবাণী প্রচার, 
পণ্তিতমগ্ডলীর সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ক 
তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
আচার্ধগণ প্রতুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরহ্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে 
গৌঁড়ীয়-বৈষ্কবাচার্ধমুকুটঘণি বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । 
্রীনাথদ্বারের মহান্ত মহারাজ, উদ্ভ়ুগীর মধ্বাচার্যমঠের মঠাধীশ, 
সলিমাবাদের গাঁদীর মঠাধীশ প্রমুখ বৈষ্ঃবসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ 
আচার্ধগণ গ্রীল সরম্বতী ঠাকুরকে বৈষ্কবাচার্যোচিত অভিনন্দন 
প্রদান করেন। - 
নৈমিষারণ্যে প্রীপরমংসমঠ ও গ্রীধাম মায়াপুরে পরবিভ্তাগীঠ 

স্থাপন এবং গ্ীচৈতস্যমাঠ শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ 

এই সময় জীল প্রভুপাদ উত্তরপ্রদেশের প্রসিদ্ধ তীর্থ 
নৈমিষারণ্যে পরমহংস মঠ, তৎপরে জীধাম মায়াপুরে পরবিসতা" 
পীঠ স্থাপন এবং জ্রীচৈতন্যমঠে নবনিহিত উনত্রিশ চড়ার মন্দিরের 
চতুষ্পার্থে শ্রীমধ্বাচার্য, প্রীবিষু্ষামী, শ্রীনিম্ার্ক, শ্রীরামান্ুজ 
আচার্ধচতুষ্টয়ের ও তাহাদের মূল গুরুগণের এবং অস্তঃপ্রকো্ঠে 
শ্রীীগুরু গৌরাঙ্গের সহিত অীশীগান্ধবিকাগিরিধারী অীবিগ্রহ 
যুগলের সেবা প্রকাশ করেন। 
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গ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় সম্পাদনায় ১৯২৭ খণ্টাব্দের ১৫ই জুন 
হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী এই তিন ভাষায় ‘সঙ্জনতোষণী’ 
পত্রিকার পুনঃ প্রকাশ করেন। “সঙ্জনতোধশী'র ইংরাজী নাম_ 
“The Harmonist.” 

ভ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা 

১৯২৭ খষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর মানভূম জেলার অন্তর্গত 
ডুমুরকোন্দায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্" -গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাঁহার অনুকম্পিত স্থানীয় সজ্জন শ্রীপাদ রমানাথ গোস্বামী 
মহাশয় এই মঠ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 

পুনরায় ভারত-ভ্রমণে 

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে শ্রীল প্রভুপাদ কাশী, কানপুর, 
লক্ষী, জয়পুর, গল্তাপর্বত, সালিমাবাদ, পুর, আজমীর, 
ছাঁরকাঁ, স্ুদামাপুরী, গির্ণার পর্বত, প্রভাস, অবস্তী, মথুরামণ্ডল, 
ইন্দ্রপ্রন্থ, কুরুক্ষেত্র ও নৈমিষারণ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার 
করেন। 

বাগবাজার-্রীগোৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তিস্থাপন 

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৮ খ্ষ্টাব্দ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের 
উৎসবের সময় কলিকাতা য়্যালবাটহলে ও কলিকাতার বিভিন্ন 
সাধারণ স্থানে বক্তৃতার মধ্য দিয়া সর্বসাধারণের নিকটে হরিকথা 
প্রচার করিতে ও করাইতে থাকেন এবং শ্রীচৈতন্থচরিতীমুতের 
চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদন করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর বাগবাজারে 
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গলার জী নী দিকে ভিতি পন কলে 


নই অক্টোবর গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বহু ভক্তসহ আসাম প্রদেশে 
প্রীচ্ত্বানী-প্রারার্থ শুভবিজয় করেন এবং আসামের রাজধানী 
শিলং শৈলে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এমএ, প্রাজ্ঞ 
প্রমুখ সজ্জনগণের নিকটে শ্রীচৈতন্যের অসমৌর্ধহ সন্বন্ধে হরিকথা 
বলেন ও শিলংএর - কয়েকটি সাঁধারণ সভায় ভাষণ প্রদান 
করেন। 


বূর্ধগ্রহণে কুরুক্ষেত্র 

শ্রীল প্রতুপাদ ১৯২৮ খণষ্টাব্দের $ঠা নভেম্বর স্থধৌপরাগে 
মাথুরবিরহ-কাতর গোপীগণের ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্তের বিপ্র- 
লন্তভাবের সেবা অনুসরণ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের মিলনের প্রদর্শনী উন্মোচন" 
পূর্বক অন্তুক্ষণ জীচৈতহাবাণী কীর্তন করেন ও লক্ষ লক্ষ লোককে 
গৌরনাম শ্রবণ করান। এই ভাগবত প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়া- 
ছিল প্রতৃপাদ প্রতিষ্িত্রীব্যাস গৌভীয়মঠে। 
কলিকাভায় মঃ মঃ স্ীপ্রথমনাথ তর্কভূষণের নিকটে এবং 

কৃষ্ণনগরে অধ্যাপক সাদার্সের নিকটে হরিকথা 

১৯২৮ খষ্টাব্দের ৩৭শে ডিসেম্বর মহামহোপাধ্যায় প্রথমনাথ 
তর্কভূষণ কলিকাতা গ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিলে শ্রীল 
সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার নিকটে বিস্তুতভাবে দৈব বর্ণাশ্রমধর্্ের 
কথ কীৰ্তন করিয়াছিলেন। ১৯২৯ খষ্টাবদের জানুয়ারী মাসে 


২৯০ প্ভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


উই তি স্থাপন বি এ নি ও বহবয়ন- 
সম্বন্ধে মৌলিক বিচার জগতে প্রবর্তন করেন। ১৪ই জানুয়ারী 
(১৯২৯) প্রভুপাদ গ্রীল সরম্বতী ঠাকুর আমেরিকার ওহিও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ য্যালবাট-ই-সাদীর্স নামক মনীষীর 
নিকটে বৈষ্ণবধর্ম যে বৃহত্তর ও পূর্ণতম খণ্টধর্ম ( Extended 
and perfect Christianity ), তৎসম্বন্ষে অনেক কথা 
বলিয়াছিলেন। 
দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-স্থাপন 

প্রতুপাদ ১৯২৯ খণ্টাবের ১৬ই জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে 
্রীদিক্লী-গোঁড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়া ভারতের রাজধানীর অভিজাত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রীচৈতন্তের কথা প্রচারের অভূতপূর্ব সুযোগ 
প্রদান করেন। 

কৃষ্ণনগর, পুরী ও কলিকাতায় 

জ্বল প্রভুপাদ ১৯২৯ খং ষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ কৃষ্ণনগরস্থ রাম- 
গোপাল টাউন'হলে '্রীনাম-তত্ব-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান 
করেন, এবং মে মাসে নীলাঁচলে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাপ্রকাশ 
ও আলালনাথ মন্দিরের সংস্কার-কার্য আরম্ভ করেন। ১১ই 
আগষ্ট কলিকাতা, য্যালবাট-হলে ‘গৌড়ীয় দর্শন’-সম্বন্ধে অতীব 
পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। 
শ্রীচৈতগ্পাদগীঠ-স্থাপন ও কাণীতে সনাতনশিক্ষা-ব্যাখ্যা 


শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের যে যে স্থান পদাক্ষপৃত করিয়া- 
ছিলেন, এইরূপ ১০৮টি স্থানে শ্রীচৈতন্তপাদপীঠ সংস্থাপনের 


ESS 
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টি —e—লপলপাপাপাপলপলাপপলপিপাপিসিপাপিপপাস্পাপপস 


ইচ্ছায় ১৯২৯ বৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর শ্রীল সরদ্ঘতী ঠাকুর 
কানাই-এর নাটশালায় ও ১৫ই অটোঁবর অন্দারে ভ্রীচৈতন্য- 
পাদপীঠ স্থাপনপূর্বক রাজমহল, ভাগলপুর, নালন্দা, রাজগিরি, 
প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণসহ গ্রীচৈতন্তবাণী প্রচার করিতে করিতে 
কাশীতে উপস্থিত হইয়া প্রীসনাতন শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন। 
‘ভ্রীমায়াপুর’-ডাকঘর 

১৯২৯ বৃষ্টাব্দের ১ল! জুন হইতে শ্রীমায়াপুরে পোষ্ট অফিস 
উন্মুক্ত হয় এবং ১লা নভেম্বর হইতে শ্রীমায়াপুর-ডাকঘর স্থায়ী 
ডাঁকঘরে পরিণত হয়। এই সময়ে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুর স্বীয় প্রেষ্ঠ পার্ষদ মহামহোপদেশক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী 
বিশ্তাভূষণ তাগবতর ( অবুনা শআচৈতন্তমঠাচার্য ত্রিদণ্ডিস্থামী 
শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ) দ্বারা আীমায়াপুরে শীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বাঞ্ছিত “ঈশোদ্যান” ও শ্রীচৈত্যমঠের চূড়ায় 
তড়িৎ-আলোক প্রকাশ করেন। 

মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকটে হরিকথা কীর্তন 

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী মহামহোপাধ্যায় ডঃ হর- 
প্রসাদ শান্তী মহাশয় প্রতৃপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাঁকুরের নিকটে 
বৈষ্ঃবসন্প্রনায়ের ইতিহাস, বিভিন্ন আচার্ষের অত্যুদয় কাল, 
পঞ্চরাত্র, ও. ভাগবত-বিচার গোঁড়ীয়-বৈষ্ব-সপ্রদায় এবং 
শ্রীচৈতনাদেব-সন্বন্ধে অনেক তথ্য ও বিচার শ্রবণ করেন। 

প্রয়াগে কুম্তমেলায় 
১৯৩০ খষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে প্রয়াগে পূর্ণ 
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পাপা 





তিক 
কুস্তমেলা উপস্থিত হইলে তথায় শ্রীরপশিক্ষা-প্রচারার্থ শ্রীল 
প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্তমঠের প্রচারকগণকে নিয়োগ করেন এবং 
কুস্তমেলা-ক্ষেত্রে ত্রিবেণী-সঙ্গমে - শ্রীরূপান্গগণের প্রাণধন 
্রীপ্রীরাধাগোবিল্দবিগ্রহ-সেব। প্রকাশ করেন। শ্রীরূপানুগবরের 
কৃপায় কুন্তমেলীয় সমাগত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাইয়। 
কৃতকৃতার্থ হন। 


শ্রীধাম-মায়া পুর-নবন্ধীপ-প্রদর্শনী 


১৯৩০ খ্ষ্টাব্দের ওর! ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত 
শ্রীধাম মীয়াপুরে এক অভূতপূর্ব ক্রীধাম-মায়াপুরনবন্ধীপ- 
প্রদর্শনী"নীমক ভাগবতপ্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞানীচার্য 
ডক্টর স্তর প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করিয়া- 
ছিলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপুজা অনুষ্ঠিত 
ও আচার্ষ-পাঁদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হন। ৪ঠা মে মিঃ ই, এইচ, 
নেপার সরস্বতী ঠাকুরের নিকটে ভারতীয় পারমাধিক-দর্শনের 
কথা শ্রবণ করেন। ২৫শে মে গৌরপদাঞ্চিত তীর্থ ছত্রভোগে 
গমন করিয়া বহু সত্যান্তুসন্ধিংসুকে কৃপা করেন। জুলাই মাসে 
কটক শ্রীসচ্চ্দানন্দমঠে শুভবিজয় করিয়া কটকের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ও জনসাধারণের নিকটে হরিকথা কীর্তন করেন। 
২২শে আগষ্ট এলাহবাদে পৌঁছিয়া অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ 
মনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের ভবনে সপার্ষদ অবস্থীনপূর্বক 
হরিকথা-কীর্তন ও সান্যাল মহাঁশয়কে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্জে 
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পাশপাশি 








আবুষ্ট এবং অধ্যক্ষ ডক্টর পি, কে আচার্য প্রমুখ স্থানীয় শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের অনেক পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন । 
পারমর্থিক-সন্ভিলনী ও প্রদর্শনী-উন্মোচন 

১৯.৩ খ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর কলিকাতা ১ নং উণ্টাডিঙ্গি 
ভংসন.রোঁড হইতে বাঁগবাজারের নবনিথিত প্রীগৌড়ীয়মঠে 
গ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধরিকাগিরিধারী ও ভক্তগণসহ প্রবেশ 
করিয়া শ্রীল প্রভূপাদ তথায় প্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীরাধা- 
গোবিন্দ ও প্রীরাঁধা গোপীনাথ-উৎসব-সম্পাদন, পারমাধিক- 
প্রদর্শনী-উদঘাটন ও একটি পারমার্িক সম্মিলনী আহ্বান 
করেন। জীগৌড়ীয়মঠের নৃতনন্দিরনির্দাণকারী শ্রেষ্ট 
শ্রীজ্গবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ১৯শে নভেম্বর নিতাধামে গমন করেন। 
শ্রীল প্রভুপাদ ২৫শে ডিসেম্বর যাজপুরে, ২৬৭ কুর্মক্ষেত্রে, 
২৭শে সিংহাচলে, ২৯শে কুরে ও ৩১ ডিসেম্বর মঙ্গল" 
গিরিতে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন এবং শ্ীটৈতন্যবাণী 
প্রচার করেন। স্যার পি এস্‌ শিবন্বামী আরার কে-সি এস্‌- 
আই, ডঃ ইউ রাম রাও, পি এন্‌ সুত্রক্ষণা আয়ার প্রহৃতি 
বিমি৯ বাক্তিগম আট তবা-বানী:5 আকৃষ্ট হন। শীল প্রভুপাৰ 
ওরা এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন ি- 
টিউট, উদ্ঘাটনপূৰ্বক তহুপলক্ষে আহত বিরাট, সভায় অপর! 
ও পরা বিদ্য”-সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান 
করেন। ইহা তংকালে পরমার্থ শিক্ষাহূলে একমাত্র উচ্চ 
(এক্ষণে উচ্চ মাঁধামিক ) বিদ্যালয় । প্রভুপাদি আল সরহৃতী 


EE 
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টে ও ওযা মে তারিখে াঞজিলিংএ ERE করিয়া তথায় 
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ২৮শে জুন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
পাদ গ্রীল মহেশ পণ্ডিতের চাকদা-কীঠালপুলিস্থ সমাধিসেবা 
গ্রহণ করিয়া তথায় এক বিরাট, সভায় ভাগবত-সেবার একান্ত 
প্রয়োজনীয়তা-সন্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করে, ১২ই জুলাই 
পূরী হইতে ১৪ মাইল পূর্ববর্তী আলালনাথে গ্রীত্রঙ্ষগড়ীয়- 
মঠে প্রীগৌড়ীয়ানাথের সেবা-প্রকাশ করেন ও ১৭ই জুলাই 
প্রীধামে ময়রভপ্জের মহারাজের আন্মকুল্যে সংগৃহীত ভূমিতে 
প্রীপুরুষোত্তম-মঠের ভ্রীমন্দিরের ভিত্তিসংস্থাপন করেন। 
_ তৎপরে কটক শুভবিজ্যয় করিয়া শ্রীসচ্চিদীনন্দমঠে হরিকথা 
কীর্তন করেন। এই সময়ে কতিপয় প্রচারককে সিমলা শৈলে 
প্রেরণ করিয়া তথায় হরিকথা প্রচার করান। শ্রীল প্রভুপাদ 
৩৩শে জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কালিদাস নাগ 
প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকটে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর মাননীয় জাষ্টিস্‌ 


শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে কলিকাতা 
ভ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্তন করেন। 


কলিকাতায় সণশিক্ষা -প্রদর্শনী-উন্মোচন 


শ্রীল প্রতুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিম্মরণ 
ৎসবকালে ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা মহানগরীতে বিরাট, 
“সংশিক্ষা প্রদর্শনী” উন্মোচন করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্ৰনাথ বসু এমএ, এম্‌এল্‌-সি মহাশয়, ১৬ই সেপ্টেম্বর 


— শা টাশাশী তোরটা রন 
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কপি স্লাসলস্্াসসসবাস্কাসলাসসলাস্পালাওপদপা শলা ্মিলামলা সিল সলআস্ সস্লাআমিলমলাতবাসলাংলাসাপাস্পাসশ্পিস্রাপ্সিস্পা্পাপ "ত 


রায় বাহাদুর ডঃ ভীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ইউনিভারসিটি 
ল কলেজের ভাইস্প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন মজুমদার, 
১৮ই সেপ্টেম্বর পৃথিবী-পর্যটক জার্মাণ মনীষী Dr. Magnus 
Hirschfeld, কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডঃ ষ্টেল! ক্রেম্রিস্‌ 
প্রমুখ অনেক শিক্ষিত বাক্তি কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আসিয়া 
গ্রীল সরদ্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন। শ্্রীগোঁড়ীয়মের 
বিশেষ বিশেষু উৎসবে প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অভিভাষণ 
প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রতুপাদ ২৯শে সেপ্টেম্বর 
মেডিক্যাল-কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল কর্ণেল দ্বারকা- 
প্রসাদ গোয়েল. আই-এম্‌ এস্‌ এবং ৯ই অক্টোবর তারিখে 
আমেরিকান পৃথিবী-পর্যটক এ, জারট্রড জেকর সাহেবের 
নিকটে অপ্রাকৃত শব্দ-তত্বের বৈশিষ্ট্য-সন্বন্ধে হরিকথা কীর্তন 
করেন। ১১ই অক্টোবর প্রয়াগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস্‌ চ্যান্সেলর মঃ মঃ ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা, এলাহাবাদ ডিভি 
সন্যাল কমিশনার মিঃ বিনায়ক নন্দশঙ্কর মেথা আই-সি এস্‌ 
প্রমুখ সন্রস্ত ব্যক্তিগণ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের দর্শনে 
আসিয়া হরিকথা শ্রবণপূর্বক কতিপয় পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। 
গ্রীল প্রভুপাদের উত্তর শ্রাবণ করিয়া তাহারা অতিশয় 
আনন্দিত হন। 
নৈমিষারণ্যে পাক্ষিক হিন্দি ‘ভাগবত'-পত্র প্রবর্তন 

শ্রীল প্রতুপাদ ১৬ই অক্টোবর কাশীবাসী সঙ্জনরৃন্দের ছারা অভা- 
র্থিত হইয়া কাঁশীরাজের মিন্ট, প্যালেসে অবস্থান-পূর্বকহরিকথ! 
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কীর্তন করেন।- ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর তাঁরিখে ‘ডেপুটী 
য্যাকাউণ্টা্ট জেনারেল অব বেঙ্গল সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বসন্ত" 
কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের নিকটে বৈষ্ণবদর্শন 
ও লীলা-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন। 
নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে সিমলা-শৈলে ভজ্জিরাজ্যে 
ভ্রীচৈতন্তবাণী-প্রচারার্থ শুভবিজয় করিয়াছিলেন। অতঃপর 
লাক্ষৌ হইতে ৯ই নভেম্বর অমাবস্তা তিথিতে নৈমিবারণ্যস্ 
ভ্রীপরমহংসমঠের মুখপত্ররূপে “ভাগবত"নামক হিন্দি পাক্ষিক 
পত্রিকার প্রবর্তন করেন। ১৪ই নভেম্বর ভারতের মহামান্ত বড় 
লাট লর্ড উয়েলিংডন্এর নিকটে নিউ'দিল্লীতে প্রচীরকের দারা 
প্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্তা প্রেরণ করেন। ১৭ই নভেম্বর দিল্লী 
প্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ধিক উৎসব প্রবর্তন করিয়া তথায় অভিজাত 
সম্প্রদায় ও সর্বসাধারণের নিকটে শ্রীচৈতন্তকথ। প্রচার এবং 
নয়াদদিল্লীর গুরুদ্বার বাঙ্গালা-দাহেব হলে" 'ভক্তি”সম্বন্ধে 
এক অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৯শে নভেম্বর মজঃফর 
নগরে অনারেবল্‌ কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য রায় বাহাদুর 
লালা জগদীশপ্রসাদের উদ্ভানস্থ ভবনে একটা বিরাট, সভায় 
অভিভাষণ প্রদান করিয়া ৩০শে নভেম্বর শ্রীশুকদেবের ভাগবত 
কীর্তন-স্থল শুকরতলে সপীর্মদে শুভবিজয়পূর্বক শ্রীমন্তাগবত 
কীর্তন করেন। ৬ই ডিসেম্বর দিল্লী গ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধা- 
গৌবিন্দ বিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন। ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা 
জ্রীগৌড়ীয়মঠের সৌধননির্সাণকারী স্বধামগত শ্রেষ্ঠ্যাধ 
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্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তির্নের প্রথম বারধিক সহোহদবে 'ভিক্তপুজা- 
সন্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। মাননীয় ভ্টিস্‌ স্যার মন্মথ- 
নাথ মুখোপাধ্যায় উক্তসভার সভাপতিহ করিয়াছিলেন। ১৩ই 
ডিসেম্বর স্তার মন্মথনাথ শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া প্রভুপাদ 
গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ, প্রীধাম দর্শন ও ঠাকুর ভক্তি- 
বিনোদ ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করেন। 
মাদ্রাজে সম্র্ধনা 

১৯৩২ খাষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী শ্রীল সরম্বতী ঠাকুর ২০ 
জন ভক্তের সহিত মাঁদ্রাজে শুভ পদার্পণ করিলে মাদ্রীজ-কর্পো- 
রেশনের প্রেসিডেন্ট, মিঃ টি, এস্‌, রামন্ধামী আয়ার 
অনারেবল নিঃ টি, রন; মিঃ এস, ভি, রামস্থামী মুদালিয়ার ; 
অনারেবল দেওয়ান বাহাতুর জি, নারায়ণন্থামী চেট্রিয়ার সি- 
আই, ই; মিঃ টি, পুনুরুললা পিলাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
বেসিনত্রিজ-ষ্টেশনে গ্রীল প্রভুপাদকে সন্ধর্ধনা করিয়া সংকীর্তন- 
শোভাযাত্রায় নর্থ গোপালপুরস্পতরীস্থ ত্দানীস্তন জ্রীগৌড়ীয় 
মঠে লইয়া যান ও অভিনন্বনপত্র প্রদান করেন। এই 
সময় অনারেবল ববমঃ দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী রেড্ডয়ার 
আচার্য চরণে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক একটি অভিভাষণ 
প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪ই জানুয়ারী মাদ্রাজ হাইকোটের 
মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাছুর স্ুন্দরম্‌ চেটীয়ার মাদ্রাজ, 
ভ্ীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল সরম্থতী ঠাকুরের নিকটে পরিপ্রশ্ 
সহকারে অনেক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। ২৩শে জানুয়ারী 
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তারিখে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গ্বিগ্রপ্রতিষ্ঠা ও রায়পেটটা- 
পল্লীতে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৪শে 
জানুয়ারী এক বিরাট, সভায় বক্ততা প্রদান করিয়| স্যার পি, 
এস্‌.শিবদ্বাসী আয়ার প্রমুখ বহু সম্্ান্ত ব্যক্তিকে জ্রীচৈতন্ত- 
শিক্ষায় আর্ট করেন। ২৭শে জানুয়ারী মাদ্রাজের 
মহামান্য গভর্ণর স্তর জর্জ ফ্রিডারিক ষ্টেন্লি মাদ্রাজ গৌড়ীয়" 
মঠে ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হলে'র ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৯শে 
জানুয়ারী মাদ্রাজ সিটি কর্পোরেশন শ্রীল সরম্বতী ঠাকুরকে 
একটি পৌর অভিনন্দন প্রদান করেন। এতছুপলক্ষে 
কর্পোরেশনের রিপণ বিচ্জি-এ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর একটি 
প্রত্ভিভীষণ প্রদান করিয়াছিলেন । 

এলুরে গ্রীল প্রভুপাদের সন্বর্ধম। 

৩০শে জানুয়ারী অন্ধ প্রদেশের পশ্চিম গৌদাবরী জেলার 
এলুর নগরে বিপুল সংবীর্তন-বাহিনীর মধ্যে তদ্দেশবাসী সঙ্জন- 
গণের ছার অভ্যর্ধিত হন এবং 'জনার্দন-প্রার্থনী” সমাজের অভি- 
নন্দন-পত্রের প্রত্যভিভীষণ প্রদান ও তন্দেশবাঁসী বহু সঙ্জনকে 
শুদ্ধ-বৈষ্ণবধৰ্মে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করেন। 

মাদ্রাজ হইতে শ্রীব্যাসপুজা-তাষণ-প্রেরণ 

এই বৎসর মাদ্রাজে শ্রীব্যাসপূজা হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ 
তদীয় অষ্টাপঞ্চাশত্তম-আবির্ভাব-বাসরে মাদ্রাদ হইতে একটি 
অভিভাষণ রচনা করিয়া তৎপ্রেষ্ঠ মহামহৌপদেশক আচার্যত্রিক 
শ্ীমৎ কুঞ্জবিহারী বিগ্াভূষণ ভাগবতরত্র (অধুনা শ্রীচৈতনত- 
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আর ভ্রিদতিগথানী রীমন্কতিবিলাসতীর্থ মহারাজ ) ইহা 
কলিকাতা গ্রীগৌঁড়ীয়মঠে প্রেরণ করেন। 
ভ্রীধাম মায়াপুরে ভাষণ 

শ্রীল প্রতৃপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
ভ্রীনবন্ধীপ পরিক্রমার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের দিবস 
প্রীঅদ্বৈত'ভবনের নূতন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন, 'ভিক্তিশাসত্রী” 
প্রবেশিকা-পরীক্ষা ও “্রদায়বৈভবাচার্ধ-পরীক্ষা গ্রহণ এবং 
_আ্রীনবহীপধাঁম-প্রচারিণী সভা'র বািক অধিবেশনে অভিভাষণ 
প্রদান করেন। ওরা এপ্রিল ‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টি- 
টিউটের পুরস্কীর-বিতরিণী সভায় Altruism S Extended 
Altruism ( পরার্থপরতা ও বিস্তুত পরার্থপরতা সম্বন্ধে 
অভিভীষণ প্রদান করেন খষ্ধর্ে এমা এবং বৈষ্ণবধর্মে 
Extended Altruism দৃষ্ট হয়| - 

মাদ্রাজ, উ্ভকামণ্ড, মহীশুর ও কবভুরে 

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ২৩শে মে পুনরায় মাদ্রাজ 
শীগৌভীমঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশঙ্কর, শীরামানুজ ও আীমধ্ব- 
সম্প্রদায়ের আচার্য পঞ্ডিতগণের নিকটে গৌড়ীয় বৈষবধর্মের 
বৈশিষ্ট্য বৰ্ণন করেন।: ২৫শে মে পুড়কোট কলেজের 
অধ্যাপক শ্রী কে, পঞ্চপাগেসন-প্রমুখ বাক্তিগণের পরিপ্রশ্নের 
মীমাংসা করেন। ২৯শে মে কোয়িমবেটোরের অধিবাসী 
ও প্রবাসিগণের দ্বারা অভ্যধিত হইয়া তথায় ও মেটু,পেলে- 
ইয়াম্‌ নগরে ভবানী-নদীর তীরে হরিকথা কীর্তনপূর্বক 
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ওঁ দরিবসই উতকামণ্ড শৈলে 'রঙ্গবিলীস -ভবনে উপস্থিত হন 
এবং তথায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌ এ ভক্তি- 
সুধাকার-রচিত “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্র-নামক ইংরাজী গ্রন্থ সংশোধন, 
‘ব্ৰহ্মসংহিতা’র ইংরাজী অনুবাদ পরিদর্শন, ‘প্রীচৈতন্যভাগবতে’র 
গৌ়ীয়ভীব্য ও রায় রামানন্দ” নামক ইংরাজী চরিত-গ্রন্থ 
রচনা'সমাপন করেন। 
উতকামুণ্ডে হায়দ্রাবাদের মহামানা নিজামের প্রধান মন্ত্রী 
স্তর কিষণ প্রসাদ জি-সি-আই-ই ; হায়দ্রাবাদের রাজা 
ধনরাজ গির্জী স্তার পি, এস, শিবন্বামী আয়ার এবং 
অনারেবল দেওয়ান বাহাদুর পি, মুনিম্বামী নাইডু প্রভৃতি 
বহু ন্্ান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদ গ্রীল সরম্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 
বাণী তদনুকম্পিত প্রচারকগণের মুখে শ্রবণের স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন। ১৭ই জুন মহামান্য মহীশুরাথিপতি স্যার 
প্রীকষ্ণরা্জা ওয়াধিয়ার জি-সি-এস-আই, জি-বি-ই বাহাদুরের 
বিশেষ আহ্বানে সপার্ষদ শ্রীল প্রতৃপাদ মহীশুরে শুভবিজয় 
করিয়া রাজ-অতিথিত্বূপে 'রম্যপ্রাসাদে' অবস্থানপূর্বক 
অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা৷ কীর্তন করেন | ১৯শে জুন কৃষ্ণ" 
রাজ-সাগর ও শ্রীরঙ্গপত্তন পরিদর্শন করেন। ২০শে জুন 
প্রীতঃকাল মহারাজের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনকালে 
অধ্যাপকগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন 
এবং অপরাছে তিনি মহীশুর মহারাজের নিকটে তাহার 
প্রাসাদে গ্রীচৈতন্যদেবের . অবদান-বৈশিষ্ট্য . ব্ণনপূর্বক 
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মহারাজের পরিপ্রশ্মসমূহের উত্তর প্রদান করেন উতকামণ্ড" 
শৈল হইতে মহীশূরে আগমনের পথে প্রভূপাদ গ্রীল সরম্থতী 
ঠাকুর নঞ্জনগড়ে লিঙ্গাইংগণের শরকষ্ঠেশ্বরের মন্দির ও মাধবমঠ 
প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। ত২পরে বাঙ্গালোর হরিকথা 
প্রচার করিয়া অন্ধ, প্রদেশের গোদাবরীতীরস্থ গ্রীগৌররামানন্দ- 
মিলনক্ষেত্র কব্ভুরে ভ্রীরামানন্দগৌড়ীয়ঠে ৫ই জুলাই 
্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পুরের ন্নানযোগে মমুপস্থিত লক্ষ লক্ষ 
যাত্রিগণকে গৌরনাম-শ্রবণের ,সুযোগ-প্রদান এবং তথায় 
সমবেত শিক্ষিতমগুলীর নিকটে আস্তিকতার ক্রমসৌপান 
ও সাধ্যপরাকা্ঠা-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই 
আগ স্যর প্রীদে প্রসাদ সর্বাধিকারী প্রীগোড়ীয়মঠে শীল 
প্রভুপাদের নিকটে 'ভ্রীচৈতনোর প্রেম সন্ধে অনেকক্ষণ 
হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ প্রীগৌডীয়- 
মঠের উতৎসবকীলে ২৮শে আগষ্ট ‘Relative WOIdS' বা 


‘সরতন্ত্র জগন্দ,য়”সম্বক্ধ প্রীমঠের  সারম্বত-শ্রবণ-সদনে 


একটা গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন! 
শ্রীল শৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের 
সমাধি শ্রীদাম মায়াপুরে আনয়ন 
শ্রীল গৌরকিশোরদাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের 
কুলিয়ার ( বর্তমান সহর নবহীপের ) নূতন চড়াস্থ সমাধিমন্দির 
গঙ্গাগর্ভগতপ্রায় হইলে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের 
ইস্ছানুসারে ২১শে আগষ্ট তারিখে সেই সমাধি প্রীধাম মায়াপুরে 


৩০২ প্রভূপাদ শ্রী সরস্বতী ঠাকুর 


আনয়নপূর্বক শ্রীচৈতন্যমঠে রক্ষিত হন। এতব্ষিয়ক বিশু 
বিবরণ ৮২ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য 
‘কীৰ্তন’-পত্র-প্রবর্তন I 

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুরের নির্দেশমত আসাম ধুবড়ী হইতে তদনুকম্পিত প্রীপাদ 
নিমানন্দ সেব৷তীর্থ বি-এজি, বিটি'র সম্পাদনায় অসমীয়া 
ভাষায় “কীর্তন-নামক পারমাধিক মাসিক পত্র প্রকাশিত 
হইতে থাকেন। 

'পুরুার্থ-বি নির্ণয়” 

ওরা সেপ্টেম্বর প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 
্রীগৌড়ীয়মঠে ‘পুরুষার্থ-বিনির্ণয়”সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ 
প্রদান করেন তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 

হুরিকথা ও বেদাস্ত-সন্বন্ধে ভাষণ 

8$| সেপ্টেম্বর কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ স্থনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও নদীয়ার ভি্রি্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট জ্রীতারকচন্দর রায় 
শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাঁদের বাণী শ্রবণ 
করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর প্রীগোঁড়ীয়ঠে “বেদাস্ত-সম্বন্ধ 
বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটা পু্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

উল গৌরকিশোরদাস প্রভুর সমাধি-কুঞ্জ-প্রকাশ 

১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্তমঠে শ্রীরাধ৷- 
কুণড-তটে প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীসরম্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর 





পরিত্রাঞজকাচার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভুপাদ ৩০৩ 
১ 


পাশা 








aM 


দাস পরগহংস বাবাজী মহারাজের সমাধি-কুণ্ত প্রকাশ 
করেন। 
্রীত্ৰঙ্মণ্ডল পরিক্রমা 

প্রভুপাদ গ্রীল ভক্তিসিদ্ান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 
৯ই অক্টোবর গ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে বহু শত 
ভক্তসহ চৌরাশি ক্রোশ শ্রীব্রজমগ্ুল পরিক্রমা আর্ত 
করেন এবং প্রতোক লীলা স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া বিভিন্ন 
ভাষায় হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন দেশবাসী 
যাত্রিগণের বোধ-সৌকর্ষার্থ নিজ অনুগত, প্রচীরকগণের ছারা 
বিভিন্ন ভাবায় হরিকথা কীর্তন করাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ 
প্রীরাধাকুণড ও ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গম'্থানে ব্ৰজবাসী ও পণ্ডিতগণের 
একটি বিরাট, সভায় শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপদেশীমৃত 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 

প্রীসারস্থত গৌড়ীয়ম$-প্রতিষ্ঠা 

প্রীত্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর ঠা নভেম্বর তারিখে হরিদবারে 
শুভবিজয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাঁদ প্রীসারদ্বত গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি 
স্থাপন করেন। 

শ্্রীরূপ শৌড়ীয়মঠ ও শ্রীসনাতন শৌড়ীয়মঠ 

২১শে নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্তনের পরে 
দেশের মাননীয় গভর্ণর স্তর উইলিয়ম ' 
স্থ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি 
শ্রীল প্রডুপাৰ কাশীর 


তদনুরৌধে যুক্তপ্র 
মাল্কম্‌ হেইলি এলাহাবাদ 
স্থাপন করেন। ২৪শে নভেম্বর 
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গ্রীসনাতন- গৌড়ীয় র্রীাধা গোকি- EEE সেবা ও 
করেন। 
কলিকাতায় ও শ্রীথাম মায়াপুরে 
২৭শে নভেম্বর স্তর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী রাজা বাহাদুরের 
সভাপতিত্বে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গ্রীগোড়ীয়মঠের দ্বিতীয়- 
বার্ধিক ভক্তিরপ্রন-বিরহ-স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। ৪ঠা 
ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুধীর দীসঃ 
পুরী, শ্রীরাধাকান্ত-মঠের শ্রীবিশ্বস্তর দাস ব্যাকরণতীর্থ বেদাস্তশাস্ত্রী 
প্রমুখ বিশিষ্ট জনগণ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া প্রভুপাদ 


শ্রীল ভক্তিসিন্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখে রি 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তথ্য শ্রবণ করেন। 


ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী 


শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ঢাকার সংশিক্ষাপ্রদর্শনী উন্মোচন 
করিবার জন্য ৩১শে ডিসেম্বর তথায় শুভবিজয় করিয়া ৩০শে 
জানুয়ারী ( ১৯৩৩) পর্যন্ত একমাস কাল বহু শিক্ষিত ও সন্তরান্ত 
ব্যক্তির নিকটে হরিকথা কীর্তন করেন। ১৯৩৩ সালের ৬ই 
জানুয়ারী ঢাকা পুরাণা.পল্টনের মাঠে একটি অভূতপূর্ব ও অদৃষটপর্ 
হশিক্ষাপ্রদর্শনী উন্মোচন এবং তছুপলক্ষে বিছন্মগুলিমণ্তিত সভায় 
প্রদর্শকের অভিভাষণ*নামক একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়া 
শিক্ষিত ও সাধারণ ব্যন্তিগণের চিন্তাত্রোতে ও তথাকথিত ধর্মের 
ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করেন। 
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কলিকাস্ত। ও শ্রীধাম মারাপুরে 

২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গৌঁড়ীয়ুমঠে আগত হাওড়ার 
নরসিংহ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র দে ও অধ্যাপক 
রণদাচরণ চক্রবর্তী: মহাশয়ছয়ের প্রশ্নের উত্তর-প্রদান প্রসঙ্গে 
একদও ও ত্রিদণ্ড'সন্যাস-সন্বন্ধে অনেক তথা পরিবেশন 
করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রীধাম মারাপুরে শুভবিভয় করিয়া 
শ্রীগৌরাবি9াব-ক্ষেত্র গ্রীযোগগীঠে শ্রীনিত্যানন্দ জন্মোংসব, 
ক্রীচৈতন্থমঠে গ্রীব্যাসপুজা, অতঃপর শ্রীনবদীপ-পরিক্রম! ও 
ভ্রীগৌরজন্মোংদব সম্পাদন এবং শ্ীগৌর-জন্মোংসবের পর 
ইউরোপে শ্রীচৈতম্থধানী প্রচারের সম্বল করেন। শ্রীগৌরাবির্ভাব- 
বাঁসরে অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকাস্ত সন্যাল এমএ মহাশয় সম্থলিত 
এবং শ্রীল প্রভুপাদ সংশোধিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক ইংরাজী গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। 
অনুকম্পিত সেবকত্রয়ন্বারা ইউরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার 

১৮ই মার্চ শ্রীযুক্ত যতীন্দনাথ বন্থ এমএল-সি মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে ইউরোপ যাত্রী প্রচারক গ্রিদণ্ডিন্বামী জ্রীমন্তক্তি 
প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী আ্রীমন্ধক্তিহৃদয় বন মহারাজ 
ও শ্রীপাদ সন্বিদানন্দ দাস এম্‌এ ভক্তিশাস্ত্রী প্রতিষ্ঠা 
বিশারদকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদানার্থ আহুত সভায় শ্রীল 
প্রভুপাদ প্রচারকত্রয়কে ‘আমার কথা! শীষক উপদেশ প্রদান 
করেন। 
কতিপয় দিবস পরে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী 
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ঠাক সরা প্রীগৌভীয়মঠের ‘অকবফকীৰ্তন- হল’ উদঘাটন 
করেন। তথ! হইতে বোম্বাই মহানগরে শুভ পদার্ণপূর্বক 
নেপাল প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সঞ্জীব কুমার চৌধুরী এম্‌এ 
মহাশয়ের তিনটি পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। লগুনের 
প্রচারের ফলে মে মাসের প্রথম ভাগে লণ্ডনে “৩৯নং ড্্টন- 
গার্ডেন্স্‌ ? কেনসিংটন্‌ এস্‌ ডব্লিউ, ১০--এই ঠিকানায় গৌড়ীয়" 
মঠের একটি প্রচার-কার্যালয় স্থাপিত হয়। 
বোম্বাই, কৃষ্ণনগর ও লণ্ডনে প্রচার 

এই সময় গ্রীল প্রভুপাঁদ বোম্বাই বাবুলনাথ রোডে 
জন্দুভিলাতে গোড়ীয়মঠ-কার্ধালয় স্থাপনপূর্বক : বোম্বাইতে 
অবস্থান করিয়া বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার 
করেন। ২০শে মে দাদীভাই নারজীর কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ের 


প্রশ্নে অিল্পৃশ্যতা ও মন্দিরপ্রবেশ' আন্দোলনের সমস্যাভঙ্গন 
করেন। 


লণ্ডনে প্রচার 

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ৩১শে মে লণ্ডনে মাকুইস্‌ 
অব, লুদিয়ান্‌ ও লর্ড জেট্ল্যাণ্ডের প্রশ্নের উত্তর লণ্ডনে প্রেরিত 
প্রতিনিধির দ্বারা প্রদান করেন। ১৫ই জুন মাননীয় লর্ড 
জেটল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে ব্রেড ফোর্ড” স্কোয়ারে “Society 
for Study of Religion” কর্তৃক আহৃত সভায় ইউরোপে 
প্রেরিত অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিহৃদয় বন মহারাজ 
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেরের কথা৷ প্রচার করান। 


Lannaannanmmnnmrm ann 
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প্ীভক্তিবিনোদ-্বৃতি সন্থা 


গ্রীল প্রভুপাদ ১৬ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগর টাউনহলে 
‘প্রীমন্থাগবতের  বৈশিষ্ট্যসন্বদ্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ ভাষণ 
প্রদান করেন। উক্ত টাউন হলে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপতিনাথ 
মিত্র ও রায় বাহাহুর দীননাথ সান্যাল মহাশয়দয়ের সভা 
পতিতে ও প্রধান অতিথিত্বে 'ভ্রীভক্তিবিনোদ স্থৃতিসভা' হয় 
২৩শে জুন তারিখে লণ্ডন গৌভীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎ- 
সবে দি অনারেবল্‌ জষ্টিস্‌ বিষ্ট্রো প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
ভক্তিবিনোদ-বাণী শ্রবণ করেন। ওরা জুলাই লর্ভ আর. 
উইনেকস প্রাইভেট, সেক্রেটারী ও মিঃ আর, এ, বাটলার? ৪ঠা 
জুলাই মাঁকুইস, অব, জুদিয়ান) ১২ই জুলাই টাইমস-এর 
সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ও ১লা আগষ্ট স্যর ষ্ট্যানূলি জ্যাক্সন্‌ 
প্রভুপাদ গ্রীল সর্তী ঠাকুরের নিকটে বিভিন্ন পত্রে গৌড়ীয়- 
মঠের উকুষ্ট কার্ধের কথা ব্যক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করেন। 

ভুবলেশ্বরে প্রচার 

ওর! জুলাই প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ত্রিনজ্িগৌড়ীয়- 
মঠের নব নির্তিত মন্দিরের প্রীপ্রীগুর গৌরাক্-গান্ধবিকা গিরি" 
ধারীর সেবা-প্রকাশ এবং হরিকথা-কীর্তনোংসব সম্পাদন 
করেন। ৫ই জুলাই লঙুনে লর্ড ও লেডি আরউইন 
এবং পাঁলমে্ট মহাসভা-সম্পকীয় জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির 
প্রতিনিধিবর্গের নিকটে ইউরোপে শীচৈতস্যমঠের উদ্দেশ্য- 
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সম্বন্ধে লণ্ডনের প্রচারকের দ্বারা প্রচার করেন। ২৯শে 
জুলাই ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোড়. অপরাহু 8 ঘটিকায় 
আীগৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধি প্রচীরককে লগ্ুনের বাকিহাম 
প্যালেসে মহামান্থ ভারত সম্রাট, পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী 
মেরীর সহিত পরিচয়, সম্মান-পরদর্শন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের 
উদ্দেশ্য-জ্ঞাপনের অবসর দিয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই বৃটিশ 
প্রটেষ্ান্ট খৃষ্টানগণের সর্বপ্রধান ধর্মযাজক “আর্কবিশপ অব, 
কেন্টীরবারি'র নিকটে ইউরোপের প্রেরিত প্রচারকের দ্বারা 
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করান। আগষ্ট মাসে শ্রীল 
প্রভুপাদ সূর্যোপরাগোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার গোঁড়ীয় 
প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন এবং কলিকাত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের 
বার্ষিক হরিম্মরণ উৎসবের সময়ে বিরাট, নগরসংকীর্তন সহ 
কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী ভ্রমণপুর্বক শ্রীহরিনাম প্রচার করেন, 
১২ই আগষ্ট গ্রীগৌড়ীয়মঠের সারম্থত শ্রবণসদনে. “মানবের পরম 
ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতায় সভাপতিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। 
২০শে আগষ্ট তারিখে তথায় '্রীচৈতন্যাদেবের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে 
ও ২৭শে আগষ্ট The Vedanta: its Morphology 
and Ontology সম্বন্ধে অভিভাৰণ প্রদান করেন। 
লঞ্চযোগে প্রচার 

গ্রীল প্রভুপাদ এই সেপ্টেম্বর হইতে “লীলা ও হরধনী? 
নামক মোটর লঞ্চদুয় সহযোগে ১৬ক্রোশ শ্রীনব্ধীপমণ্ডলের 
বিভিন্ন স্থানে সংকীর্তন-মণ্ডলীসহ সপার্দে গমন করিয়া 


পরিব্রাজকাচার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভূপাদ ৩০৯ 


প্রীহরিমাম বিতরণ ও গ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। ৭ই ও ৮ই 


অক্টোবর অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র 
মণ্ডলীর নিকটে দুইটি বিরাট, সভায় নাম-তত্ব* সম্বন্ধে 
ভাষণ প্রদান করান। প্রহ্পাদ গ্রীল সরন্বতী ঠাকুর ২৭শে 
অক্টোবর পাটনায় শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের 
নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করেন, ২৯শে অক্টোবর 
রায়বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস; ওরা নভেম্বর বিহার, উড়িত্য। 
ও ছোটনাগপুর ডিবিসনের গভর্ণমেন্টের প্রত্ুতত্ব বিভাগের 
সুপারিন্টেণ্ডেট, শ্রীগণেশচন্্র চন্দ; ব্যারিষ্টার পি, আর, 
দাদ; য্যাডভোকেট, শ্রীনবীপচন্দ্র ঘোষ, ডিদ্রিক্ট ও 
সেসন জজ শ্রীবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি প্রভুপাদ শ্রীল সরম্তী ঠাকুরের উপদেশ শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। 
পাটনায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী 

১৪ই নভেম্বর তারিখে প্রতুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের 
পরিকল্পিত পাটনা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার দ্বারভাঙ্গার 
মহারাজাধিরাজ অনারেবল স্তার কামেশ্বর সিং কেপি'এস 


. আই বাহাদুর উদ্ঘাটন করেন। তগুপলক্ষে বিহার ও পাটনা 


বিশ্বধি্যালয়ের বহু গণামানা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই 
অভূতপূর্ব সংশিক্ষাপ্রদর্শনীর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। 

১৯শে নভেম্বর কলিকাতা-গোৌঁড়ীয়মঠে স্যর বিজয়- 
প্রসাঃ সিংহরায়ের সভাপতিতে শেষ্যার্য আীজগবন্ধু ভক্তি 


৩১০ প্রভূপাদ গ্রীস সরস্বতী ঠাকুর 


Ea PEA AEE OTST স্পা পাপ সপ 


রঞ্জন ন তৃতীয় বার্ধিক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। নভেম্বর 
মাসের শেষ ভাগে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদিত 
'ভক্তিসনদর্ভ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ 
২৪শে নভেম্বর নবদ্ধীপমণ্ডলের অন্তর্গত প্রীনুসিংহপল্লীর নিকটবর্তী 
তেতিয়াপল্লী পরিদর্শন করিয়া হরিকথা কীর্তন করেন এবং 
২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর আীএকায়নমঠে সংকীর্তন মহোৎ- 
সব সম্পাদন করেন। মেদিনীপুর জেলার অমর্ধি গ্রামেও 
শ্রীগ প্রভুপাদের কৃপায় এই সময় শুদ্ধ-ভক্তিকথা প্রচা- 
রিত হয়। 
ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ 

শ্রীল প্রভূপাদের নির্দেশে তদন্থকম্পিত প্রচারক ত্রিদণ্ডি 
স্বামী ভ্রীম্তক্তিহরয় বন মহারাজ ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর 
“East Bourn Theosophical Society”>”তে ১০ই 
ডিসেম্বর জার্মেণীর মিউনিচে ডিউট,সি একাডেমিতে 
১২ই ডিসেম্বর বালিন-সহরে হাম্বল্ড. হাউসে, ১৪ই 
ডিসেম্বর ক্যানিংস্বার্গে, ১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের 
ইন্‌ষ্টিটিউট, ডি গ্রিলিরেসন্‌ ইগ্ডয়ানিতে '্রীচৈতম্থদেবের 
অবদান-বৈশিষ্ট্য-সন্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ২০শে 
ডিসেম্বর লণ্ডন গোড়ীয়মঠ-কার্ধালয় ৩, গ্র্টার হাউস্‌ কর্ণওয়াল 
গার্ডেন, এস্‌ ডব্লিউ ৭ ঠিকানায় স্থানাস্তরিত হয়। 

ৰ কাশীত্তে পারমাখিক-প্রদর্শনী 

এই সময় করাচিতে শ্রীচৈতম্যবাণী প্রচারিত হয়। 


পরিত্রাজকাচার্যের লীলায় গ্রীল প্রভূপাদ্দ ৩১১ 


চিডিকিককিকিরিকিকি ক ডি টি 


২৪শে ডিসেম্বর গ্রীল প্রভুপাদের পরিকল্পনা অনুসারে কাশীধামে 
মিছির পোক্র! পল্লীতে গ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ডিটরিউ, 
ম্যাজিষ্রেট. ও কালেক্টর মিঃ পান্নালাল আই-সিএদ্‌ মহোদয় 
পারমার্িক-প্রবর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। 

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ 


ইংরাজী ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী, তারিখে স্বাধীন 
ত্রিপুরাধীশ পঞ্চগ্রীক মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম 
মাণিক্য বাহাদুর পাত্রমিত্রবর্গসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে 
আসিয়া প্রভুপাদ গ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্বোস্বামী 
ঠাকুরের স্রীচরণকমলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পূর্বক একটি বিরাট, 
সভার প্রীগৌড়ীয়মঠের প্রশংসনীয় কার্ধাবলী-সম্বন্ধে একটি অভি- 
ভাষণ প্রদান করেন! 

২রা ফেব্রুয়ারী হেতমপুরের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকা" 
রঞ্জন চক্রবর্তী বিএ ও তাহার প্রাইভেট, সেক্রেটারী প্রভৃতি 
শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে আসিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন । 

ঠা ফেব্রুয়ারী গ্রীল প্রতুপাদের ষষ্টি বর্ষ পুতি তিথিতে 
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপৃজা ও 
'সরম্বতী জয়প্রী”গ্রন্থের “বৈভবপর্ব-প্রকাশের উদ্ভোগ হয়৷ 
লর্ড জেট, ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লগুনের পার্কলেনস্থ গ্রসূভেনর 
হাউসে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আল প্রভুপাদের আবির্ভাব- 
তিথি-পূজা-উপলক্ষে ত্রিদভ্িস্বামী আমভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 


৩১২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


জল পিপল পপি পপি স্প্hপিসস্স পাস সপসেসসসস 


শ্রীল প্রভুপাদের অবদান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চমৎকার ভাষণ প্রদান 
কারিয়াছেন । 

গ্রীল প্রভুপাদ ২৫শে. ফেব্রুয়ারী ১৬-ক্রোশ শ্রীনবন্ধীপ- 
মণ্ডলের অন্তর্গত -গ্রীমৌদক্রম-দ্বীপে ( মামগাঁছীতে ) গ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতরচয়িত৷ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে স্থাপিত 
'্রীমোদদ্রম গৌডীয়মঠের নবনিমিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ- 
ঘাটন করেন।* অতঃপর শ্রীধাম মায়াপুরে মঠরাজ শ্রীচৈতন্ত- 
মঠে শুভবিজয়পূর্বক শ্রীনবদ্ীপ-পরিক্রমা, ও গ্রীগৌরজন্মোৎ- 
সবসম্পাদন, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে নবনির্দিত, শ্রীমন্দির প্রতিটা 
গ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের 
নবনিনিত সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন; ভক্তিবিজয়-ভবনে 
হরিকথাকীর্তন, তিন জন ভক্তকে ত্রিদণ্ডসন্যাস-প্রদান ও 
ভ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বাধ্ধিক অধিবেশনে সভাপতির 
ভাষণ প্রদান করেন। 

ভ্রীমায়াপুরসন্ধন্ধীয়-তথ্য- বর্ণন 


২৯শে ফেব্রুয়ারী রায় বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ও 
রাঙ্ধি শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এমএ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি গ্রীধাম 
মায়াপুরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট 
বহু তথ্য শ্রবণ করেন। 

টাচুড়ি-পুরুলিয়ায় 

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী- ঠাকুর 

৫ই মার্চ বহুভক্তসহ তদানীস্তন গৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপ- 








পরিতাজকা ার্ধের লীলায় গ্রীল গুভূপাদ ৩১৩ 


দেশক আারঘত্রিক প্রীমৎ কুপ্ধবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরঃ পুর 


(বর্তমান গ্রীচৈতন্যসঠীচার্ধ গ্রীল ভুক্তিবিলীস তীর্থ মহারাজের ) 
আবিরাবস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত টীচুড়ি পুরুলিয়া 
গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় অধিবাঁসিগণকর্তৃক অভি 
নন্দিত হন ও তথায় পাঁচ দিবল কাল অনুক্ষণ হরিকীর্তন 
করেন। তংকালে শ্রীপাঁদ ভাগবতরদ্ পর্ণ প্রত্যহ: বিপুল 
আয়োজনে মহোৎসব করিয়াছিলেন। যেমন নিরন্তর হরিকথা- 
মৃত প্রবাহ, তেমনই মহাপ্রসা্বৈচিত্র্য সকলকে মুগ্ধ করিয়া 
ছিল। ষ্টীমার ঘাট হইতে তাহার আলয় পর্যন্ত ছুই মাইল পথ 
উভয়-পার্দ্বে পতাকাদিছার! সুসজ্জিত হইয়াছিল, প্রত্যহ সভায় 
শ্রীল প্রতুপাদের অনুকম্পিত প্রচারকগণ পরমোল্লাসে শত মুখে 
ভীগবতরন্ব প্রভুর আদর্শ শ্্ীহরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবা মাহাত্মা কীর্তন 
করিয়াছিলেন । 
ভ্রীধাম মায়াপুরে ও ছত্রভোশে 

শ্রীল প্রভূপাদ ১৮ই মার্চ শ্রীধাম মায়াপুরে জ্রীযোগপীঠের 
প্রস্তাবিত প্রীমন্দির ও গ্রীল মুরারি গুপ্তের জীপাটের শ্রীমন্দিরের 
ভিত্তিস্থাপন করেন। ২র! এপ্রিল তারিখে তিনি প্রীচৈতগ্থপনাক্ষিত 
ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্থপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; ছত্রভোগ- 
গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ গ্রীল প্রভপীদকে একটি অভিনন্দন-পত্র 
প্রদান করিলে শ্রীল প্রভূপীদ প্রতাভিভাষণে ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা 
বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন! তিনি ২০শে এপ্রিল কলিকাত! হইতে 
প্রীপুরষোত্তম-ক্ষেত্রে যাত্রা করেন। 


৩5৪ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাফুর 
7 জণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটি’ 
২৪শে এপ্রিল ওয়েষ্ট মিনিষ্টায় ক্যা্সটন হলে একটি সাধারণ 
সভায় লর্ড জেট্লাগ্ডের সভাপতিত্বে গৌড়ীয় মিশন সোসাইটি'র 
উদ্বোধন হয় । 
প্ীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপা-জম্ঘন্ধে ভাষণ 


৬ই মে কলিকাতা জ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীযতীন্দ্র নাথ বন্থু ষ্যায়- 
নিধি এম্‌এল্‌-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহু এক বিরাট, সভায় 
প্রডুতাত্বিক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রকাশিত 'ভ্রীগৈতচ্চের 
সময়ের নযদ্বীপ'সম্থন্ধে এক গধেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। 
ভাষণটা “ভারতবর্ষে” হইয়াছিল। 


পুরীতে হুরিকথা 


১৪৯ মে পুরীর সংস্কৃত কলেজের আঘুর্ধেদ বিভাগের প্রধান 
অধাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ মহাপাত্ৰ কাঁা ব্যাকরণ-ভীর্ঘ, ১৮ই 
মে প্রবীণ ওপস্তাসিফ শ্রীযুক্ত শটীশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
২*শে মে এমারমঠের মোহান্ত পমদ্‌ গদাধর রামানুজ দাস ও 
জীযুক্ত হনুমান্‌ খুটিয়া, ২১শে মে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম 
মহান্তি ও শ্রীযুক্ত রাধাস্টাম মহাস্তি, ২৩শে মে ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়ের অধাপক জুনাকার, ২৪শে মে শ্রীযুক্ত য়েষতীনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় ডিপুটা ম্যাঞজিট্রে, ও পুরীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় শীযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর, ২য়! জুন ফোধনা৷ আশ্রমেয় প্রতিষ্ঠাতা 
শীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৭ই জুস যায় যাহাদুর 


annem rman টি 
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লা মিলা পালাল মর মল মলা মিলা মল সস অল স্পাম শি 


অধ্যাপক জীবুক্ত খগেন্্নাথ মি প্রমুখ বিশিষ্ট বাক্তিগণের নিটে 
হরিকথ! কীর্তন ফরেন! 
'জধোক্রজ’-বিযু-বিগ্ৰহের আবির্ভাব 

স্পা? সবীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের অর্থানুকূলো 
নবনি্মীয়মাণ  ভায়াপুর-যোগনীঠমন্দিরের ভিত্তিখননকালে 
৬১শে জ্ঠ, ১৩ই জুন বেল! ১ হটিকাঁয় দীভগননাথ মিশ্রের 
পুঁজিত গৃহদেবত! ‘পদ্য গদ্া.শঙ্ঘ-চক্রকর' চতুদ্ভুজ অধোক্ষজ 
যিষ্ণুধিগ্রহ মুত্তিকার অভ্যন্তর হইলে আত্রপ্রফাশ করেল । ২৭শে 
জুন পুন্রী জেলার অন্তর্গত আলালনাখস্থ হীবরক্ষ গোঁড়ীয়ঠে 
জ্ীরাধাগ্গোপীনাথজীউ, প্রকাশপূর্বক হরিকথা কীর্তন করেন। 
এই লময়ে ‘ব্রাহ্মণ ও ৰৈষ্ণৰ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংক্ষপ়ণ প্রকাশিত 
হয়। প্রভুপাদ জ্রীল সহ্বতী ঠাক ১২ই জুলাই শীধাম 
মায়াপুয়স্থ জীচৈতন্যমঠে শ্রীল গৌরকিশোরদাস পরমহংশ বাবাজী 
মহারাজের সমাখি-মন্নিয়ে ভদীয় অর্চাবিগ্রহ সংকীর্তনমুখে প্রকাশ 
ঘরেন। ১৩ই আগষ্ট হুনামপ্রসিন্ধ ও, এন্‌, মুখাজী মহাশয়ের 
পুত্র গীযুক্ত যামিনীঘোহন মুখোপাধ্যায় জীল প্রভুপাদের হ্রিমুখে 
হরিফখা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

লাটনা-জীগৌড়ীরমঠের জরীবিগ্রহ-সবাপ্রকাশ 

শীল প্রস্ুপাদের নির্দেশে ১৪ই আগষ্ট পাটন! জীগোডীয় 
মঠে জীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠামহোৎসয অনুচিত হয়। কলিকাতা 
জীগৌডীয়মঠের বার্হিক উৎমবকালে প্রভিবৎলরের স্যার ৩টী 
বিরাট, লগন্ব-দংকীর্ডতন-শোভাবাত্রা যাহির হয়। 


৩১৬ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
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1৩৬7 
ন্সয়স্বর্তভীজয়তী” ও লৰ পর্যায়ে হারমনিষ্ট পাক্ষিক পঞ্জ 


"১ল! সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্জন্মাষ্টমী-বাসরে ‘সরস্বতী জ্য়্তী’ 
গ্রন্থের বৈভবপর্ব  প্রকাঁশিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাঁসিক 
“হারিমনিষ্ট-পত্রিকা নব পর্যায়ে পাক্ষিক পত্রিকারূপে 
প্রকাশিত হইতে থাকেন। ১৬ই সেপোস্বর কলিকাতা 
এ্রীগোঁডীয়মঠে শ্রীযুক্ত ছারকানাথ মিত্র এমএ, ডি'এল্‌ মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে ভীরাধাষ্টমী উৎসবে বিরাট, সভার অধিবেশন 
হয়। প্রীগোঁডীয়মঠের উৎসয-কালে প্রভুপাদ জীল সরস্বতী 
ঠাকুর অগণিত শ্রোতৃমগ্ুলীর নিকটে হরিকথা কীর্তন, 
করেন! 








কিক ক সাপিপসপসসাস- 


মথুরায় ভ্রীকাতিকত্রত 
প্রন্থপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৭ই অক্টোবর হইতে 
মাসাধিক-কাল মথুরায় বহু ভক্তের সহিত কাতিকত্রত পালন- 
ব্যপদেশে অষ্টকালীয়-লীলাকথা-অস্ুপীলনের আদর্শ প্রদর্শন করেন । 
২৯শে অক্টোবর মথুরায় সাঁতঘরা পল্লীতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর 
গোপালদর্শন-স্থান আবি্ধীর করেন । 
জার্জাণীতে প্রচার ' 
অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জার্মেণীর বিভিন্ন 
বিদ্যালয়ে স্বীয় অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিস্বাসী জ্মন্তক্তিহৃদয় বন 
মহারাজ্জকে প্রেরণ করিয়া শরীচৈতন্তদেবের কথা প্রচার 
করান। 
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জ্ীব্রমগুলের বিভিন্নস্থানে লীলা-উদ্দীগন 

্রভমণ্ডলে চন্্রসরোবর, পরাসৌলি, গৌরীতীর্থ ও পৈঠ 
গ্রামের প্রভৃতি দর্শন ও ডন্তংস্থানের লীলার উদ্দীগনে উদ্দীপ্ত 
হইয়া হরিকথা কীর্তন করেন। ১৭ই নভেম্বর নিজ অন্তেবাসী 


একজন প্রক্মচারীকে ত্রিদণ্ড' সন্যাস প্রদান করেন। 


২৯শে নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ নিউদিতীস্থ রাজেন্সভবনে 
মনুষা জীবনের কর্তব্য' এবং 'শ্রীচৈতনোর দয়া: বৈশিষ্ট" সম্বন্ধে 
শীবুক্ত টি, এন্‌, চ্যাটার্তি ; ডাঃ জে, কে, সেন প্রমুখ ব্যক্তি 
গণের নিকটে হরিকথা কীর্তন করেন! 

তেলেগু ভাষায় ‘ভীচৈতন্যশিক্ষামবৃতত’ 

কলিকাতা জ্রীগৌড়ীয়মঠে ১৬ই ডিসেম্বর রাজা ভূপেল্র 
নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের সভাপাতহ্ে চতুর্থ বার্ধিক ভক্তিরঞ্জন- 
স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। এই সময় শ্রীল প্রতুপাদের 
চরণাশ্রিত অন্ধ দেশবানী পণ্ডিত স্্রীপাদ ওয়াই জগন্নাথম্‌ বিএ, 
সীল প্রভুপাদের নির্দেশে তেলেগু ভাষায় ‘নৰ চৈতন্তশিক্ষামৃত' 
প্রকাশ করেন এবং ইংরাজী ভাষায়' জৈবধর্ম প্রকাশিত হইতে 


থাঁকে। 
ক্রীধাম মায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর 


১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যার 
জন ম্যাগ্ডারসন্‌ গৌর-জনস্থান জীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া 
প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট এীধাম মায়াপুরের তথ্য 
শ্রবণ ও একটি অভিভীষণ প্রদান করেন! 


৩১৮ গ্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 





লতা ত পপ্পপপ সপ সপ সস 
AAA 


পুরীতে গীব্যাসপুঞ্জা 
শাল সরন্তী ঠাকুরের একযট্রিতম বর্মপুতি-আবির্ভাব- 
তিথিতে শ্রীব্যাসপূজ্া তদীয় প্রকট-স্থান পুরীধামে ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫ ) অনুষ্ঠিত হয় । তছুপলক্ষে মাননীয় পুরী- 
রাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে 
একটি বিরাট, সভার অধিবেশন. হইয়াছিল! তংপরদিবস 
গ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ শ্রীপুরুষোত্তম ধাম পরি" 
ক্রমা করেন এবং তদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভি- 
ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্বেই শ্রীপাদ 
সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপূরস্থ শ্রীগৌরা- 
আবিষাবালয় প্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির বৈদ্যুতিক আলোক- 
মালায় বিভূষিত করেন। ৪ঠা মার্চ শ্রীধাম মায়াপুরে স্তার বি, 
এল্‌ মিত্র শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ 
বণ করেন। 
ক্রিপুরাধীশকরৃকি টীযোগগীঠের শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন 
২০শে মার্চ শ্রীগৌরজন্মযাত্রাদিন স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি 
ধর্মধুরদ্ধর স্যর গ্রীমদ্‌. বীরবিক্রমকিশোর . দেববর্স-মানিকা 
বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীগৌরজন্মালয়ে 
নবনিমিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদৃঘাটন করেন। . 
শ্রীল প্রভুপাদ ২৪শে মার্চ বহু ভক্ত-সঙ্গে খুলনার ডলি 
গ্রামে শুভবিজয় করিয়া কয়েকটি মহতী সভায় হরিকথা কীর্তন 
করেন। ৩১শে মার্চ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ধমান 


পরিত্রাজকাচার্যের জীলান় শ্রীল প্রভূপার ৩১৯ 


মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজয়চাদ মহাতাব, আগমন 
করিয় গ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন! 
পূর্ববজ্ে প্রচার ও শরীব্গ্রিহ প্রকাশ 

গ্রীল প্রভুপাদ ৮ই এপ্রিল ( ১৯৩৫) ঢাকা-জ্রীমাধব- 
গৌড়ীয়মঠের নারিন্বা-পল্লীস্থ প্রস্তাবিত নূতন মন্দিরের ভিত্তি 
স্থাপন করেন। ঢাকাও নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দ শ্রীল 
প্রভুপাদকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। ১২ই এপ্রিল 
ময়মনসিংহ সহরে গ্রীভগনলাথ গৌঁড়ীয়মঠে শ্রীকিগ্রহসেব' 
প্রকাশ এবং তথায় ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত মহারাজ শশিকাস্ত 
আচার্ধের প্রদত্ত 'শশি-লজে অবস্থান করিয়া বহু শিক্ষিত ও 
সন্্ান্ত বাক্তির নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। 

গয়ায় স্ীগৌড়ীয়ম্-প্রতিষ্। 

১৯শে এপ্রিল (১৯৩৯) গয়ায় গমন করিয়া প্রভুপাদ 
শ্রীল সরঙ্গতী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদান্কিত স্থানসমূহ দর্শন, 
বহু সন্ান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অনুক্ষণ হরিকথা-বীর্তন 
এবং ২২শে এপ্রিল গয়ার শ্ীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। 

৩১শে এপ্রিল তারিখে ব্রহ্মদেশে কতিপয় প্রচারককে 
প্রেরণ করিয়া ত্রহ্মাদেশের বিভিন্নস্থানে উ্নচৈতন্তবাণী প্রচার 
করান। ৩১শে মে বহু ভক্তের সহিত দাঞ্জিলিংশৈলে শুভ- 
বিজয় করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ সমবেত শ্রোতৃমগুলীর নিকট হরি- 
কথা কীর্তন করেন এব স্তার যদুনাথ সরকার ও কর্ণেল শ্ীযুক্ত- 
উপেন্সনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যথাক্রমে 





৩২০ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


৯ই-১১ই জুন তারিখে আহৃত সায় শিগ্যগণদ্বারা শ্রীচৈতনা 
শিক্ষা প্রচার করান। ৯ই জুন ‘ইণ্ডিয়ান ব্রড. কাষ্টিং সাভিস্‌’ 
কেন্দ্র হইতে রেডিও-বৌগে শ্রীচৈতশ্ের বাণী বিস্তার করেন। 
২৮শে জুন কলিকাতা প্রীগৌড়ীয়ঠে কুচবিহারের মহারাণী 
গ্রীযুক্ত। ইন্দিরা দেবী, মহারাজ" কুমারী ইলীদেবী, মহারাজ" 
কুমারী গায়্রীদেবী, মহারাজবুমার শ্রীযুক্ত ইদ্রজিতেন্দ্ 
নারায়ণ বাহাদুর, ফরাসী বিদ্ধী মহিল! ম্যাক্সিমিয়্যানি পোটাস্‌" 
পিএইচ-ডি, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণবদর্শনের কথ! 
শ্রবণ করেন। ৮ই জুলাই তারিখে বৌম্বাইএর প্রোক্টর 
রৌডস্থ ভ্রীগৌড়ীয়মঠে গ্রীবিগ্রহ- প্রতিষ্ঠা এবং একটি বিরাট, 
সভায় 'পঞ্চরাত্র' ও ‘ভাগবত’-সম্বন্ধে একটি গবেষণাপুর্ণ অভি" 
ভষণ প্রদান করেন। 
লণ্ডনে বৈষ্ণব-ইতিহাস ও সহিত্য সন্ন্ধে গবেষণায় 
শ্রীএস্‌ দানের ‘ডক্টরেট্‌’-উপাদি লাভ 

এই সময়ে গ্রীল প্রভুপাদকর্ত্'ক লণ্ডনে প্রেরিত' তদন্ু- 
কম্পিত প্রীপাদ সম্িদানন্দ দাস এমএ, ভক্তিশান্ত্রী প্রত্রতবৃ- 
বিশারদ ‘বৈষ্ণব ইতিহাস ও সাহিত*সম্বন্ধে গবেষণায় লগ্ন 
বিশ্ববিষ্ঠঠলয় হইতে "ডক্টরেট (পিএইচডি) উপাধি 
প্রাপ্ত হন। 

জুলাই মাসের শেষভাগ হইতে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগ 
পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবন্থীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ 
করিয়া হরিকথা প্রচার করেন। 
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পরিত্রাজকাচার্শের লালায় শ্রীল প্রভুপাদ ৩২১ 
রেডিও-যোগে জরীচৈতন্ত বাণী প্রচার 

কলিকাত। ভীগৌডীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ত হইলে 
প্রতি রবিবারে নগর-সন্ধীর্ভন এবং জীজন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব, 
ভ্রীরাধাষ্টরী ও প্রীভক্তিবিনৌদ-আবির্ভাবউৎসব- সন্বন্ধে রেডিও. 
যোগে বক্তুতা হয়! গ্রীঙ্গদেব আবির্ভাব পৌর্দমাসী হইতে 
১৬ দিন শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ অপরাহ্থে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবত 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। উৎদবকীলে কাশিম বাজারের শ্রীযুক্ত 
প্রীশ্চন্দ নন্দী বাহাদুরের সভাপতিতে “সংসার ও ভক্তি” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা এবং কুমার শ্রীযুক্ত হিরণাকুমার মিত্র মহাশয়ের সতা- 
পতিত্বে ‘বিরাগ ও ভক্তি’ সম্বন্ধে বক্ততা হইয়াছিল। 

প্রীপাদ হন মহারাজকে কলিকাতা পৌরৰালিগণের 

অন্বর্ঘনা ও মানপত্ৰ প্রদান 

১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা পৌরবাঁসিগণ লণ্ডন গ্রীগোড়ীয়- 
মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী জীমন্তক্তিহৃদয় বন মহারাজ 
এবং ভৎসহ ভারতবর্ষে আগত জার্মাণ ভক্তদয়কে বিপুল অভার্থনা 
ও মানপত্র প্রদান করেন। 

ছাদশ স্কন্ধ ভাগবভ-গ্রকাশে জীল প্রভুপাদ্ের ভাষণ 

১২ই নেস্টেম্বর ভাদ্র পুরণিমাদিবল বিবিধ সুচী, অয় 
অনুবাদ, জীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সারার্থবশিনী টীকা, 
জ্রমধ্বতাঁৎপর্য ও জীল প্রভুপাদের বিৰৃতি-সমহ্বিত ১২শ স্বহ্ধ 
ভাগবত জ্গৌড়ীয়সঠ হইতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হন 


৮৯০ 


৩২২ আভুপাদ গ্রীল যরস্বতী ঠাকুর 


এবং শ্রীল প্রভুপাদ ্রীমদ-ভাগবতপ্রকাশ নহি সম্বন্ধে 
রীগৌড়ীয়মঠে একটি অভিভীষণ প্রদান করেন। ১লাঁ হইতে 
৭ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ নয়া দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অব" 
স্থান করিয়া বহু বিশিষ্ট ভক্তের নিকটে হরিকথা কীর্তন 
করেন। 

প্রীরাধাকুণ্ডে উর্জব্রত,উদ্ঘাপন ও শ্রীব্রজধাম- 

প্রচারণী সভা+-উদ্বোধন 

গ্রীল প্রভূপাঁদ ৮ই অক্টোবর হইতে মাঁসাধিক কাল শ্রীরাধা- 
কুণ্ডে কাঁতিকবর্ত-উদ্যাপন-কালে প্রত্যহ উপনিষৎ, শীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত ও গ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা ও অষ্টকালীয়- 
লীলা-অরবণ-কীর্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই সময়ে শ্রীল 
প্রভুপাদ শ্রীব্রজমগ্ডুলের উন্নতির জন্য 'ভ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী 
সভী'র উদ্বোধন করেন । 

শ্রীকুপ্তবিহারীমঠ ও শ্রীতরজ-স্বানন্দসুখদকুণ্ড 

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে ৪ঠা নভেম্বর শ্রীকুঞ্জবিহারী- 
মঠে প্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রকাশ এবং ৬ই নভেম্বর শ্রীত্রজ-স্বানন্দ- 
স্থখদকুঞ্জে শ্্রীমন্কক্তিবিনৌদ ঠাকুরের ভীব-সেবা ও পুষ্প-সমাধি 
স্থাপন করেন। ৭ই নভেম্বর তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে 
শেষশায়ী হইয়া দিল্লীতে শুভবিজযপূর্বক ১০ই নভেম্বর 
তথাঁকার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধারণ উৎসবে ভীষণ প্রদান করেন । 
তৎপরদিবস, অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর গয়ায় উপস্থিত হইয়া ১৫ই 
নভেম্বর পর্যন্ত গয়াবাসী ও প্রবাসিগণের নিকটে '্রীচৈতন্ত- 


পাবা 
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দেবের অসমোর্ধ দয়?! বর্ণন করেন। এবং ১৩ই নভেম্বর 
প্রীগর! শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্্রীবিগ্রহসেবাপ্রকাঁশ করেন । 
্রচ্মদেশে খৰীচৈতন্তবাণী-প্রচার 
এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে ত্রহ্মদেশে বিশেষ 
ভাবে গ্রীচৈতন্যদেবের বাঁণী প্রচারিত হয়। 


কলিকাতা গ্রীগৌড়ীয়মঠে ভ্ীভজিরগুলের পঞ্চম- 
বাধিক বিরহ-মহোৎসব 


২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক স্তর বীর- 
বিক্রম কিশোর দেববর্ণ মাণিক্য বাহাদুর ধর্মধুরন্ধর মহোদয়ের 
সভাপতিতে শ্রেষ্ঠাৰ্য প্রীজগবন্ধু ভক্তিরগ্রনের পঞ্চম-বার্ধিক স্মৃতি 
সভার অধিবেশন হয়। সভাভঙ্গের পর শ্রীল প্রভুপাদ কালি" 
ফোর্নিয়ার ডক্টর হেন্রি হ্যা ও মিঃ এস্‌, ভি, রোসেটো 5 
ব্যারিষ্টার শ্্রীএস্‌, এন্‌ রুত্র ; অবসরপ্রাপ্ত জজ্জ শ্রীযুক্ত ললিত- 
মোহন বহু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকটে অধোক্ষজ-তত্ব সম্বন্ধে 
অনেক তত্ব বৰ্ণন করেন। 

প্রয়াগে শ্রী ভাগবভ-প্রদর্শনী 

সীল প্রতুপাদ ২৭শে ডিসেম্বর হইতে কতিপয় দিবস 
পানা স্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্তন করিয়া ৩০শে ডিসেম্বর 
এলাহীবাদে শুভবিএয়পুবক ভীচৈতন্যদেবের শ্রীরূপশিক্ষার 
বানী কীর্তন করেন। ১৯৩৬ খুষ্টাকোর নই জানুয়ারী তারিখে 
শ্রীল প্রভুপাদ প্রয়াগে পাঁরমািক প্রদর্শনীর ছাঁরোদযাটন 


৩১৪ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


“পূৰ্বক _বিদধন্মগুলি মণ্ডিত বিরাট, সভার সভাপতিস্থত্রে ইংরাজী 
ভাষায় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। 
স্রীধাম মায়াপুৱে হরিক্থা-কীর্ভন 
১১ই জানুয়ারী হইতে পূর্ণ দুই মাস কাল শ্রীধাম মায়াপুরে 
অবস্থান করিয়া গ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ প্রীগৌরজ্স্থলী 
জ্ীবোগপীঠে ও গ্রীচৈতনামঠে শিশ্যমগ্ডলীর নিকটে হরিকথা 
কীর্তন করিয়াছেন । 


স্রীঅনুকুল-কৃষ্ণাম্ুণীলনাগার ও দৈব-বর্ণাশ্রামসও প্রতিষ্ঠা 

শ্রীল প্রভ.পাদ ১২ই ফেব্রুয়ারী তদীয় ত্রিষষ্টিতম আবি" 
ভীব-তিথি-পৃজা-বাঁসরে গ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনৌদ- 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বা অনুকুল কৃষ্ণানুশীলনাগার ও 'দৈব- 
বণীশ্রম-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসর উক্ত তারিখে 
্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রী্রীবাসাঙ্গনে গ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয়। 


লগুনে শ্রীল প্রভূপাদ্দের আবির্ভাব-তিথি-পুজ! 

এবংসরে লগতে লগ্ুন-গৌড়ীয়মিশন-সৌসাইটি'র চেয়ার- 
ম্যান দি রাইট, অনারেবল্‌ স্তার সাদিলালের সভাপতিত্বে শ্রীল 
প্রভ,পাঁদের আবির্ভাবতিথি সম্ঘর্ধনা হইয়াছিল। 

শ্রীল প্রভ,পাদ শ্রীনবন্ধীপ-পরিক্রমার পূর্বে ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
হইতে নবদ্ধীপের বিভিন্ন দ্বীপে তন্তৎছীপের বিষয় ও আশ্রয়- 
বিগ্রহগণসম্থন্ধে হরিকথা কীর্তনপূর্বক ১ল! মার্চ স্ুবর্ণবিহারে 
শ্রী্ুবর্ণবিহার গৌঁড়ীয়মঠ, ৫ই মার্চ বিষ্তানগরে আীসার্বভৌম 
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গৌভীয়মঠ এবং ৭ই মার্চ রুদ্রখীপে গ্লীকদ্বীপ-গৌড়ীযষ্ঠ প্রতিষ্ঠা 
করিয়ামঠরয়ে প্রীবিগ্রহসেবা প্রকাঁণ করিয়াছেন | 
রেুনে ও লণ্ডনে প্রচার 

৮ই মার্চ গ্রীল প্রীগৌরজন্মতিথিতে প্রভুপাদ্রে নির্দেশক্রমে 
্রহ্মাদেশে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর বামো প্রমুখ ব্ক্তিগণের সহায়তায় 
২৯নং ক্রকিং দ্রীটে রেুন শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্ষ!লয় প্রকাশিত হয়। 
এ দিন লণ্ডন গৌঁড়ীরমঠে ডক্টর পাঁট়ি মহাশয়ের সভাপতিছ্ে 
শ্রীমন্মহা প্রভুর জন্মোৎসবের একটি বক্তুতা-সভা হয়। ? 

আসামে কটকে প্রচার 

শ্রীল প্রভুপাদ ১৫ই মার্চ আসামে সরহোগ গৌডীয়মঠে 
প্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেন। সরভোগবাঁসী সজ্জনবৃন্দ 
শ্রীল প্রতৃপাদকে অভিনন্দন পত্রপ্রদান ও বিপুল ভাবে অভার্থনা 
করেন। ২৭শে মার্চ কটকে গমন করিয়া নূতন উড়িস্যার 
বিশিষ্ট বাক্তিগণের নিকটে নিকটে হরিকথা কীর্তন করেন। 

উৎকল শতাহব্যাপী কীর্ভ.নাহসব 

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৬ বুষ্টান্দের ২৯শৈ মার্চ হইতে পুরীতে 
চটক পৰতে অবস্থান করিয়া তথায় 'সাবুনিবান' ও শ্ীরাধা 
গোবিন্দের এ্রীমন্দিরনিত্রীণ এবং বছ শিক্ষিত বাক্তিগণের 
নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্তনমুখে উৎকলে শতাহব্যাপী 
উৎসবের অনুষ্ঠান করেন! 

এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ ভজনের হছ গৃঢ় কথা গীত 
গোবিন্দোক্ত শ্রীরাধার বিরহে শ্রীকৃষ্ণের গুর্জররীগিনীতে বিলাপ 


৩২৬ প্রভুপাদ গ্রীল সরন্থতী ঠাকুর 


প্রতি মী সৈবকগণের নিকটে কীর্তন করিয়াছেন। পুরীতে 
শ্রীজগন্াথ মরনমৌহনের ও টোটায় শ্রীগোপীনাথের সেব৷ 
আছে। গ্রীল প্রতুপাদ চটক পর্বতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা 
প্রকাশ করিয়াছেন। ৪ঠা মে আলালনাথ-্রহ্গ গৌড়ীয়মঠে 
গমন করিয়া তথায় প্রীনুসিংহচতুর্দশী-তিথি পালন ও হরি- 
কীর্তনোৎসব করেন। ৩০শে. মে পুরীতে প্রচারক এক 
রহ্মাচারীকে ত্রিদও সন্যাস প্রদান করেন। 
ঢাকা, বালিয়াটি, গোদ্রুম, দার্জিলিং ও বগুড়ায় 


শ্রীল প্রভুপাদ্ ২৭শে জুন ঢাকায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতৃর 
সমক্ষে হরিকথা কীর্তন ও সত্যানুসদ্ধিৎস্থ ব্ক্তিগণকে 
শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ে দীক্ষিত করেন। 

শ্রীল প্রভুপাদ টাকা হইতে ৯ই জুন বালিয়াটি গ্রামে 
মোটর লঞ্চযোগে শুভবিজ্রয় করিয়া স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের অভি- 
নন্দন গ্রহণ ও সভায় প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ১০ই 
জুন তারিখে বাঁলিয়াটি , শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠের নবনিগ্রিত 
মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ-সেবা 
প্রকাশ করেন। ১৩ই ও ১৪ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ও 
ঢাকা বার লাইব্রেরিতে অনুকম্পিত ভার্মাণ ভক্ত ত্রিদ্ডি- 
সন্ন্যাসী প্রচারকের দ্বার! হরিকথ! প্রচার করান । 

১৯শে জুন তারিখে শ্রীগোদ্রমে (নদীয়া! জেলার স্বরূপগঞ্জে) 
আীন্বানন্দ-স্থখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোৌদ. ঠীকুরের দ্বাবিংশতিতম্‌ 
বার্ধিক বিরহ-মহোৎসবে “দুঃসঙ্গ বজ'ন'সম্বন্ধে অভিভাষণ 
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২০শসিীশাীশিশীশশিটি 


প্রদান ও জস্ীর্তন-মহোৎসব করেন। এ দিবস সূর্যগ্রহণ 
উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোককে ভ্রীচৈতন্াবানী শ্রবণের 
স্রযোগ প্রদানের জন্য তথায় “দংশিক্ষা প্রদর্শনী" প্রকাশ করেন। 
২৭শে জুন দাঞ্িলিং প্রীগৌড়ীয়মঠালফে শুভবিজয় করিয়া 
তথায় স্বয়ং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথ! কীর্তন ও অন্তু 
কম্পিত প্রচারকগণের দ্বার! হরিকথ! কীর্তন করান। ১৯শে 
জুলাই দার্জিলিং প্রীগোঁড়ীয়মঠে শীশ্রীরাধা গোবিন্দ-জীবিগ্রহ- 
সেবা-প্রকাশ, তদুপলক্ষে মহোৎসব এবং সমাগত বিণ্ষ্টি 
শ্রোত্ববন্দের নিকটে হরিকথা কীর্তন করেন। ২৪শে জুলাই 
বগুড়ার সঙ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশষো শ্রীল প্রভুপাদ তথায় 
শুভ পনার্পন করিলে বিশিষ্ট বাক্তিগণ বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন এবং স্থানীয় হিন্দুসভায় তত্রত্র অধিবাসিগণ শ্রীল 
প্রভূপাঁদকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ 
উত্তরে--গ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কুপাবর্ষিত উত্তর বঙ্গ 


শ্রীচৈতন্তবাণী পুনঃ প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান 
নু ' 


করিয়াছেন। 
শ্রীবুন্দাবনে পুরুযোত্তম-ব্রত 
প্রীল প্রতুপাদ কলিকাতা ভ্রীগৌড়ীয়মঠে আীবলদেবাবিউাৰ 
ও গ্রীকষ্চগন্াষ্টষীতে হরিকথা কীর্তন করিফা পুরুষোত্রম-যাসে 
(ক্মার্তগণের মলমাসে ) মথুবামগুলে ভ্রীপুরুষো ত্ম-ব্রতোসব 
পালনের আদর্শ প্রবরশনার্থ ১২ই আগষ্ট (১৯৩৬) কলিকাতা হইতে 


মথুরা যাত্রা করেন এবং মধুর! কান্টনমেন্টে “নিব'লয়-নামক 


টি “পারার রদ সরস্বতী ঠাকুর 


ভবনে স্থান পূৰ্বক হিবধা কীর্তন করেন। তিনি এই সময়ে 
কতিপয় দিবস মথুরা হইতে বৃন্দাবনে “মধুমঙ্গল কুঙ্ে শুভ" 
বিজ্রয় করিয়।প্রীঘন্তাগবত ব্যাখ্য! করিয়াছেন এবং গোবর্ধনে একটি 
ভঙ্জনস্থান প্রকাশ করিয়াছেন। ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ 
কলিকাতা গ্রীগৌীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া বার্ষিক উৎসবে 
নিরন্তর হরিকথ কীর্তন করেন। 
ধহুরিকথা-কীর্ভনের জন্যই জীবজ-ঘারণ” 

১৬ই অক্টোবর গ্রীল প্রভুপাদ হৃদরোগের জন্য শ্রীশিবপদ 
ভট্টাচার্য এম্‌, ডি, মহাশয়'কর্তৃক কথা৷ বলিতে নিষিদ্ধ হইয়া ও 
তাহার নিকটেই প্রায় একঘণ্টাকাল অনর্গল হরিকথা কীর্তন 
করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন_“হরিকথা-কীর্তনের জন্যই জীবন, 
যদি তাহাইবন্ধ হয় তাঁহা হইলে জীবন"ধাণের প্রয়োজন কি ?” 

শ্ীপাদ ভক্কিসাবজ প্রন্ভুকে জণ্ডলে প্রেরণ 

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৩শে অক্টোবর ভ্রীপাদ অপ্রাকৃত 
ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে ইউরোপে শ্রীচৈতচ্ঠবাণী প্রচারের জন্য লণ্ডনে 
প্রেরণ ফরিয়াছিলেন। প্রেরণের প্রাক্কালে গোমতি, গণ্ডকী 
ও গোবর্ধনশিলার্চার অর্চনোপদেশ প্রদানপূর্বক কলিকাডা 
ল্রীগৌড়ীয়মঠে অভিভাষণ প্রদান করেন। 

গ্রীল প্রভুপাদ ২৪শে অক্টোবর তারিখে পুরী যাত্রা করেন। 
১লা নভেম্বর শ্রীধাম মায়াপুরস্থ প্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীল প্রভুপাদের 
পর্নঘপ্রিয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শরমন্তক্তিজআীরূপ পুরী মহারাজ নির্ধাণ 
লাভ করেন। 








পরিক্র/জকা চার্ষের লীলায় শ্রীল প্রভুূপাদ ৩২৯ 


পু্লীতে হরিকথায় অস্তর্ঘানের ইজিত 
শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে গিরি গোবর্ধনাভিন্ল চটক পর্বতে 
শ্রীমধ্ব জন্মোৎসব ও প্রীকপ-রঘুনাথের কথিত মন্ত্রের দ্বারা 
পুজোৎসব ও নিজ-প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহ'স 
বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব করেন। প্রতাহ তাহার 
হরিকথামন্দাকিনীধারায় ভক্ত ও সঙ্জনগণ স্নাত হইবার 
পরম সুযোগ প্রাপ্ত হন। শ্ত্রীপুরুষোত্তনে অবস্থানকালে সর্ব- 
দাই শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে সাবধান করিয়া! ঝলিতেন,-- 
“আপনারা নিষ্ষপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন 
নাই।” তিনি অনুক্ষণই শ্রীরূপ ও রঘুনাথের এই কএকটি 
বাকা উচ্চারণ করিতেন__ 
“প্রত্যাশাং মে তং কুরু গোবধন পুর্ণাম্”। 
অর্থাৎ হে গোবর্ধন ! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। 
“নিজনিকটনিবাসং দেহি গোঁবধন হম্‌”। 
অর্থাৎ হে গোবর্ধন। আমাকে তোমার নিজের নিকট 
কুণ্ডতটে বাসস্থান দান কর। 
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা-কীর্তন 
জীল প্রভূপাদ ১৯৩৬ খষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর হইতে 
দেড়মাস কাল পুরীতে হরিকথা কীর্তন করিয়া তথা হইতে 
২৭শে অগ্রহায়ণ ( ১৩৪৩ ), ৬ই ডিসেম্বর যাত্র। করিয়া পরদিন 
প্রাতে কলিকাতা জীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। পুরী 
ষ্টেশনে কলিকাতা লক্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় 


৩৩০  পভুপাদ ও গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


প্রীগণনাথ সেন এম্‌এ, নী প্রমিদ্ কবিরাজ পর্ণ রথ 
প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা 
করিয়াছিলেন। তৎকালে তীহারা শ্রীল প্রভুপাঁদের, সমগ্র 
ভারতে ও ভারতের বাহিরে গ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার-কার্ধে 
বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কটক ষ্টেশনে মহাঁমহো” 
পদেশক অধ্যাপক প্রীপাদ নিশিকাস্ত স্তান্যাল এমএ ভক্তি 
সুধাকর প্রমুখ প্রায় ৪০ জন ভক্ত গ্রীল প্রভুপাদের পাদপন্ন 
বন্দনা করিয়াছিলেন।  প্রীগৌড়ীয়ঠের তৎকালীন জেনারেল 
সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আটীর্ধত্রিক শ্রীমৎ বুঞ্জবিহারী 
বিগ্াভৃষণ ভাগবতরত্ণ প্রভু মঠের অন্যান্ত সেববৃন্দ ও গৃহস্থ 
ভক্তগণ-সহ হাওড়! ষ্টেশনে বন্দনা-পুরঃসর গ্রীল প্রভূপাঁদকে 
সম্বর্ধনা করিয়া শ্রীঘঠে আনয়ন করেন। মঠসেবকগণ উল্লাস" 
ভরে জয়কীর্তনমুখে তদীয় শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করেন। 
এই সময়ে মঠে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীল 
প্রভুপাঁদ অসংসঙ্গ ত্যাগ-পূর্বক সজাতীয়াশয়-সিগ্ধ সাধুসঙ্গে 
কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণডক্তি-বহিমু'খ জ্ঞান ও কর্মকে ঠগ জানিয়া 
পরিত্যাগ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় শ্রীহ্থরূপ'রামানন্দ সহ 
দিব্য-বিরহোন্মাদে গম্ভীরায় অবস্থান-রহস্ত, শ্রীগুরুদেবের সর্বত্র 
গুরুদর্শন, পির? বলিতে পরমেশ্বর-চর্চায় পরিবর্তে তদ্দিতর 
চর্চায় বিপত্তি, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ‘সদা দম্তং 
হিত্বা’ এই মনঃশিক্ষা-অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীচৈতন্থ- 
চরিতা মুতের ব্রক্মীণ্ড ভ্রমিতে' কথা-প্রসঙ্গে ভক্তিলতার কৃষ্ণ" 





পরিপ্রাজকা চার্ধের লীলায় শ্রীল প্রভূপাদ ৩৩১ 
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চরণ-কল্পবৃক্ষারোহন-পথে বৈষ্ণবাপরাধ, লাভ- পুজা-প্রতিষ্ঠাশা 
প্রভৃতি বি্প হইতে সতর্কতার আবশ্যকতা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম 
ও প্রাকৃত লহভিয়াবাদের পার্থক্য প্রন্থৃতি বিষয়ে ঘণ্টাধিক- 
কাল হরিকথা কীর্তন করেন। 'অচ'য়িহা তু গোবিন্দ ও 
‘মামার জীবন সদা পাঁপে রত’ প্রভৃতিও প্রসঙ্গক্রমে আলো- 
চিত হয় । 

এ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীল প্রতুপাদ _ ভক্তিঃ পরেশানুভবো 
বিরক্তিরন্তত্র চৈষত্রিক এককালঃ”, “প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী” 
“্তন্মাদিদদ জগদশেষমসংহ্বরূপং” প্রমুখ শ্লোকের তাৎপর্য- 
কীর্তনুখে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতমার্গের বৈশিষ্ট, শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর প্রচারপ্রণালী, প্রচারকের যোগ্যতা, প্রভাতে উঠিয়াই 
সর্বাগ্রে নিজমনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস 
গোম্বামীর ‘সদ! দস্তং হিহা' এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের . 
“ভজরে ভজ্জরে আমার মন জতিমন্দ' প্রমুখ শিক্ষা প্রদান, ধন" 
ূ্মদান্ধের মুখাপেক্ষী হইবার পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে 
হুরিকথ। বলিবার ও সরল ভাবায় ছোট ছোট গ্রন্থ প্রণয়নের 
প্রয়োজনীয়তা, কনিষ্ঠাধিকারী অর্চকের বিচার হইতে 
উন্নতাঁধিকারী প্রচারকের বিচার-বৈশিষ্টয, দাস্তিকের প্রচার, 
কার্ধে সম্পূর্ণ অযোগাতা ইত্যাদি বিষয়ে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তন 
করেন। বিশেষতঃ “ভজরে ভরে আমার মন অতি মন্দ” 
এই গীতটিরই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা হয়। 

আচার্যত্রিক শ্রীমৎ কুগ্রবিহীরী বিদ্যাস্ষণ ভাগবতরক 


৩৩২ পরভুপাদ ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
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প্রভুর হরিকথায় ও প্রেরণায় উদ হইয়া- ্রীপাদ, ভগ 
ভক্তিরগ্তন প্রভু কলিকাতা-বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমি- 
সংগ্রহ এবং ভ্রীমন্দির-সারম্বত-আবণসদন, সেবক-খণ্ড, ভোগরদ্ধন- 
গৃহ প্রভৃতি নির্মাণের পূর্ণানকুল্য করিয়াছেন এবং তিনি 
গ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণর সেবায় উৎসর্গীরুত-প্রাণ ছিলেন, এই কথা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভক্তিরপ্ন প্রভুর যয 
বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবউপলক্ষে শ্রীমঠের সারম্বত-শ্রবণ- 
সদনে ১৩ই ডিসেম্বর ( ১৯৩৬ খ্‌$) সন্ধ্যাকালে এক বিরাট, 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল । শ্রীল প্রভুপাদ এই অধিবেশনে 
সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন। ভাষণ-প্রদানকালে তিনি নিন্মলিখিত 
শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 

কামৈস্তৈস্তহ্থ তজ্ঞানাঃ প্রপগ্ন্তেইন্যদেবতাঃ। 

অত নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ (গীঃ ৭২) 

সর্বন্বং বিষ্ণবে দত্ব মূঢ় বর্িয্যসে কথম্‌? (ভাঃ ৮।১৯/৩৩) 

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে তুক্তিমুক্তি দিয় । 

কতু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥ ( চৈঃ চৈঃ ) 

ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্বশুভক্রিয়া-সামামপি প্রমাদঃ ৷” 


( পদ্মপুরাণ ) 
ঈহা যস্ত হরেদাস্তে কর্নণ| মনসা গিরা। 


নিখিলাম্বপ্যবস্থাস্থ জীবমুক্ত: স উচ্যতে ॥ ( ভঃ রঃ সিঃ ১২৮৩) 
আরাধনানাং সর্বেধাং বিষ্লোরারাধনং পরম্‌। 
তক্সাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্‌॥ ( পন্মপুরাণ ) 


oat Cp fo HEED EN ESSE 


পরিত্রাজকাচার্যের লীলায় জল অতুল ৫ 


তুক্তিমুক্িস্প, হা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । 
তাবদ্ুক্তিস্থখন্তাত্র কথমভনাদয়ো ভবেং ॥ 
_ শ্রীতক্তিরসানৃতসিন্ধু-পূর্ব বি ২১৫ 


তোমার কনক, ভোগের জনক, 
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব । 

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, 
তাহার মালিক কেবল যাঁদ্ব ॥ 

প্রতিষ্ঠাশা তরু, জড়মায়া-মরু, 
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঁঘব। 

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা’তে কর নিষা, 


তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বার্ষদংবিদো, 
ভবস্তি হৃংকর্ণরসায়নাঃ কথ!ঃ। 
তঙ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্ধ নি. 
শ্রন্ধারর্তির্ভক্তিরহুক্রমিষযতি ॥ (ভাঃ ৩২৫!২২) 
আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খের বিষয় কেনে দিব। 
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ৷ ( চৈহ চ১) 
“নায়ামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি- 
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 
দুর্দেবমীদৃশনিহাঁজনি নাহুরাগঃ 1” 

(শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক ) 


৩৩৭ প্রভুপাদ শ্রী সরস্বতী ঠাকুর 


যা শ্রীতিরবিবেকানাং িোনপারনী | 
তামমুন্মরতঃ সা মে হৃদয়ামনাপসর্পতু ॥” 
“বিষয়ে যে গ্রীতি এবে আছয়ে আমার । 
সেই মত প্রীতি হ’ক চরণে তোমার ॥৮ 
“অরচায়ামেব হরয়ে যঃ পৃজীং অদ্ধয়েহতে । 
ন তদ্ভক্তেষু চান্ডেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥” 
(ভাঃ ১১২৪৭) 
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্থ চ। 
প্রেম-মৈত্রী'কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম ॥ 
( ভাঃ ১১।২৪৬ ) 
সর্বেভৃতেষু যঃ পশ্ঠেঞ্ভগবন্তাবমাত্মনঃ। 
ভুতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
(ভাঃ ১১২৪৫) 


উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,_-মৃত্যুপথের 
পথিক আমরা । সকলকেই মরে যেতে হবে; সুতরাং এই 
জীবদ্দশায় কি ক'রে পুরুষ স্ত্রী, উত্তম অধম, রাজা প্রজা, ধনী 
দরিদ্র, পণ্ডিত যু-সকলেই সেই নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আনন্দময় 
শ্রীহরির কিঙ্করানুকিস্কর হ'য়ে সুলভ মনুষ্য সার্থক কর্তে 
পারি__জীবদ্দশীয়ও ও জীবম্মুক্ত হ'তে পারি, তজ্জন্য চেষ্টািত 
হওয়া একান্ত অবশ্যক। এই জন্যই শাস্ত্র আমাদের নিকটে 
দহ যন্তয হরেরীস্ত', “সতাং প্রসঙ্গাং” প্রভৃতি শ্লোক কীর্তন 


পরিক্রাজকাচার্ষের লীলায় জীন প্রভুূপাদ ৩৩৫ 


৬১০াপসপিস্পপািস্পিসি শিশ্ন চি 


ক’রেছেন। মীর! আমাদিগকে এ সমস্ত কথা আলোচনার সুযোগ" 


দান করেন, তাদের প্রতি আমরা চিরকৃতড্ঞ। 
এতদ্যতীত আমাদের আর একটি ধন্যাধাদের পাত্র আছেন - 


যিনি গ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরপ্রন প্রভুর বিচার বা'তে হরিসেবার কার্ষে 


মর্ঘতোভাবে নিযুক্ত হয়, তজ্জন্ত কারমনোবাকেণ সাহায্য করেছেন, 
সেই শ্রীল কুঞজবিহারী বিগ্ভাভূষণ প্রভু প্রচুর পরিমাণে জয়যুক্ত 
হউন। তাঁর সহকারী ব্যক্তিগণ তী’র অনুসরণ কর্তে পার্ল 
তী'দেরও প্রচুর মঙ্গল হবে? 


পা ছল 


গঞ্চবিংশ অধ্যায় 


আঅগ্রকট-লীলার প্রান্ধালে শ্রীল প্রভূপাদের উপদেশ ও নির্দেশ 
ভক্তিসিক্ধান্ত সরম্থতী গোস্বামী ঠাকুর 
প্রকটলীলা-সম্বরণের ৮ দিন পূৰে ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৬৬) 
শিশ্বাগণকে নিষ্নবনগিত উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন । 
“আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, অকৈতব সত্যকথা 
হয়েছি বালে, নিষ্ণপটে হরিভডন করুতে বলেছি 
মাকে শক্রও মনে ক'রেছেন। 


প্রভুপাদ শ্রীল 


বল্তে বাধ্য 
বালে অনেক লোক হয়ত আ 
অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছেড়ে নিক্কপটে শ্রীরষ্ণসেবায় উন্মুখ 
হবার জন্যই আমি অনেক লোককে নানীপ্রকার উদ্বেগ 


. ৩৩৬ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বস্তী ঠাকুর 


-০১০৯৮াপশিসিশিসিশিসিসি্িসিিসিশিশিসিসিশিসিশিসশিসিপিসিসিসিসিিিপিসিসিশিশিশিসিশশীশাীিতিটি 


দিয়েছি । একথা তী'রা কোনও ন। কোনও দিন নিশ্চয়ই বুঝতে 
পারবেন। 


সকলে শ্রীরপ'রঘুনীথের কথা৷ পরমোৎসাহের সহিত প্রচার 
করুন। শ্রীরূপান্গগগণের পাদপদ্ধধুলি হওয়াই আমাদের 
চরম আকাজগার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদয়- 
জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইদ্রিযতৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের 
আন্গুগত্যে মিলেমিশে থাক্বেন। সকলেই এক হরিভক্রনের 
উদ্দেশ্যে এই ' দু'দিনের অনিত্য সংসারে কৌনরূপে জীবন-নির্বাহ 
কারে চল্বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জানা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরি- 
ভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণ- 
সেবার কথা গ্রহণ কর্ছে ন! দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না। 
নিজ ভজন নিজ সর্ধন্থ কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্তন ছাড়বেন না। 
তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্বক্ষণ হরি-কীর্তন 
কর্বেন। 


আমাদের এই জরদগবতুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ 
শ্রীক্বষ্চচৈতন্তের সঙ্কীর্তন যজ্ঞে আহুতি, দিবার আকাঙ্্া 
পোষণ কর্ছি। আমরা কোনপ্রকার কর্মবীরত্ব বা ধর্মবীরত্বের 
অভিলাধী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপপ্রতুর পাদপদ্নের 
ধুলিই আমাদের স্বর্ূপ--আমাদের সর্বন্থ। ভক্তিবিনোদধারা 
কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনার। আরও অধিকতর উৎসাহের 
সহিত ভক্জিবিনোদ-মনোইভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের 


অগ্রকট-লীলার প্রান্কালে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ৩৩৭ 


মধ্যে বড যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্ত কোন 
আকার নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই | 
আদদান্তুণ্ং দ্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। 
ভ্রীমদ্রূপপদান্তোজধুলি: স্যাং জন্ম-জন্মনি ॥ 

সংসারে থাকাকালে নীনাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু 
সেই অচুবিধায় সুহামান হওয়া বা অসুবিধা! দূর করবার চেষ্টা 
করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদুরিত 
হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ কর্ব, আমাদের নিত্যজীবণ 
কি হ'বে, এখানে থাকাকালেই তাঁর পরিচয় লাভ করা 
আবশ্যক । এখানে যত রকম ধরণের আকবণ ও বিকবণের বস্তু 
আছে যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই 
সীমাংদা হওয়া আবশ্যক । কৃষ্ণপাঁদপপ্ম হতে আমরা যঙট। 
তফাৎ হ’ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে 
আকষ্ট কর্বে। এই জগতের আঁকষণ ও বিকবণের অতীত 
হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ’লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে 
পারা ঘায়। কৃষ্ণের কথ! আপাত বড়ই startling (চমকপ্রদ) 
'ও perplexing ( হতবুদ্ধিকর)। যে আগন্তক ব্যাপারসমূহ 
আমাদের নিত্য প্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান কব্ছে, 
তাহা 511701085 ( অপসারণ ) কর্বার জন্য মনুষ্য-নামধারী 
সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞীতসারে ন্যনাধিক struggle (সংগ্রাম ) 
কর্ছে। দন্থাতীত হয়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই 
আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। 


৩৩৮ প্রভুপাদদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
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এক্জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ ব! বিরাগ 
নাই। এজগতের সকল বন্দৌবস্তই ক্ষণস্থায়ী । প্রত্যেকের 
পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়ড 
আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে প্রকতানে অবস্থিত হ'য়ে 
মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে 
প্রীরপান্থগ-চিন্তাআোত প্রযাহিত হউক্‌। সপ্তজিহব শ্রীকৃষ্ণ" 
সংকীর্তন-যন্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় 
বিদ্াগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বর্ধমান অন্তুরাগ 
থাক্লেই সর্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা প্রীরপানুগগণের একান্ত 
আনুগত্যে শ্রীরপ-রবুনাথের কথা৷ পরমোংৎদাহে ও নির্ভাঁফ কণ্ঠে 
"প্রচার করুন।” 
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ঘড় বিংশ অধ্যায় 
অন্ত্ধানলীল! ও সমাধি 

স্রীরহ্ম-মাধ্বগৌডীয়-সম্প্রদায়ৈক'সংরক্ষক, ভ্ররচৈতন্তায়ায়- 
নবমাধস্তনান্বয়বর, প্রীবিশ্ববৈফবরাঁভস্ভার লুপ্তগৌরয উদ্ছারফ, 
ব্রীনবনীপধাম-প্রচারিণী সভার উজ্জলাবিধানকারী, 'জীব্রজধাম- 
প্রচারিণী সভা? এবং আকর মঠরাজ শ্রীাচৈতনামঠ ও তংশাখা 
ভ্াগৌড়ীয়মঠসনূহের সংস্থাপক প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত- 
সরন্বতী গোস্বামী ঠাকুর ৬২ বৎসর ১৭ মাস কাল প্রকট-লীলা 
করিবার পরে ওরা নারায়ণ (3৫০ গ্রীগৌরাব্দ), ১৬ই পৌষ 
{১৩৪৩ বঙ্দাব্দ ), ১লা জানুয়ারী ( ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ ) 
প্রতাষ ৫-৩১ ঘটিকায় কলিকাতা! বাগবাজারস্থ প্রীগৌড়ীয় 
মঠে তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত সেষকবৃল্দকে বিরহ-সমুদ্রে 
নিমজ্জিত করিয়া ‘কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ-সহযোগে তিরোভাব- 
লীল৷ প্রকীশপূর্বক নিজ নিত্যধাম শ্রীগোলোক বৃল্দাবনে 
পীন্লীগান্ধধিকা'গিরিধারীর নিশান্তলীলায় প্রবেশ করেন। 
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ গলদশ্রন্নে মহামন্ত 
ও “ যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর” গীতিটা কীর্তনমুখে শ্রীল 
প্রভুপাদের পাদপন্ে বিলাপ-কুন্থমাঞ্লী অর্পন করিতে 
খাকেন। 

আগাধত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিগ্তাভূষণ ভাগবতরর প্রভুর 
(বর্তমান জীচৈতক্তমঠাচাৰ্য ভ্রিদকিষ্বামী শ্রীমপ্তক্তিবিলাল তীর্থ 


‘৩৪০ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
মহারাজের) আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ একে একে গন্ধপুষ্প' 
চন্দনীদিদ্বারা গ্রীল প্রভূপাদের পাদপদ্ম পৃক্তা করিয়৷ বেলা 
প্রায় ১০ ঘটিকীর সময়ে গ্রীল প্রভুপাঁদের চিন্ময় কলেবর 
সনথীর্তন-মুখে শ্রীমঠের '্রীসারদ্বত-শ্রবণসদনে" শ্রীবিগ্রহগণের 
সমক্ষে আনয়ন করেন এবং পত্র-পুষ্প-মালা-বস্ত্রাভরণবিমণ্ডিত 
পাঁলক্ষোপরি স্থাপনপূর্বক বিহিত বিধানে শ্রীল প্রভুপাদের 
পৃজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক করেন। এই সময়ের মধো 
তদীয়-পাদপন্ম'বন্দনার নিমিত্ত বহু লন্ধ-প্রতি্ঠ সত্যান্থুরাগী 
ধর্মপ্রাণ সজ্জন শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া সমবেত হন এবং 
অত্যন্ত বিরহ-কাঁতরভীবে গ্রীল প্রভূপাদের পাদপদ্ম বন্দনা ও 
তাঁহার কৃপা শীর্বাদ প্রার্থনা করিতে থাকেন। 
ভক্তর্‌ন্দ বেলা প্রায় ১১-৩০ ঘটিকায় বিরাট, সঙ্ীর্তন- 
শোভাযাত্রায় গ্রীল প্রভুপাদের চিন্ময় কলেবরসহ প্রীধাম 
মায়াপুর যাত্রা করেন। শোভাযাত্রা বাগবাজার গ্রীট, কর্ণ 
ওয়ালিশ গ্ীট, ও হ্যারিসন রোড অতিক্রমপূর্বক বেলা পৌনে 
এক ঘটিকায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন। পথের উভয়পার্শ 
হইতে সজ্জনগণ্‌ শ্রদ্ধাগ্তলি নিবেদন করিয়াছেন। তথ! হইতে 
বেলা ছুই ঘটিকা দশ মিনিটের সময়ে স্পেশাল ট্রেণে প্রায় দুই 
শত পুরুষ ও মহিলা-ভক্ত-সহ শ্রীল প্রভুপাদকে কৃষ্ণনগরে 
লইয়া যাওয়া হয়। ট্রেণখানি শিয়ালদহ হইতে একেবারে রাণা- 
ঘাটে আনিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে; তথায় বহু সজ্জন . সমবেত 
হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপন্লে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। 


অন্তর্ধন-লীল! ও সমাধি ৪১ 


অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ট্রেণখানি কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌঁছিলে বহু 
ভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রস্ুপাদের উরণকমলে সছলনয়নে 
শ্রন্ধা জ্ঞাপন করেন। তথা হইতে শ্রীল প্রহুপদিকে মোটরযোগে 
স্বরূপগঞ্জে নবহীপ পারঘাটে আনয়ন করা হয় এবং তথ! হইতে 
নৌকাবোগে ভাগীরথী ও সরহ্বতীর ( খড়িয়ার ) সঙ্গম পার 
হইয়া সংকীন-শোভাহাত্রাসহ প্রীধান মারাপুরে লইয়! যাওয়া 
হয়! 

কৃষ্ণনগর হইতে আসিবার পথে প্রীকুজকুটির, শ্রীন্বরণবিহার 
গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীষ্বানন্দসুখদ্কুঞ্জের ভক্তনৃন্দ বিরহকাতর কণে 
্্ীল প্রভূপাদের জয় কীর্তনপূ্বক তটীর পাপন পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান করেন । নবদ্বীপঘাট ! হুরূপগঞ্জ } লোকে লোকারণা 
ভ্রীধান মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ সংকীর্তনসহ হুলোরঘাটে 
কতিপয় ভক্ত পারাবারের বাবস্থা! 


হয়। 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
করিতেছিলেন। ভাগীরথী পার হইবার পরে কলিকাতার ও 
শ্ীধীম মায়াপুরের ভক্তান্দের পরম্পর মিলনে থে ভাববিনিময় 
ও বিরহবিহবলতা! পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা 


সম্ভবপর নহে। ভত্তবৃন্দ সবকীর্ভনমূখে শ্রীল প্রভুপাদের 


শ্লীবিগ্রহ স্রীযোগপীঠে লইয়া গেলে তত্রতা ভক্ত জীল প্রভ্‌ 
পাদের পাদপন্নে সাষ্টা্গ প্রণত হইয়া অস্রজ্জলে ভাসিতে 
ভাসিতে গ্রীল প্রভূপাদের জয়ধ্বনি সহযোগে তদীয় পাদপন্নে 
রিতে থাকে। প্রীযোগপীঠ হইতে জয়ধ্বনি 


পুম্পাঞ্জলি অর্পণ করি? 
ও মহামন্্ সংকীর্তন-সহযোগে ভক্ততৃন্ৰ শ্শ্নীধসজঙ্গন ও 


৩৪২ প্রডূপাদ জীল সরস্বতী ঠাকুর 


০২০৯ িশিসি নিক রা 


িনঘৈতভবন হইয়া গ্রীল প্রভুপাদকে রাত্রি ৮ ঘটকা৮ 

মিমিটে অভিন্নগোবর্ধন শ্রীব্রজপত্তনে_ গ্রীচৈতনামঠে শ্রীতক্তি 
বিজয়ভবনে লইয়া আসেন। শ্রীল প্রভ,পাদ তাঁহার অপ্রকট- 
লীঙ্গাবিষ্কীরের কিছুদিন পূর্ব হইতে. হরিকথা প্রসঙ্গে ভাবতরে 
“নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন হুম্‌ ”_ এই কথাটি অনেক - 
সময় কীর্তন করিতেন অতঃপর ভক্তিবিজয় ভবনেক্স সম্মুখে 
কিছুদ্দণ অপেক্ষা করিয়া তথ। হইতে শ্রীল প্রভ,পীদকে ্রীরাধা, 
কুণুতটে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস 
পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরসমক্ষে লইয়া 
যাওয়া হয় এবং তথায় প্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ মহামন্ত্র 
ও “যে আনিল প্রেমধন ” প্রমুখ বিরহ-গীতি কীর্তন করা হয়। 
অনন্তর তথা হইতে গ্রীল প্রভপাদের শ্রীবিগ্রহ শ্রীঅবিদ্তাহরণ- 
নাট্য মন্দিরে লইয়া আস! হয়। কৃষ্ণণকোলাহলে দিজ্মগ্ুল 
মুখরিত হুইয়া উঠে। ভক্তবুন্দ কীর্তনমুখে শ্রীল প্রভপাদের 
পাদপদ্ম পূজা ও আরাব্রিকাঁদি সম্পাদন করেন। সমস্ত রাত্রি 
কীর্তন চলিতে থাকে । আচীর্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যা ভূষণ 
ভাঁগবতরত্ প্রভুর (বর্তমান শ্রীচৈতন্থমঠীচার্ধ শ্রীল তক্তিবিলাস 
তীর্থ মহারাজের ) নির্দেশক্রমে শ্ীচৈতম্থমঠের মন্দির ও 
আীভক্জিবিজয় ভবনের মধ্যবর্তীস্থলে জ্বল প্রভ.পাদের শ্রীঅঙ্গের 
সমাধিক্ষেত্ৰ নিরূপিত হয়। শ্রীল প্রভ,পাদের চরণাশ্রিত 
পরমহংস বেষাশ্রিত বাবাজী, ত্রিদণ্ডী সন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও 
ও বানপ্রস্থ ভক্তবুন্দ সমাধিক্ষেত্রের যথাবিধি সেবাকার্য আরম্ভ 


আন্তর্দন-লীল! ও সমাধি ৩৪৩ 


সপ্ন 





০০ নিরি তি 
করেন। রাত্রিশেযে শ্রীল গোপালভটু গোস্বামিপাদের সংস্কার 
দীপিকার বিধানাহুসারে শ্রীল প্রস্থুপাদের শ্রীঅঙ্গে চন্দনছ্থারা 
. লমাধিমন্ত লিখিয়া দেওয়া হয়। তৎপর সকল ভজ প্রভুপাদের 
্্ীপাদপরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাহাকে প্রণাম ও 
প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর ্রীপ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধধিকা-গিরি- 
ধারীর মঙ্গলারাত্রিক সম্পাদন করিয়া ভক্তবুন্দ শীল শ্রসুপাদের 
অপ্রাকৃত কলেবর কীর্ভনমুখে সমাধিক্ষেত্রে আনয়ন করেন 
এবং শ্বেতপ্রস্তরের সি'হাসন রচনা করিয়া তদুপরি বহুমূলা 
বন্ত্রাসন বিস্তারপূর্বক জ্রীরূপমঞ্জযী-স্বৃত্মুখে জীল প্রভুপাদের 
ভ্ীঅদ্গ তদুপরি সহে স্থাপনপূর্বক প্রীপানপন্ে অগুরু, চন্দন 
| লেপন, গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পন এবং অঙ্গের চতুর্দিকে 
তুলসীবৃক্ষ রোপণ করা হয়। ভক্তবৃদ্ ্রীল প্রস্তপাদের পাদ- 
| পদ্মে পুষ্পীঞ্জলি প্রদান করেন। এই সময় ভক্তববন্দের বিরহ" 
কাতরতা। বর্ণনাতীত। গ্রীল প্রভুপাদের পাঁদপন্মের রঁজঃ ও 
তরীপাদপদ্ধে অনিত পুষ্প আহরণ করিয়া রাখা হয়। এই সময় 
ভক্তগণ অতীৰ বিরহকম্পিতকণ্ে গ্রীল প্রভুপাদের গ্রীতিপদ 
স্্ররূপমঞ্জরীপদ “হ্বানন্দসুখদকুপ্ত মনোহর, “হশোমতীনন্দন” 
প্রস্তুতি গীতিসমূহ কীর্ভনপূর্বক “যে আনিল প্রেমধন” গীতিটি 
কীর্তন-সহযোগে সজলনেতর জ্রীল প্রভূপাঁদের সমাধিক্ষেত্ৰ 
বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করেন। গ্রীল প্রভ,পাঁদের অপ্রাকৃত 
কলেবর অভিন্নগৌবর্ধন প্রিচেতন্তমঠে সমাধিস্থ হইলে ভক্তবূন্দ 
সমাহিক্ষেত্রের চতুস্পারথে তুলসীকুগজ প্রতিষ্ঠাপূর্বক সমাধির 





৩৪৪ প্রভুপাদ উ্ীল সরস্বতী ঠাকুর 


উপরিস্থিত মৃত্তিকা-স্ত পে পিন ভি রচনা তি 
পুষ্পমালযদীরা শ্রীসমাধি গ্ুশোভিত করেন। অতি অল্প 


সময়ের মধোই সমাধির চতুনিকে ও উর্ধদেশে আচ্ছাদনের . 


বাবস্থা হইল । অতঃপর সমাধিপ্রাঙ্গণে বৈষ্ণবহোম এবং শ্রীল 
প্রভুপাদের যোড়শোপচারে পুজা, ভোগরাগ ও আরত্রিক এবং 
ভ্রীটৈতন্থচরিতাযুণ্ড হইতে গ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিষাণ. প্রসঙ্গ 
ও অন্ুভাম্তশেষে প্রভুপাদ-লিখিত পগ্াবলী পাঠ করা৷ হইল। 
অতঃপর শ্রীপাদ আচারধত্রিক প্রভু উিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে 
সভীর্থগণফে বলেন-:“আমি আর কি বলিব, আপনাদের 
শ্রীপীপন্মে আমার এই নিবেদন, যেন শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর 
সেবায় এবং তাহার প্রচারের ধারা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য আমরা 
নি্পটে সর্বাত্ম নিয়োগ করিতে পারি, তাহার জন্য সর্বতোমুখে 
প্রযত্রই আমাদের এখানকার একমাত্র কৃত্য!” এই কথা বলিতে 
বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি আর কিছু বলিতে 
পীরিলেন না। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের 
মূলগায়কত্বে ভক্তবন্দ “যে আনিল প্রেমধন”, “গুরুদেব ! 
কৃপাবিন্দু দিয়া” প্রমুখ গীতিমালা কীর্তন করিতে করিতে 
সমাধিস্থল পরিক্রমা এবং সাষ্টা্গ দণ্ডব্নতি ও স্তৃতিবিধান 
করেন। 

শ্রীল প্রতুপাদের প্রেষ্ঠবিগ্রহ গ্রীচৈতন্তমঠাচারয ত্রিদততিস্থামী 
শ্রীমন্তক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের প্রচেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের 
সমাধিক্ষেত্রে সবরম্যমন্দির এবং তৎসন্মুখে শ্রবণসদন ও শ্বীশ্যামকুণ্ড 





ঘন্তর্ধান-জীলা ও সমাধি ৩৪৫ 


টিকার ১৯০71756১৮০ 


প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্থে গোলাপ ও 
অন্যান্য বিধির পুস্পের উদ্যানসমূহ এবং পশ্চিমদিকে তুর্বাদল- 
বিমণ্ডিত প্রশস্ত চত্বর শোভা পাইতেছে। এই শ্রীমন্দিরাদি 
দর্শনে দর্শকমাত্রেই অতিশয় মুগ্ধ হইতেছেন এবং এইস্থানে 
বৈষ্ণবগণের মুখে হুরিকথা শ্রবণ করিয়া উল্লসিত হইতেছেন। 
সনীর্তন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে ত্রিসন্ধ্যা 

তন এবং নর্বসময়েই হরিকথা-কীর্তনের সুব্যবস্থা 
হইয়াছে। 


সঞ্চুধিংশ অধ্যায় 


প্রীবিশ্ববৈষ্বরাজসভার পুনঃ প্রকাশ 

ৰীল জীবগোস্থামিপাদের ভাগবতপন্দর্ভ বা ষটসন্দর্ভের প্রতোকটা 
সন্দর্ভের অন্তে প্রীবিশ্ববৈষ্ঃনরাজসভার নাম পরি হয়। তিনি প্রথম 
প্রতবপন্দর্ভের অন্তে লিখিয়ছেন_“ইতি কলিয়ুগপাবন-স্বভজন- 
বিভজন-প্রয়ো জনাবনতার-শ্ীপ্ুগবতরুষ্ণৈতন দেব-চপণামচর - বিশ্ববৈষ্ণব- 
বাঁজসভা-সভীজন-তাঁজন-্রীকবপসলাতনামুশাসন-ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবত- 
সন্দর্ভে তত্সন্দর্ভো নাম প্রথম: সন্ত; |” বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা*- 
অর্থে বিশ্বে যে বৈষ্কবগণ আছেন, তাহাদের রাজা অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠগণ ; 
তাহাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ঠবগণের সভা। এই শ্রেষ্ট বৈষ্ণবগণ ভগবান্‌ 
প্রীষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর চর্ণানুচর, যে মহা প্রভু কলিযুগপাবন (সঙ্্ধজ্ঞান- 
 শ্রদাতা ), স্বভজন-বিভজন অর্থাৎ প্রদানকারী (অভিধেয়-ততব-প্রদাতা) ও 
প্রয়োজন রুষ্প্রেমের অবতার অর্থাৎ স্বয়ংরূপ রুষ্। হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমবিগ্রহ 
(এবং প্রয়োজন-রুষ্গ্রেম-প্রদাতা }। এই  প্রীধিশ্ববৈষ্ণবরাজস্ভার 
সতাজন-ভাজন অর্থাৎ সম্মানপাত্র শ্রীপ্ীমহাগ্ভুর পার্ধদ শ্রীকূপ-সন্গতন 
গোষ্বাযিপ্রভুদ্বয়; তাঁহাদের ভারতী বা শিক্ষা-ভাগবত-ধর্্। সেই 
শিক্ষাই ভাগবতসনদর্ত বা বট মন্দ । সুতরাং বাহাদের হৃদয় ষট ন্দর্ভের 
আলোকে আলোকিত, তীহাবাই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্য । 
জগতের ছুভাগাক্রমে এ আলোক-গ্রহণে গুদাসীহ্ উপস্থিত হইলে 
শ্ীবিশ্ববৈষাবরাজসভ| আত্মগোপন করেন এবং উপযৃক্ত গৌড়ীয়।টাধের 
আবিভাবে সভাও আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ও 
শ্রীল বলদেব বিগ্াভূষণপাঁদের তিরোভাবের পরে দীর্ঘকাল ও সভা আত্ম- 
গোপন করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্যমঠ ও গ্রীগো টীয়মঠসমূহেক মূলপ্রতিষঠাতা 


ঞবিশ্ববৈষণবরাজসভার পুনঃ প্রকাশ ক 


গরতুপাদ শ্রীল ভক্তিসিন্ধাস্ত সরস্থতী গোস্বামী ঠাকুরকর্তৃক কলিকাতা 
১নং উণ্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থ শ্রভক্তিবিনোদ-আসনে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের 
২১শে মাঘ (১৪১৯ খুষ্টান্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী ) প্পরবিষুপ্রিয়াদেবীর 
আগবিভীব-ভিধিতে ্রীবিশ্ববৈষণবরাজসতার পুনঃ প্রকাশ হইয়াছে। 
এতৎসঙ্থন্ধে "অমুতবাজার পত্রিকার'র ১০-২-১৯ তারিখের সংখ্যায় 
নিলিখি ত বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে 

“On Wednesday last (Sth instant} was celebrated 
with great eclat the Advent ceremony of Sree Sree 
Vishnupriya Devi at the Sree Asana (1, Ultadingee 
Junction Road). The occasion was solemnised by the re- 
institution of Viswa Vaishnava-Raj-Sabha as inaugura- 


ted by no less a personage than Sree Jeeva Goswami 


after the passing of Sree Sree 


himself eleven years 
Mahaprabbhu and as given a fresh impetus by Sree 


Bhaktivinode Thakur 33 years 92০. 
ীবিশ্ববৈষঃবরাজসভার্‌ সংক্ষিপ্ত ইতিহাম পুবে 

বমাধিক-পত্রিকার ২১শ বর্ষ লম সংখ্যায় একটী প্রবন্ধ 

হইয়াছিল । নিরে তাহার কিয়দংশ উদ্ধত হইতেছে। 


গ্ৰীবিশ্ববৈষ্যবরাজ-সভা 
“স্রতি শ্রীবিষুপ্রিয়াজন্মবাসরে কলিকাতা প্রুভক্তিবিনোদ-আ.সনে 
ভক্ত একত্র হইয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবর!জসভা পুনঃ সংস্থাপিত 


হহু শুদ্ধ 
করিয়াছেন। এই সভা নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও প্ৰপঞ্চ তিনবার 
দশ বধ পরে যখন 


অবতীৰ্ণ হইয়াছেন অ্ীমন্মহী প্রভুর অএকটের একা 
বিশ্ব অন্ধকার হইতে আরম্ভ হইল, সে-স্ময়ে শ্রীত্রলমণ্ডলে ছয়টী 


* 


উ্রসঙ্জনতোবণী'-নাহী 


মাসিক-পা! 
প্রকাশিত 





৩৪৮ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


nn ~ 





পরমোজ্জন তারকা উদ্দিত থাকিয়া গৌরচন্দ্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত 
হইলেন) এই ছয়টি উজ্জল নক্ষত্র ব্যতীত শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, 
রী ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ আরও কতিপয় 
মহাত্মা সেই গৌরচন্দ্রের শরীবিশ্ববৈঞ্চবরাজগভায় শোভমান হইয়াছিলেন। 
শ্ীগৌরন্থম্দরের চতুঃযষ্টি প্রিয়জন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শোভা বর্ধন 
করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বাদশটি সথা এই সভার শোভা 
সংবর্ধন করেন। শ্রীল নিতানন্দপ্রভুর নামহটট এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ- 
সভার একটি মূল স্বন্ধ। 


শ্রীীভগবত-ুষ্তচৈতলাদেব কলিযুগপাবন'বতারী। তিনি নিজ 
ভজন-সম্বন্ধজ্ঞান-শিক্ষক, তিনি ভক্তির অভিধেয়ত্-নির্ণরকারী অবতার 
এবং তিনি কৃষ্চপ্রেম-প্রয়োজনাবতারী। নেই গৌরভক্তগণের 
নামান্তর_সৈতাদেবচনাচন। আরীচিতনাদেবই _বিশ্ববৈষ্বরাজ স্বয়ং 
রুষণচন্দ্র। তাহার ভক্তগোর্ঠা শ্্রীবিশ্ববৈষ্বরাজসভা) সেই সভার 
সভাজন পাত্ররাজ্-শ্ররূপ গোস্বামী এবং তাঁহার বরেণা- শ্রীসনাতন 
দেব। যাহারা শ্রীরূপ!নুগ বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করেন, 
তাহারাই শ্রীবিশ্ববৈষ্কবরাজসভার সভাজন | অগ্রণীই শীীপ্রভূপাদ 
শ্রীম দাস গোস্বামী এবং শশ্রীপ্রভুপাদ শ্রী জীব গোস্বামী | শ্ীগৌর- 
চন্দ্র যে-কীলে বিশ্ববাসীর দুভগাক্রমে অপ্রকট-লীলার অভিনয় 
করিয়াছিলেন, সেই কালে শ্রমজ্জীবপ্রভু শরীগ্রীর্প-সনাতনের অহ্থশীসনে 
শ্রীভাগবতধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই সভার অগ্রণী শ্রীরপ-সনাতন 
ধাহাদিগকে শিশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই সভ্যাগ্রণী হুন। 
শ্রীজীব প্রভুপাদ প্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যাগ্রণী হইয়া শ্রীরপের যে 
অনুশাসন শ্রুসভায় প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকেই ‘ভাগবতসন্দর্ড’ বা 
"যট্সন্দর্ড’ বলে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবর।জসভার সভাজনগন সেই ঘট সন্দর্ডকে 


কারার করবার কত সপ 


রীবিশ্ববৈর্কবরাজসনার পুনঃ প্রকাশ ৩৪৯ 


টকিককিকককিকিকিক বব 





্রীপ-মনাতনামুশাসন জনিয়া শ্রীহরি-ভঙ্গন করিয়া থাকেন। অবিশ্ব- 
ৈষঃবরাজপভা গ্রণী শ্রীমদ বদৃলাথদাস গোস্বামী প্রভু শীন্বপাহুশাসন শিরে 
ধারণণুর্বক যে বিশ্ুদ্ধ অতিমর্ত ভজন- প্রণালী দিয়াছেন, তাহাই শীগৌর- 
তক্তগনের একমাত্র আদবণীয়। শরর্কপ ও ভদুনাবের অমল িপাদপন্ধ 
আশয় করিয়া! রপিকতক-কুলরাজেন্ পাদ কৃষ্ণদ'স কবিরাজ গোস্বামী 
প্রভু সেই বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যাগ্রণী ছিলেন । আবার অপ্রাকবৃতভক্ষ- 
কুলমুকুটমনি শ্রীসরোত্ম ঠাকুৰ মহোদয় সভা! গ্রণীহ পদে বৈষ্ণবরাজসভার 
শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ পাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 
প্রমুখ শুদ্ধ ভক্তবাজেন্্রগণ এই সভায় লো২৯। বিস্তার করেন। দর্ষ 
সময়ে তমসাচ্ছন্গ ত্রিভুবনে ত্রিঘামার তিমির আধিপতা করিতে পারে 
না, সে-জন্াই মধ মধো আমরা প্রীগৌরচন্দ্রের রুষ্চন্ডরিকা-ন্নাত পরমা্থা- 
কাশে উজ তারকাসমূহ দর্শন করিয়া থাক্ষি। ২ 
বৈষ্ণব-বিশ্বগগনের একটি সমৃজ্জল তারকা দ্বিস্ববৈষ্ঞবরাজসভাকে 
৩৯৯ শ্রচৈতন্যান্দে পুনরালোকিত করেন। সেই সময়ে কলিকাতা 
মহানগরীতে অনেকেই সেই সভার আলোক পাইয়াছিলেন। সেই 
আলোকফলেই জগতে নীগৌরচন্দের নিত কিরণ স্লিপ্ধ নয়নের দৃশ্বপটে 
ইদানীং দেখ! যাইতেছে। শারদ জলদ যেকূপ হঠাৎ গগনে ব্যাত হইয়া 
চন্দ্রিকক আবরণ করে, সেইরূপ বিষদ্ী অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সঙ্জায় সমাজে 
অপ্রকূত আলোকের বাধা জন্ম 
শরী্পাহুগাগ্রণী আজ চারিবংসর হইল এই 
তাহার আলোক যধো-কুহেলিকাবুত হইতেছে 


করিয়াছেন এবং তাহা 
দেখিষা প্রীপান্গ-পদৌপলীবা-সমশ্রদায় প্রবল বাতার মধ্যে সাবধানে 


হবিকথালোকের সংরক্ষণ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন । 
যে অপ্রকৃত কষ্তপ্রেষ-পৃষ্প ই্রীকপ-রতৃলাথ জীব এমূখ অংচাধবৃন্দের 


বিশ্ববৈষ্বরাজের চরনানুচু 
প্ৰপঞ্চ হইতে প্রস্থান 


৩৫০ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 





ছারা কলিত হইয়াছিল, আমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রেমপুষ্পের মুকুল 
জাংকে দেযাইলেন, তাহা তাহার অপ্রকটের পর হইতে কুস্থমিত হইতে 
আরঞ্জ হইয়াছে। প্রন্ধপানুগ-গন্ই সেই কুস্থমশোভা ও স্থররভি দুরন্ত 
গণের আক্রমন হইতে রক্ষা করিয়া গোৌরপদভৃন্গগণের ভ্রাণের বিষয়ে 
সহায়ত| করিলেন। আমরা এতৎপ্রসর্দে আচৈতনামালাকারের 
প্রেমচেষ্টাসমূহ রসিকভক্তপালের রচিত 'আটৈতন্যচদ্তামুতে'র আদি- 
লীলা নবম পরিচ্ছেদে সকলকে পড়িতে অহুগোধ করি” 
আন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পর $ বিষুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত 
সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজের আসন 
সমলগ্কত করিয়া গৌডীয়-বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষনের কাধ করিয়াছেন। 
তাহার তিরোধানের পরে তদিচ্ছাক্রমে ততপ্রে্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তি- 
বিলাস তীর্থ মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবর1জসভার পাত্ররাজরূপে শ্রীচৈতন্য- 
শিক্ষা-_শ্রী্ীবূপ-রদূন1থের বাণী বিপুলভাবে প্রচার করিতেছেন। 


শ্রীসভার বিভিন্ন মণ্ডলী 


প্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা| নিম্নলিখিত ৬টী মণ্ডনীতে বিভক্ত হইয়া প্রচার 
করিতেছেন । 

১। মানদ-মগ্ডলী। ধাঁহারা ভগবানের বা ভগবদৃভক্তের প্রিয় 
সেবা-কাধ করিবেন, তাহাদিগকে তাহাদের সেবার নির্দেশক যোগ্য 
সম্মান প্রদান, এই মণ্ডলীর কার! 

২। শ্রীকুষ্ণচৈতন্য-প্রচার-মণ্ডুলী। এই মণ্ডলী-নামপ্রচার, 
শান্্প্রচার ও শাস্ত্রশিক্ষা শাখাত্রয়ে বিভক্ত 1. তন্মধো,_ 

(ক) নাম'প্রচার-শাখা। বিভিন্ন স্থানে গ্রচারকার্ষের জন্য 
আচাযের আশ্গত্যে গমন এবং বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাথা! ইষ্টগোষ্ঠী’ 


বিশ্ববৈধবরা সার পুনঃ প্রকাশ ৩৫১ 
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আলোচনা, দ্বারে দ্বারে টি নগর-সংকী 
দ্বারা ভগবখ্কথাবিস্তীবু 1 

(খা শাস্ত্-শ্রচার-শাখা। সভার পাতরাজের আমগো শ্রীমন 
মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধাস্থসন্মত গ্রন্থাবনী বিভিন্নভাষায় রচনা, 
গোস্বামিগ্রস্থসমূহ মুদ্রণ ও প্রকাশ, লুপ্তগরন্থসঘৃহের উদ্ধার ও প্রচার | 

(গী শাস্ত্রশিক্ষা-শাখা | নিয়মিতভাবে ভক্তিশাস্তর-অধা।পনা ৪ 
তজ্জগ্য নিঠিষ্ট সময়ে ছাত্রগণকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া শিক্ষাদান এবং 
প্রতিবৎসর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও ুদ্ুক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
আবির্তীবোৎসবকালে ভক্তিশাস্রের পরীক্ষা প্রবর্তন | 

৩1 জিজ্ঞীসা-মণ্ডলী | কোন বাক্তিকে ভগ্বৎকাধে বা প্রচার- 
কার্যে নিয়োগ কিছ্বা সঙ্ঘমধো গ্রহণ করিবার পূর্বে তাঁহার চিজ ও 
জীবল-সম্বন্ধে বিশেষভাবে অগ্রপ্পাবন এব. তাঁহার চিন্রবুত্তি বৃঝিবার জন্ম 
অস্থতঃ তাঁহাকে একবর্মকাল-পরীক্ষা। 

৪1 পাষণ্ডদলন-মণ্ডলী। কোন ব্যক্তি বা সম্রদায় মতস্ৱতা- 
হক্ত বা ভগবানের বাক্তিতকে কোন প্রকারে আক্রমণ 


বশে শুদ্ধভক্কি, শুদ্ধ 
জোন প্রকারে আক্রান্ত হইলে 


করিলে অর্থাৎ বাস্তবসতা ভাগবতধর্ 
তাহার ঘথোচিত প্রতিবাদের চেষ্টা! 


সঙ্গত উ্প্রদান, পৃস্তিকা-প্রকাশ, সাময়িকপত্রে প্রতিবাদ ও সাধারণো 


তন্বিষয়ে বিপক্ষের প্রশ্নের হুক্তি- 


"তাহার সমালোচন! প্রভৃতি 


৫। উৎসৰ-মণ্ডলী ৷ ভগবানের আবিভাব এবং ভক্তগচণের একট" 
ও অপ্রকট- উৎস্ব- অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন সেবক) দর ভাব-গ্রহণ 


ড৬। ভারি মণ্ডলী । আাধের আমুগতো লুপ্ত নর্থ 


প্রভৃতি উদ্ধারে জন্ম চেষ্টা, বিভিন স্থানে হঠ মন্দির।দি গচারকেক্ স্থাপন 


এবং পূর্বস্থাপিত শুদ্ধভি 


উনের সেবা সসলে প্যহ। 











কিক কিক কি 


৩৫২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বন্ভী ঠাকুর 


PP 





শীধিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিত্রাজকাচার্ধবর্য ও 
বিষ্ণুপাদ শ্রীত্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিয়ায়কত্বে এই 
সভার বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রচারক এক একটি সেবাকার্ধের ভার 
লইয়াই মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন । 

সভা প্রথম বৎসরে নিয়লিখিত কয়েকথানি গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, 

১। প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর--ডিমাই ৮ 
পেজি আকারে প্রায় ৭০ পৃষ্ঠার একটি.পুম্তিকা। ইহাতে শ্রীবিগ্রহ, আচার্য 
ও বৈষ্ণব-পৃজা, মহাপ্রসাদ, দৈববর্ণাশ্ম, ত্রিদগু-সন্যাস, সাত্বতশ্রান্ধ ও 
শ্রীনামতব-সম্ঘন্ধে ভাগবতধর্ম বিরোধী প্রতিকূল মতবাদের সমালোচন! 
আছে। 

২। শ্রীহরিদীস ঠাকুর-_জীবনচরিত্র ও শিক্ষা । 

৩। আদিম নদীয়ার কথা খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়ার 
ভৌগোলিক সংস্থান ও তৎসদ্বন্ধে নানা ওতিহাসিক তথাপুর্ণ পৃশ্তিকা। 

৪। প্রাকৃতরস-শতদুষণী--এবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ 
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রণীত একশত 
কবিতা অনর্থযুক্ত অপক ব্যক্তিগণের কৃত্রিমভাবে অপ্রারুত রসভজনের 
চেষ্টায় যে যে দোষ প্রবেশ করিতে পারে, তাহাই ইহাতে বিবৃত এবং 
তদ্ছিষয়ে সতর্কতা-অবলগ্থনের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । 

৫। শরণাগতি-( শ্ীমন্তক্রিবিনোদ ঠাকুর-রচিত ) তৃতীয় 
সংস্করণ । 

৬। মনঃশিক্ষা-শ্রীল রহুনাথ দাস গোস্বামি-বিরচিত সংস্কৃত 
শ্লোক এবং শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত পদ্যাহ্ববাদ 'শরণ1গতি'র সহিত 
একত্র প্রকাশিত হয়। 








ীবিশ্ববৈষ্তবরাজসন্ভার পুনঃ প্রকাশ ৩৫৩ 


প্রবিশ্ববৈষ্কবরাজসভা! তখনও তাহার কোন নিজস্ব সামরিক পত্র 
প্রচার করেন নাই । কেবল শীধামপ্রচারিণী সভার মৃখপত্ররূপে ঠাকুর 
ওক্কিবিনোদ-প্রতির্ঠিত ‘শীসজ্জনতোষণী" গ্রুবিশ্ববৈষঃবরাজসভার পাত্ররাজ 
ঠাকুরের সম্পাদকতাঁয় প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ তখন শিসচ্ছনতোহণীর 


একবিংশ বর্ম চলিভেছিল। 

গ্রভক্তিবিনোদ-আসনে ইবিশ্ববৈফ্বরাজসভা পুনঃ সংস্থাপিত হইলে 
প্রথমবন্ধে এইরূপ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইক্সাছিল। 

ঞবিশ্ববৈষ্বরাজনভা 

ন ভক্তিবিনোদ-আসনে নহরি-গুরু বৈষ্ণব-প্রকট-মহোতসব-_১৬৪ 
ভাত হইতে একযাস-ব্যাপী। চিকান!--১নং উণ্টাডিপি-জংশন্‌-রোড। 
পরেশনাথ-মন্দিবের দক্ষিণ । 

এজীবে দয়া, নামে কচি, বৈষ্ণুং-সেবন_এই তিনটিই পরম ধর্ম। 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাই প্রচার করিয়াছেন জীবের শরীর আছে। 
সেই শরীর ক্ষুংপিপাসায় পীড়িত হয়। তগবখগ্রসাদের ছারা শগীর রক্ষা 

লে জীবে দয়া করা হয়! গুসাদ-গ্রহণ বিষয়ে অপব্যবহার করিলে 


করাই 
শরীর পীড়িত হয়, তখন উমধি ও পথা-প্রসাদ গ্রহণ কবাইলে জীবের 


লতি দয়! এদপিত হয়। 

ভগবান্কে ভুলিয়া জীব যথেজ্ছাচারী হইয়াছেন! যে উপদেশ লাভ 
করিলে তিনি অভিজ্ঞ হইতে পারেন, তাদুশ হরিজ্ঞান 'ও হরিশিক্ষা 
উপদেশ করাইলে জীবে দয়া করা হয়। জীব দয়া পাইলেই নামে কুচি- 
বিশিষ্ট হন। 


অগ্টাবিংশ অধ্যায় 


ভক্কিশান্্ী-গ্রবেশিকা- পরীক্ষা ও আচার্য-পরীক্ষার-প্রবর্তন 

১৩২৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা__১নং উল্টডিঙ্গি জংশনবোডস্থ শ্রীভক্তি- 
বিনোদ আসনে? শ্রীপরবিষ্ুপ্রিয়া। দেবীর আবিভাব-বাসরে শীবিশ্ববৈষ্ণব- 
বাজসভার পুন: প্রতিষ্ঠার কতিপয় দিবস পরেই প্রতুপীদ শ্রীন ভক্তিসিদ্ধাস্ 
সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীধাম় মায়াপুরে আকর মঠগাজ শ্রীচৈতন্যমঠে 
শুভবিজয়পূর্বক শ্রীত্ীগৌরজন্মে!খসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
১লা চৈত্র শ্রীমন্মহা প্রভুর আবির্তাবালয় শ্রীযোগপীঠে উত্সব সম্পন্ন হইল। 
বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়/ছিল। এই বৎসর সর্ব 
প্রথম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধায মায়াপুরে ভক্তিশা ্ত্ী-প্রবেশিকা-পরীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন । পরে শ্রুতি, বেদান্ত, ভাগবত, একায়ন পঞ্চরাত্র, সাহিত্য, 
এতিহ, সম্প্রদায়বৈভব, তক্তিশান্্র তব ও রস__এই দশবিধ বিষয়ে আচার্য 
পরীক্ষার প্রবর্তনও তিনি করিয়াছেন। 

শ্রীনবন্ধীপধাম-গ্রচারিণী সভার ২৫শ অধিবেশন 

২ বিষ্ণু (৫৩৩ শ্ৰগৌরাবদ ), ৩ চৈত্র (১৩২৫ ), ১৭ মাৰ্চ (১৯১৯ ) 
সোমবার অপরাহ্ণ ৫-৩: ঘটিকায় শ্রীযোগপীঠের প্রাণে শ্রীনবদ্বীপধ।ম- 
প্রচারিণী সভার ২৫তম বাধিক অধিবেশন হইল । সভাপতির পদে বত 
হইয়াছিলেন সহর নবন্ধীপের তদানীন্তন স্বনাম প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহো- 
পাধায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় । সম্বপ্ী যতীন্দ্ৰনাথ তর্কতীর, 
লালমোহন কাবাতীর্ঘ, রাষগোপাল কাব্যতীর্ঘ, শৈলেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, 
যদুনাথ স্থৃতিভূষণ প্রমুখ অপ্যাপকগণ বাতীত সর্বস্ী শিবনাথ ভট্টাচাৰ্য, 
প্রসন্নগোপাল ভট্টাচার্য, রাজবল্লঙ ভট্টাচার্য, অলকেশ্বর চক্রবর্তী, হেমচন্দর 
ভট্টাচার্য, তারিণীপদ ভট্টাচার্য, বিনোদবিহারী গোস্বামী, বিনোদবিহাী 
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শীলা শা 


তার কুষ্ময় 5 প্রমুখ পণ্ড হমগুনী ২ সহরু নবদ্বীপ হইতে উক্ত 
অধিবেশনে যোগদান করিরাছিণেন। যশোহর্রের তদানীস্তন প্রসিদ্ধ 
উক্ভীল সর্বশ্রী রায় বাহাদুর রাবিকাচরণ দূত বি-এল, প্রেসিডেন্দী 
ভাগের স্ুল-ইন্সপেক্টর কাশীভূষন সেন বি-এ, রামগোপাল বিদ্যাতুষণ 
এম্‌-এ, সীতানাথদাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, হরিদাস নন্দী, শ্যামন্থন্দর 
সরকার ভক্ত হুহৎ মানিকলাল মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণৰ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট 
বাক্তি বিভিন্ন স্বান হইতে আসিয়া শ্রীগৌর-জন্মোংসবে ও শ্রীনবন্ধীপ-ধাম- 
প্রচািধী সভার এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন । এতদ্বাতীত 
শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তাহার আশ্রিত বহু সঙ্জন অধিবেশনে ছিলেন । 
অধিবেশনে শ্রীহৃক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ 
মানচিত্রপ্রকাশক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দনাথ ধর মহাশয়েত্র সহিত তাহার আল।প 
হইয়াছিল । ধর মহাশয় নন্দী মহাশয়কে কথা প্রসঙ্গে বলিঘ্বাছেন যে, 
ব্রজমোহন দাসের অঙ্কিত মাপ স্কেল-সঙ্গত হয় নাই এবং তাহাতে বহু 


গৌজামিল ও ভ্রম রহিয়াছে! এই প্রকার অরমপূর্ণ মানচিত্রে দ্বিজেন 


বাবুর নাম দেওয়ায় তিনি আস্তরিক দুঃখিত। 
সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় 
নিমলিথিত ইস্তাহারটা এ সভামধোই নিজে লেখা ইয়া দিয়া তাহা সবত্র 
প্রচার করিবার জনা প্রচারকম গুলীকে অনুরোধ করেন। 
“কতক গুলি নুতন প্রচারক ভ্রমবশত: রামচস্্রপুথকে শরীযহাপ্রুভুব 
জন্মস্থান বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইভেছেন। বাস্তবিকপক্ষে এ 
যাহারা সন্দিগ্ধ হইবেন, তাহার! আরীমায়াপুরে শ্রীনবদধীপ- 


প্রচারের দ্বারা 
ধামপ্রচারিণী সভাতে ই সন্দেহের বিষয় উপস্থিত করিয়া সন্দেহ নিরসন 


করিবেন ।” 
(স্বা ) শীআশ্ুতোৰ তর্কভূষণ ( মহামহোপাধ্যায় ) 


৩ চৈত্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দ । 


উনত্রিংশ অধ্যাগ় 
বৈষ্কবম্মৃতি-বিধানে শ্রাদ্ধের পুনঃ প্রবতন 


শুন্ব-াদ্ধ-তন্ব-সগ্ধদ্ধে শীহরিভক্তিবিলাস ৯৮৪ সংখাধৃত-কুর্দ পুরাণ 
বাকা 
প্রান্তে এদিনেহপি প্রাগন্নং ভগবতেহয়েৎ। 
তচ্ছেষেণৈব কুৰীত শ্রাদ্ধং ভাগৰতো নধঃ | 
__ভগবনি্ঠ বাক্তি শ্রাদ্ধ-দিনে প্রথমতঃ ভগবানকে অন্ন রদা পূর্বক 
সেই নিবেদিত অন্ত্রের শেষভাগ দ্বারাই আদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। 
বৈষ্ণবের কুশধারণ নিষিদ্ধ । যথা, স্কান্দে রেবাখণ্ডে_ 
সঙ্কলপং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চনাদিকমূ । 
বিষ্ণুমস্্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্খাৎ কুশধারণম্‌॥ 
যদি কোন বাক্তি বিষ্ণুমত্ে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তৰে তিনি 
‘সঙ্কল্প, দান, পিতৃদেবাদির অর্চন প্রভৃতি এবং কৃশধারণ করিবেন না। 
শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯১০৩ সংখ্যাধত প্রহলাদ-পঞ্চরাত্র বাকা 
যখাঠিহ 
স্বভাবস্থৈ: কর্মজড়ান্‌ বঞ্চয়ন্‌ দ্রবিণাদিভি:। 
হরের্সৈবেদাসন্তারান্‌ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমপয়েছ্ড ৷ 
- কর্মজড়ন্মর্ত অবৈষ্ণবগণকে অনিবেদিত দ্রব্যদান কিংবা তাহাদের 
লোভনীয় অর্থ।দি প্রাকৃত বস্তদ্।(রা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণণদিগকেই আহবির 
নৈবেদ্য প্রদান করিবে । 
শ্রীহরিভক্তিবিলাস 1৯৭ সংখ্যাধুত স্বদ্বপৃরাণ-বাক্য, যথ।:-- 
যন্ত বি্যাবিনিযুক্তং মূরথং মত তু বৈষ্ণবমূ। 
বেদবিদ্ত্েহদদীছি প্র ছং তদ্রাক্কসং ভবে ॥ 


বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানে শ্রান্ধের পুনঃ প্রবর্তন ৩৫৭ 


এপাশ, ২ পা ANNE nn nen einen tee" 


Ee বিদ্যাহীন মূর্ঘ যনে করিয়া বেদবিদ্গণকে শ্রান্ধ প্রদান 
করিলে ধিপ্রকুত শ্রান্ধ রাক্ষসকর্তৃক গৃহীত হয় 
বারেন্াদ্বাকুলোভুত আঅদ্বৈতাচা তাহার শিলুকগণের আছি, 
পাঞ্জ যবনকুপে উদ্ভুত মহ! ভাগবত আল হরিদাস ঠাকুরকে প্রদান করিয়া 
ছিলেন। এই কার্ধে আচার্ের ব্রাহ্মণ সমাজরং ঠক পীড়িত হইবাত্র 
আশঙ্কায় ঠাকুর শ্রীল হরিদাস তাহা গ্রহণে অস্বীকার কথায় 
আচার্য কহেন,__তুমি না করিহ ভয় 
- সেই আচরিব, যেই শাস্ুমত হয় ! 
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন। 
এত বলি’ শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন ॥ 
শ্রীচৈতন্বচরিতামৃত অ ৩২১৪-২০ 
শ্রীহরিতক্তিবিলাস ৯৯৩ সংখ্যাধৃত স্কান্দবাক্য, ঘথ! ৮ 
কিং দকৈরৈহুভিঃ পিগ্ডগঁয়শ্রস্ধাদিভিমু'নে। 
যৈরচিতে! হরিক্তা! পিত্রার্থথচ দিনে দিনে! 
_হেবষে!যে সকল বাক্তি প্রতিদিন পিতৃগ 
ভক্কিনহক!রে শ্রীহরির অর্চনা করেন, গয়া-প্রান্ধাদি বা! বহ বহু পিওুদানে 
অর্থাৎ তাহাদের গয়াশ্রান্ধাদির কোনও 


নের উদ্দেশে 


তাহাদের কি প্রয়োজন ? 
আবশ্যকতা নাই ৷ 
প্রশ্ন হইতে পারে, তাহ! হইলে শ্রীগৌবসুন্দর গয়ায় যাইয়া ভীহার 


পলিঠদেবের শ্রান্ধ করিয়াছিলেন কেন ? উত্তৱঁঅঙ্ঞান কৰ্ম-সঙ্গিগণকে 


, পেবোন্মুব জীবগণকে সদগুক-পদাশ্রয়ের মাহাত্মা-গদর্শন ও 


বঞ্চনা 
তা-সম্পাদনের জন্যই আগৌরহুন্দরের গয়া 


পি আছ্ধের নিরর্থকতা 
যাত্রা ও গ্যাশ্রান্ধা দি-লীলাপ্র প্রদর্শন । যথা 
প্রভু বলেন গিয্াফাজা সফল আমার 
হতক্ষনে দেখিলা চরণ তোমার ॥ 


৩৫৮ প্ভুপাদ পরী সরস্বতী ঠাকুর 


তীর্থ পিও দিলে সে নি পিতৃগণ 
সেহ যারে পিণ্ড দেয়, তরে’ সেই জন ॥ 
তোম। দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ । 
সেই ক্ষণে স্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥ 
অতএব তীর্থ নহে তৌমার সমান। 
তীর্থেরো পরম তুমি মন্দল-প্রধান ॥ 
সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ আমারে । 
“এই আমি দেহ সমপিলাম তোমারে ॥ 
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমুত'রস-পান। 
আমারে করাও তুমি-_এই চাহি দান ॥ 
__জ্রীচৈতন্ধভ।গব্ত অ| ১৭৫০-৫৫ | 


দীর্ঘকাল প্রভাবশালী গোষ্টানন্দী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাধের অভাবে 
এবং কর্মজড় স্মার্তগণের প্রভাবে অন্যান্য বৈষ্ণব সদাচারের ন্যায় সাত্বত- 
বিধানে শুন্ধ-শরাদ্বপদ্ধতিও লোপ পাইতে বসিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠ 
. ও শ্রীগৌ ডীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
গোস্বামী ঠাকুর তাহা পুনরায় প্রবতিত করিয়াছেন শ্রীল প্রভুপাদের 
উপদেশাঙুসরণে যশোহরের শ্রীযুক্ত বনমালী দাসাধিকারী মহাশয় ১৩২৫ 
বঙ্গাব্দের ১০ই অগ্রহায়ণ তাহার কলিকাতা উল্টাডিশ্রিস্থ ২৯২ ক্যানেল 
ওয়ে্টরোড্‌-ভবনে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে স্বীয় পিতৃদেবের দেহত্যাগের 
পর একাদশ দিবসে মহীপ্রসাঘের দ্বার! শ্রান্ধ-কার্ধ সম্পন্ন করেন । 


শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন আমাদের 
সতীর্থ পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ( পরে ভরিদগসক্সাস- 
গ্রহণাস্তে নাম শীমদ্‌ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহাবাজ )। প্রভূপাদ সেই 
শরান্ধ-বাসরে বনমালী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকলকেই' শ্রীহরি- 


টড. বৈষ্ণৱ ্ৃতি-বিধানে শ্রান্ধের পুনঃ প্রবর্তন ৩7৯ 


তক্তিবিলাসের অনুসরণে যাবতীয় অহুষ্ঠ'ন সম্পাদন এবং "সংক্রিয়াসাব- 
দীপিকা'-শ্রথসারে সংকারাদি গ্রহণপূর্বক বৈষ্ঞবজীবনযঘাপন ও বৈষ্ণব- 
গমাজকে সঙ্গীৰ রাখিবার জন্য আবেগম্রী ভাষণ দিয়াছিলেন। পিতৃ" 
পৃরুষের প্রেত শ্রান্ধাদির অনুষ্ঠানে কেবল যে অবৈষ্ণবতা ও অপরাধ, 
তাহা নহে, পরস্ত ত্থারা পৃজনীয় তর্বপূরুষগণের প্রতি প্রেতবৃ্ধিতে 
অশ্রন্ধাই প্রদর্শন করা হয়। পরলৌকগত পিতৃপিতামহকে ভূত প্রেত 
জ্ঞান করা ও তদমুলারে ভূতপ্রেতের বাঞ্ছিত অমেধ্যাদি খান্তের দ্বার! 
| তাহাদের উন্জিয়তর্পন করিবার চেষ্টা পুত্রের পক্ষে সবঁতোভাবে গ্লানিকর । 
1! বিমৃখ-মোহনের জন্য যে সকল শাস্তে এরূপ বাবস্থা হইয়াছে, সেই সকল 
| শাস্ত্রের অবৈধ মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া বৈধ ও দৈব-বর্ণাশ্রমের উপযোগী 
সাতৃতসিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই মানব-মাত্রের কর্তবা | চু 





শ্রীল প্রদ্ুপাদের ভাষখের পরে শ্রান্ধ-সভার ভগবন্ভগণ হবিকীর্তন 
করিয়াছিলেন । কুমারটুলি প্রবাসী বাছনাপাড়ার চট্টবংশীয় পরলোক" 
গত সর্বশ্রী বিপিন বিহাতী গোস্বামী ও গৌরগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়, 
চন্দ্র গোস্বামী, পূৰ্ণানন্দ গোস্বামী, বৈচি-নিবাসী 


কাসারিপাড়া-প্রবাসী রাম 
পণ্ডিত পরলোকগত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়, বাগবাজার নিবাসী 
সীতানাথ নন্দ ( শাস্ন-ত্ৰাহক্মণ) ও 


খড়দহের অনস্তুদের গোস্বামী, 
লী বাবুর গৃহে উপস্থিত 


| 
| হরিদাস চক্রং্তা মুখ সঙ্জনগণ শ্রীহৃক্ত বন 
| থাকিয়া ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সাত্বতশ্রান্ছের যুক্ৰিযুক্তত! স্বীকার 
{ করেন। সর্বশ্রী কুক্বিহানী বিদ্ধাভুষণ ( অধুনা শ্রীচৈওন্তযঠ ও তৎশাখা 
i শ্রীগৌডীয়মঠসমূহের সভাপতি ও আচায তিদততিস্থামী শ্র মন্তক্তিবিলাষ 
তীর্থ মহারাজ ), পরমানন্দ বিদ্যার সমপ্রদায় বৈভবাচাধ, হরিপদ বিদ্যা- 
বত (অধুনা তরিতিহ্বামী শ্রীযদ ভক্তিসাধক নিিঞ্চং মহারাজ ), সখী- 
চরণ রায় ভক্তিবিজয্ (পরে শ্রীমং সথীচরনদাদ বাবাজী মহারাজ ), 


৩৬০ _প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


রী বিএন (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী রি তীৰ মহারাজ ), 
অনস্তবান্থদেব ব্রদ্ধচারী, যশোদানন্দন ভাগবতডূৰণ, ললিতাপ্রসাদ দত 
এম্‌-আর-এ-এম্‌, মণিমাধব মিত্র ভক্তিলুহৃৎ ও তৎপুত্ৰ বিপিনবিহাসী মি 
বি্ঠাভূধণ, হরিদাস নন্দী, গৌরহরি দত্ত, ললিতমোহন দাদাধিকারী প্রমুখ 


সঙ্জনবুন্দও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


পাস 


ত্রিংশ অধ্যায় 
গুপ্ডিচামার্জন-লীলারহস্য 


২১শ ও ২২শ পরিচ্ছেদ শ্রীল প্রভুপার্দের নীলাচল ও আলীলনাথে 
প্রচৈতন্তবানী-প্রচার-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। পুরীধামে রথযাত্রার পূর্ব 
দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দিঃ-মার্জন-লীলায় যে শিক্ষা প্রদান করিয়া- 
ছেন, এই পরিচ্ছেদ গ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় তাহাই প্রদত্ত হইতেছে । 

জগদৃগুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষী। দিতেছেন যে, 
্রীকুষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্‌ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে 
ইচ্ছা করেন, তবে সর্বাগ্রে তাহার হৃদয়ের মল ধৌত করা করা উচিত, 
হৃদয়টীকে নির্মগ, শান্ত ও.তক্তম্জ্জল করা আবশ্ঠটক। হ্বায়ক্ষেত্রে কণ্টক- 
পূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কক্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও 
পরমসেব্য ভগবান্কে বসান যায় না। হৃদয়ের এ মল বা আবর্জনাগুলি 
অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ-চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়) গ্রাল 
রূপ গোস্বামী প্রভু (্তক্কিরসামৃতসিন্ধু-গ্রস্থে ) বলেন, 


সুণ্ডিচানার্জন-লীলারহস্ত ৬১ 


সিস্িসিিসপিস্িিসাশিসিসিিিিিসিসিশিপাসপিপিিস্পিস্পাি সনা স্রাদ্লাসলসিলামিল দাম সরি ছিলা মল মিল মি লামিপামিলা সলা সপ সপা স্পা 


অন্ধাতিঙাদিতাশুন্ং জানকর্ণান্তনাবৃতম্‌ । 
আন্গকুল্যেন কৃষ্ণা নুশীলনং ভক্তিক মা ৪৮ 


ঘেখানে ভঙ্কীতর অনযাভিলাধ, আনকমযোগ-তপন্থাদি বা ভক্তি- 
প্রতিকুলভাবছ্ধারা আজ্মার নিতা স্বাভাবিক বুত্তি ভক্তি আবুত হইয়াছে, 
পেখানে শুন্ধভক্তি নাই! শুদ্ধসক্ম্ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ককের আবি- 
ভাব হয় না। 


অগ্যাতিসাধ অর্থাৎ ‘জগতে যতক্ষন থাকিব, কেবল নিজ-ইন্দরিয়ের 
তর্পণই করিব এইস্প ইভর অভিলাষ,_ উহ! কণ্টকময় তৃণের মত শুক 
জীবের স্থকোমলা হৃদ্বৃত্তি কেবলা ভক্কিকে বিদ্ধ করে। কর্মচেষ্টা অর্থাৎ 
যাগ, যজ্ঞ, দান, তপন্তা প্রভৃতি ছারা 'স্বগ।দি উচ্চলোকের সুখ ব! ইহ- 
লোকে স্থখ তোগ করিব’ এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া, উহা-_ধূলি-সঢশ 1 
কর্মাবর্তের সব ণিবায়তে বাসনার্ূপ সুলিরাশি আযাদের স্বচ্ছ ও নিখিল 
হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সং € অংকের বাসনারূপ 
অসংখা ধুলিরাশি হরিবিহ্থ জীবের হৃদয়কে কতি জন্ম ভন্মাস্তর ধরিয়া? 
অলিন করিয়াছেন, ভাই তাহার কর্মবাসনা হর হইতেছে না। হরি- 
বিমুখ জীব মনে করেন, কর্মের ছারা বোধ হয় কর্ষশলোর নিহঁবণ হইতে 
পারে, কিন্তু  বারণা_ভুল 3 তছশবর্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবহিত 
হইতে থাকেন মাত্র। হস্ত্ীকে স্বান করাইয়া দিলে ঘেমন হস্তী আবার 
গায়ে ধুলি মাখিয়া থাকে তজ্বূপ কর্মের দ্বার! কর্মবাসন! বিদ্রিত হয় 
না। একমাত্র কেবলা ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দুরু হয়, 
তখন ডাহার সেই নির্ধল হৃদয়-সিংহাসনে জীভগবান্‌ বিশ্রাম-যোগ্া স্থান 
লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্ত কবি গাহিয়াছেল। "ভক্তের হৃদয়ে 
সদ! গোবিন্দ-বিশ্রায়”। 


৩৬৩২ গ্রভুপাদ শ্রীল সরম্থতী ঠাকুর 

+ নিধিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা ঠিক কষ্করের 
মত। তদ্দার! ঘীহরির তোষণ বা সেবা ত’ দুরের কথা, ভরীহরির দেহে 
শেল: বি্ধ করিবারই প্রয়াস করা হর। যদিও নিবিশেদ-ব্রহ্ধ।ুমন্ধ।নে 
প্রথমে মৃযুক্ষু অবস্থায় শ্ীহরির নামাদি গোঁণভাবে স্বীকার করা হয়, কিস্ত 
মুক্ত ঝ৷ ব্রহ্ম অভিমানকালে তাঁহার স্বত্ত অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাঃ 
সুতরাং ভগবাদ্‌ তাদৃশ দুভাগ্য বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবিভূতি 
হান না। সেই জন্য প্রীগৌএনুন্দর এ সকল তৃণ, ধুলি, ঝিকুরাদি 
আবর্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুংসীমানীর ভিতরও রাখিলেন না; পরস্ত 
নিজ বহির্বাস্থাা তৎসমৃদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন-_পাছে বাত্যার 
সহায়তায় ই সকল জঞ্জাল পুনরায় প্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। 


অনেক সময় কর্ণ-জ্রানাদি-চেষ্টা বিদুরিত হইলেও হৃদয়ে সুন্ম সক 
মল থাকিয়া যায়। উহাকে ‘কুটিনাটি’, ‘প্রতিষ্ঠাশা’, ‘জীবহিংসা’, 
এন্ষিদ্ধাচার', লাভ’, “পুজা? প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পাবে 
কুটিনাটি-শব্দে কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা-শবে নির্জন-ভজনাদি বা বৃজকগী দ্বারা 
‘নির্বোধ লোক আমাকে বড় সাধু বা মোহন্ত বলুক’ এইরূপ জড়ীয় 
সম্মানাদির আশা, অথবা বিষয়-ভো গক্রমে সবার্২-পৃরণোদ্ছেশে কাঠিন্য- 
প্রাঞধ হৃদয়ে কৃত্রিম বিকাবাদি ভাবাভাস প্রদর্শনদ্বার| ‘ভক্ত’ বা “অবতার? 
সাজিবার আশা; জীবহিংসা-শন্ে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কৃ$তা বা কৃপণতা 
মায়াবাদী, কর্মী ও অন্যাতিলাবীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের “মন? 
রাখিয়া কথা বলা; লাভপৃজাশবে ধর্মের নামে হরিনাম, মন্ত্র বিগ্রহ ও 
ভাগবতজীবী হইয়া নির্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান” 
প্রাপ্তি; নিধিন্ধাচার-শব্দে স্্রীসন্দ এবং কর্মী, জ্ঞানী ও অন্থাভিনাষী গতি 
কষ্ণাতক্তের সঙ্গ বুঝায়। 
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এইক্ূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত ঝড় বড় কাকর, তৃণ, ধুলির।শি 
প্রভৃতি ঝা টি ই! ফেলিয়া দিয়া প্রগোরনুন্দর ছু দুইবার করিয়া মন্দিরের 
সমগ্রাংশ মার্জন ও জল দ্বার! প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার 
কোনও কুন্দ দাগ লাগিয়া থাকে, তিন তিনি নিজের পরিধেয় শুদ্ধবস্থের 


হারা খৰিয়া থিয় ভ্রীমন্দির ও ভগবস্পীঠস্থানরূপ দিংহাসন মাজন 


করিতে লাগিলেন। 

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জন-দর্ষবাদির পর শীয়ন্দিরে আর ধুলিকণার 
লেশ, এমন কি, একটি সুন্ম দাগও নাই; প্রমন্দিবটি ক্ষটিকবৎ নির্মল, 
কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল, অর্থাৎ, সাধকের ঘে হৃদয়টি 
‘বৰিতিপ্তমকভূমি-সম’-( তাপহুক্ত ছিল, তাহা ) তাপহীন অর্থাৎ বিষয় 
ভোগবাসনা-জনিত আধ্যাস্িক-তাপজয়ানলজালাবহিত হইয়াছে । 
বস্তুত: তাহার হৃদয় হইতে অন্তাভিলাধ ও কর্ধজ্ঞানযোগাদি-চেষ্টা-রূপ 
ভুক্তি-মুক্তিকামনী বিৃবিত হইয়া আত্মবৃতধি শুদ্ধতক্কি প্রকটিত হইলে 
উহ! এইরূপই শান্ত ও স্থশীতল হয়। 

অনেক সময় সমস্ত কামনাবাস্না বিদৃহিত হইলেও হৃদয়ের কোনও 
কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটি সুস্থ দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্বোধ 
জীববুঝিতে পাবে নাঃ উহাই 'মুক্তি-কামনা? । লিহিশেষবাদীর সাযুজা- 
নৃক্তিহামনা তা ইবের কথা, অপর চতুবিধ মুক্তিকামন!কূপ হুম্ছদাগকেও 
নিন্ম হাপ্রতু স্বীয় ব্রা ঘষিয়া উঠাইলেন। 

এইকরূপে শ্রীগৌরছন্দর, কিন্ধপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে 
পৰিনত করিয়! স্বরাট্‌ কৃষ্ণের স্বহুন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য_কৃষ্ণেন্ডিয়- 
শ্রীতিবাঞ্চার জন্য মহোৎ্সাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে 
করিতে ক্রষ্ণার্থে স্বহদয় মাজন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্ধে 
আপনাকে জীবাতিমান করিয়। জগনদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন 
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২০০৯ শিশিশিশাশপাশাপাশিশিটি 





Ar 


খস্তপান্য। ভক্তি: কলোঁ কর্তব্য, তদা কীর্তনাথাযভক্তি-সংযোগেনৈব |? 
মহাপ্রতু প্রতি ভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জন-সেবা 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহার কাধ ভাল হইতেছে, তাহাকে 
প্রশংসা এবং যাহার সেবা কষ্ণবাঞ্ছাপুতিময়ী শ্রীরাধার ভাবন্বলিত প্রভুর 
নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাহাকে পবিত্র ভঙ্খসনপূর্বক হাতে ধরিয়া 
কৃষ্ণসেব!-প্রণালী শিক্ষা দিলেন ॥ শুধু তাহাই নহে 

“তুমি তাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেবে ৷ 

এই মত ভাল কর্ম, সেই যেন করে ॥” 

(শ্রচৈতনাচরিতামৃত, মধ্য ১২১১৭) 


এই পয়াবে চৈতনাশিক্ষা গত লব্ধ ভজনকৌশল, অদ্য়ঞ্ঞানে ভক্তি- 
যোগযুক্ত তুদ্ধন্বদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণের আচারের কার্য 
করিবার জন্যও আদেশপূর্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার, যিনি 
যত বেশীপর্রিমাণ অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপুর্বক পরিষ্কার 
করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাহার 
অনর্থনিবৃত্তি স'মান্যই ঘটিয়াছে, তাহার পক্ষে শান্তিস্বরূপ হরিগুকুবৈষ্ণব- 
সেবাই বিধি বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। 


০টি 


একদ্রিংশ অধ্যায় 
প্রচার-বৈশিষ্ট্ 


নামাচার্ নীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাৰের উক্তি-- 
“আপনে আচবে কেহ, না করে প্রচাপ্র। 
প্রচার করুয়ে কেহ, না করে আচার ॥ 
‘আচার’, প্রচার’,-নামের করহ দুই কাধ । 
ভুমি_পর্ব-ুকুঃ তুমি জগতের আধ ॥" 
(ই্রইগতলচরিতাদূত অঃ ৪1১০২-১৪৬৩ ) 
আচারবিহীন প্রচার প্রাণহীন | ঘাহা প্রচার করিতে হইবে, 
প্রচারক তাহা আচরনে সমর্থ না হইলে তাহার সেই বিষয়ের শিক্ষা হয় 
নাই বুঝিতে হইবে । এই প্রকার প্রগারুক গামোফোনের প্রায় বস্তুতঃ 
জড়তাগ্রন্ত । আমি যদি প্রচার করি-_-*সদা সত্য কথা বলিতে হইবে", 
আর নিজে যদি মিথ্যা 
হইবে” এই নীতিটি আমার শিক্ষা হইয়াছে ? শ্রীল প্রভ্ুপাদের প্রচারের 
আচরণ করিয়াই তিনি 


বৈশিষ্টা এই ছিল ঘে, তাহা আচারপুন। ্বয়ং 
বালাকাল হইতেই তীহার আচাবনিটত! পরিরৃষ্ট 


কথা বলি, তাহা হইলে কি সদ! মতা কথা বলিতে 


প্রচার করিতেন । 
হইয়াছে । তবে 
কখনও তাহাতে স্থান পায় নাই। 

“অন্যাতিলাধিতাশুন্; জনক ছ্যনাবৃতষ । 


কর্মভ্রড়-স্মার্তবাদের পরমাথ-সঙগদ্ধ শুন্ত ‘নিয়মাগ্রহ’ 


আহ্ুকুনোন কষ্ণ'শীহুলনং ভক্তিকতৱমা ৷ 
_ জীন কপগোস্বায়িপাদ-বিরচিত ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধ'র এই স্তরোকটা 
ভাহংব আচারে 'ও প্রচারে দেদীপামান | হঁহা গৌচীয়াচা্যবর্ধরূপে 


তাহার আচারের অগ্তম বৈশিষ্ট্য । 


৩৬৬ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


Annan পপ লিপপিপশসতপস দস 


আমরা অনেক সময়ে কাধের অজ্হাতে ভগবন্তজরন বউ সময়ের 
অভাব জ্ঞাপন করি। কিন্তু মন্য্তজীবনের কৃত্য বিচার করিলে জানিতে 
পারি, ভগবন্তনকে মুখাকুভারূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য কাধ আস্বঙ্গিক- 
ভাবে করিতে হইবে । মুখ্য-কাধ্‌কে গৌণ ও গোৌন-কাধকে মুখ্য-কাধের 
স্থান দিলে কি বিজ্ঞতার পরিচয় হয়? শরীর রক্ষার জন্য আহাধাি সংগ্রহ; 
আর শরীর রক্ষা ভগবদুজনের জন্য; যদি ভগবদ্তুজণই না হইল তাহা হইলে 
শরীর রক্ষা করিয়াই বা কি ফল? সকল কাধই ভগবন্তজনের অন্নকুলে 
করিতে হইবে । ভক্তিসদাচারময় জীবনই বস্তুতঃ মনুষ্য জীবন যে জীবন 
তক্তিদদাচার হইতে যতদুর অবস্থিত, বস্তুত: পক্ষে সেই জীবন মনুষ্য 
হইতে ততদবুরে বিক্ষিপ্ত । 


নিরপরাধে শ্রীনামকীর্তনই' কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন ; এই যুগে অন্য 
কোন ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইলে তাহাও কীর্তন-সহযোগেই করিতে 
হইবে। শ্রীকষ্ণৈতন্য মহাপ্রভু এক সেবককে একদিন বলিয়াছিলেন, 
লক্ষপতি ব্যতীত তিনি কাহারও হস্তে কিছু গ্রহণ করেন না। সেই 
সেবক হতাশ হইলে তিনি বলিলেন, যিনি প্রত্যহ নির্বন্ধপহকারে অস্ততঃ 
একলক্ষ হরিনাম করেন, তিনি লক্ষপতি | ' শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা: প্রসঙ্গে 
একদিন শীচৈতন্তমঠের অবিদ্ধাহরণ-শ্রবণসদনে বসিয়া অতিশয় তেজো- 
বাঞকম্বরে বলেন, প্রতাহ প্রত্যেককে অন্ততঃ একলক্ষ হরিনাম 
করিতেই হইবে। জনৈক অর্চক সময়াভাবের কথা বলিলে, শ্রীল 
প্রভুপাদ আরও তেজোদীপ্রহ্থরে বলিলেন”_“কোনও অজুহাত চলিবে 
না, প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করিতেই হইবে, নতুবা মহাপ্রভু কিছুই গ্রহণ 
করিবেন না। মহাপ্রভুর সেবা না হইলে অর্জনের মূল্য কি? শ্রীল 
প্রভুপাদ কতকার্ষ করিয়া গিয়াছেন_-কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তথাপি পূর্ণ 
সংখ্যায় শ্রীনাম করিতে তাহার কখনও সময়ের অভাব হয় নাই 
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প্রচার বৈশিষ্ট্য ৩৬৭ 


AAA বকর হক ক 


ভঙ্জনপরায়ণতার বাস্তব আদর্শ আমরা শর প্রভুপাদের অংচারে দেখিতে 
পাই । পরমার্থবীতি ‘হাতে-কলয়ে' শিক্ষা-প্রদানের এইপ্রকার শিক্ষক 
অতি অল্পই দু হয়। 

ন্বয়ং আচরনে জীবন সার্থক হর সন্দেহ নাই, কিন্তু কি পরিমাণে 
আচার সুতা লাভ করিতেছে, তাহা পুষ্থুপৃজ্ঘরূপে জান! যায় 
প্রচারের দ্বারা ভঙজনের যে সকল অঙগবৈরুব্যুক্ত অবস্থা ব্যক্তিগত 
দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অলক্ষো অবস্থান করে, বহু বাক্তির নিকটে প্রচারের 
সময়ে তাহা ধরা পাড়ে। তচ্ন্ত সাধক-জীবনে, আচারের সহিত প্রচারের 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, বন্ধা'বস্থায় নির্জন ভজনের প্রয়াস হইলে 
সিদ্ধিলাভের সম্রাবলা অতি অল্প। বাহত: লোকের সঙ্গ হইতে দুরে 
থাকিলেও কামাদি রিপুষট ক অন্তংকরণকে পরিত্যাগ করে না। তাহারা 
রায় হইয়া দাড়ায় । বৈষ্ণৰামুগতো আচারের সহিত প্রচারের 
ত্যাগে যেরূপ সুবিধা হয়, অন্ধ উপায়ে 


ভজনের অন্ত 


ফলে এ রিপৃষট্‌কের দুঃসঙ্গ পরি 


তদ্রপ হয় ন! তজ্জন্তই সীল প্রভুপাদ আচারের সহিত ভক্তিসদাচার 


প্রচারের জয়৷ অঙ্গত সেবকগণকে দ্বারে দ্বারে পাঠাইতেন। 


কেহ কেহ বলেন, প্রচারে প্রতিষ্ঠা আলিবে, সৃতরাং প্রচার করা 
বন্ধাবস্থায় নিজ ন-ভজন-প্রয়(সিগ্ণের 
প্রতিষ্ঠা আশা কিছু দোষের 


প্রকৃত গুরুসেবক প্রতিষ্ঠায় 


সাধকের পক্ষে উচিত নহে" কিন্তু 
অপ্তঃকরণের প্রতিষ্ঠাশ! কিছু কম নহে। 
নহে, প্রতিষ্ঠায় অভিভূত হওয়াই দোষের! 
শগুক্রপাদপন্রের উজ্জগ-মহিযাই লক্ষ্য হরেন। এগুকপাদপন্সের প্রদত্ত 
শিক্ষাই উহা আনয়ন করিয়াছে, আমার কোন কাধে উহা আসে নাই, 


সুতরাং উহ! পুরুপাদপন্নে ই প্রাপা’ জানিয়! গুরুসেবক তৎপাধপনে ঞঁ 
প্রতিটা অর্পন করেন। অংচাবুহীন প্রচার জড়বৎ, আর প্রচারহীন 


আচারে সপ্ূর্নভার অভংব। আচার শুধু নিজের কল্যান হয়, আর 


৩৬ প্রভুপাদ প্রল সরস্বতী ঠাকুর 


আচার প্রচারে যুগপৎ নিজ ও অপরের কল্যাণ সারি হ্হয়া 
থাকে । 
মহাপ্রভুর আচার প্রচার প্রচাাত্মক ভজনের কথা বিশ্বৃত গোৌড়ীয়ক্রব 
প্রাকৃত-সহজিয়া-সংপ্রদ/য় নিজন-ভজনের নামে গোপন যে বাভিচারের 
প্রশ্রয় দিতেছিল, শ্রীল প্রভুপাদ সিংহবিক্রমে তাহা শিরাস করিয়া মহা- 
প্রভুর কথা যুগপৎ আচার ও প্রচার করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। 
বহুদিনের সঞ্চিত আবিলতা-নিরাস-চেষ্টা প্রবল বিপ্লব আনয়ন করিয়া- 
ছিল। এইপ্রকার বিপ্লবরূপ মহৌষধ বাতীত কদাচার “নালী ঘা”র 
নিরাময় হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। 
শ্যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ | 
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞ্া তার এই দেশ ॥৮ 
মহাপ্রভুর এই উপদেশ শিরোধ।ধ করিয়া প্রচার করিলে গুরুর 
অভিমান আর গ্রাস করিতে পারে না প্রচার কার্যটা শ্রীগুরুদেবের, 
সন্দেহ নাই, তিনি যখন শ্রমুখে স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন তখন ও . 
কারে প্রচারক নিজেকে গুরুদেবের এবং জগদৃগুরুর লীলাভিনয়কারী 
শীমন্মহা প্রভুর সেবক বলিয়াই জানেন | “আমি সেবক’ এই অনুভূতি 
থাকিলে গুর্বভিমান বা বিষয়তরঙ্গ গ্রাস করিবে কি প্রকারে? পক্ষান্তরে 
প্রচার বাদ দিলে মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘনই হইয়া থাকে । এই লঙ্ঘন- 
জনিত অপরাধের আবাহন শুদ্ধসেবক কখনই করিতে পারেন না। 


শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা কেবল পাঠ 
কীর্তনেই সীমাবদ্ধ ছিল না! কীর্তনছারা অভক্তের অবণেন্দিয়ের 
তর্পণ করা তাহার প্রচারের বিরুদ্ধ ছিল। কীর্তন কষ্চেন্দ্রিয়তর্পণের 
জন, বদ্ধজীবের ইন্জরিয়তর্পণের জন্য নহে। অপ্রাক্ৃত কৃষ্ণের আবিভাব 
হৃদয়ে না হওয়া পর্যন্ত কীর্তন স্ুষ্ট.রূপে সম্পাদিত হয় নী। তত্বজ্ঞানের 
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অভাবে হৃদয়ে অপ্রাকূত কৃষ্ণের উদয় কখনই সম্ভবপর নহে | কৃষ্তপ্রসাফ 
বা গ্ররুপ্রসাদে সেই তত্বের ক্ষতি হইয়া খাকে। শ্রগুকপাদপনের 
কপায় প্রনিপ।ত, পরিপ্রশ্থ ও সেবনবু্তিহ্ক্ত হ্গিদ্ধতক্ত ওকুপাদপন্রের 
শ্রম হইতে নিংক্ত তত্বানৃত লাভ করিয়া থাকেন । 


ee mene 


বৰল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্ শনিবাসাচার্ছ ও আল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ 
প্রভাবশালী আচার্ধগণের প্রকটলীলা-সংগোপনের পরে কর্মজড়স্মার্তগণের 
প্রাবল্যে শুদ্ধতক্তি সদাচার তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
বিবিক্তানন্দী মহাপুকুষগণ প্রচারের দিকে অতি অল্পই দৃষ্টিপাত 
করিতেন। প্রভুপাদ জীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রচারের ফলে ভক্তি- 
সদাচারের যে অভাবনীয় প্রসার হইয়াছে তাহা আজ সঙ্জনযাজ্ই অবনত- 
মন্তকে স্বীকার করিতেছেন । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্জনবুন্দের 
নিকটে এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত যনীবি- 
বৃদ্দের নিকটে স্বয়ং হরিকথা। কীর্তন করিয়া, হারে দ্বারে শিষ্াম গুলী 
পাঠাইয়া, বিভিন্ন স্থানে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া, ভারতে ও 
ভারতের বাহিরে বহু শুদ্ধতক্ষিপ্রচারবেন্দ্র বা মঠ সংস্থাপন করিয়া, 
বহুস্থানে  শ্রচৈতন্তপাদগীঠ,  পরবিস্তাপীঠ, ট্রজধাম প্রচারিণী-সভা, 
উদববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ, অনুকুলকুষ্ণামুশীলনাগার প্রতি প্রতিচিত করিয়া এবং 
বহু ভক্তি গ্রন্থ-গ্রণয়ন, বছ পারমাধিকপত্রিকা-প্রবর্তন ও প্রাচীন গোস্বামি- 
বর্গের গ্রন্থ যুত্রণপুবক প্রচার করিয়া, বিভিন্নস্থানে গ্রন্থাদি-বযাখযা, বজুতা, 
ছায়াচিত্রযোগে বতুতা, এভূতির ব্যবস্থা ও সহীর্ভন-সহযোগে শ্রধাম- 
নিচয়ের পরিক্রম, প্রবর্তন করিয়া, বিভিন্রমঠে বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী বাধিক মহোৎসবের-ব্াবস্থা করিয়া, বহ লুষ্তীথের উদ্ধার ও 
বহুস্থানে ঈনবিগ্রহসেব! প্রতিষ্ঠা করিয়া শীল সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি- 
সদাচার পুনঃ প্রবর্তনের যে বিরাট, ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! গৌড়ীয় 
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২৬৬ সিিসিসিসিিসিিপিসিসিশিসিিপিসিসাসি পপসে সস 


গগনের উজ্জলতঙ্গ বৈজয়ন্তীরূপে চিরকাল চঙ্গুম্মান্‌ সঙ্জনগণের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে। শ্রীগ সরস্বতী ঠাকুরের পূর্বে আর কেহই 
ভারতের বাহিরে ভক্কিসদাচার প্রচারের জন প্রচারক পাঠান নাই। 
তাহার রূপাশক্তিলন্ধ কতিপয় প্রচারক ইংলণ্ড, জার্নানী, ফন্স, অষ্টি য়া, 
জেকোক্জোতাকিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্তাদেশগমূহে যাইয়া আশাতীত 
সাফল্যের সহিত গৌডীয়বৈষ্ণবধর্গ-প্রচার কয়িয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের 
প্রেরিত তদনুকম্পিত ত্রিদপ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের 
প্রচারে দুঃজন উচ্চশিক্ষিত জার্সাণরুবক ভারতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 
পার্দপন্ম আশ্রয় করিয়াছেন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কেবলা ভক্তির 
উজ্জন্য ও গোৌড়ীয়'ভজনের পরতমতা বিশ্বমাঝে প্রদর্শনপূর্বক ভক্কি- 
সদাচার-ভাস্করের প্রভা প্রদর্শন করাইয়াছেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের 
ওহিও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের তুলনাসুলক অধ্যাপনা-কার্ধে 
নিবৃত্ত অধ্যাপক মি: আলবার্ট ই সাদীর্স বোগ্ে মহানগরীতে উপস্থিত 
হইয়| তাহার জনৈক বন্ধুর নিকটে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা অব্ণ করেন 
এবং শ্রীল প্রভুপাদ হইতে বিভিন্ন প্রাচ্যদর্শন, বিশেষভাবে বৈষ্ণব-দর্শনের 
বিষয় জানিবার জন্য কলিকাতা শ্রিগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। শ্রীল 
প্রভুপাদ তখন কষ্ণনগরে অবস্থান করিতেছিলেন। অধ্যাপক সাদাস? 
মহোদয় কলিকাতা হইতে তথায় যাইয়া উপরূপরি তিন দিন শ্রীল 
প্রভুপাদের নিকটে শ্রীহরিকথ। শ্রধণ করেম। শ্রীল প্রভুপাদ তৎকালে 
তুলনামূলক বিচারে খৃষ্টদর্শন হইতে বৈষ্ণবদর্শনের উৎকর্ষের কথা 
বিশদরূপে বর্ণন করিয়! গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের পরতমত! প্রদর্শন করেন। 
অধ্যাপক মহোদয় প্রথমত: কিছু তর্কের আবাহন করিলেও অবশেষে 
শ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষ বিচারের প্রত্যেকটী অংশ অন্রাস্ত বলিয়া 
স্বীকার করেন এবং গোৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ‘অচিন্তাভেদাভেদসিদ্ধান্ত 
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প্রদাতা শ্রগোবাঙ্গধেবের আবিভাবস্থান শরধাষ মায়াপুর দর্শনে আগমন 
করেন। ভাএতপররিতাগ্-কালে তিনি প্রভুপাদের দানের অতুলনীয়তা- 
মদন্ধে উহার বন্ধুবর্গকে বলিয়া! ঘান ! 

শ্রীল প্রভুপাদ তারতের ও ভারতের বাহিরের মনীীবৃন্দেত্র পরি- 
প্রশ্নে উত্তরে যে-সকল হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হইলে বিশ্ববাসী সুঙ্জনগণ পরহার্থ-বাজোর অনেক বৈশিষ্ট ও 
বৈচিজ্ঞাপূর্ণ রহ লাভ করিবেল। অধুনা হ্চৈত্মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের 
হরিকথ'ম্বৃত তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন । 


শি সিসি 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 


অনিন্ত্যন্েদ্বাভেদ-সিদ্ধান্ত 
রী প্রভুপাদ 'বঞ্গে সামাজিকত৷'-গ্রন্বে বহু মতবাদ আলোচনা 
করিয়াছেন। তন্মধো এই গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে ৯২৪ ৯৬ পৃষ্ঠায় 
উল্লিখিত মতবাদপমূহ বাতীত তিনি ‘বন্দে সামড্রিকতা'য়-কিপকবাদ"ঃ 
'বাউলবাদ", 'বাবাজীবাদা, বিজয়কষ্ণ শঙ্করবাদ’, 'বৃজকরগবাদা, হিরি- 
বংশবাদ', হরিবোলাবাদ', শঙ্কর মায়াবাদস, শাক্তবাদ', 'শৈববাদ” 
শু্ধান্ৈত41দ", শশুদ্ধকৈতবাদ' 'সহজবাদ, সাইবদ, “সৌরবাদ”, 
স্পষ্টবাদ” 'সংঘোগীবাদ, প্রতৃতিও আলোচনা করিয়াছেন এবং অছৈৰ 
মতবাদসমূহ খণ্ডন কন্যা গোৌড়ীয়বৈষ্ণবদশনে চিদ্বিলাসবৈচিত্রোর 
অসমোর্ধত ও পরতমতা৷ প্রদর্শন করিয়াছেন ! 

“আত্বেন্ডিষ-এীতি-বাঞ তারে বলি কায! 

কৃষ্ণেন্দিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম লাম)” 

__শ্ীচৈতন্যচরিতাম্বতের এই বানী অনুসরণ করিয়া বাহার অপ্রাক্কত 


৩৭২ প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর } 
} রড উপস্থিত হইবার সোভাগা পাইযাঞ্ছেন, তাঁহাদের অহ্থঃকরণে 
রগ প্রভুপাদের বিচারধার! পরসথধান্্ধনীরপে প্রবাহিত হইয়। নিতা 
নব নব আনন্দের উৎস স্বটি করিয়া থাকে । 
বিভিন্ন মতবাদ আলোচন! করিয়। শ্রীল গরতুপাদ ‘বলে সাযাজিকত৷'- 
গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন,_উপরিপিখিত ধর্মসসপ্রদায়ের ভাব সমূহ 
বিচার করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, কাখরাজ্য মায়ায় অভিভূত 
হইয়া অনস্ত-টমৎকার-তত্ব বাঁদগহ্বরে নিহিত। স্বার্থ প্রতিটাশা শুন 
হইলে বাস্তবিক কামরাক্জোর মৃত্িমান্‌ প্রকাশ নিষ্কাম প্রেমরাজা সুস্পষ্ট- 
রূপে উদয় হন তখন আর সেই নিতা অনন্ত চমৎকার প্রকাশকে 
কাহারও অপেক্ষায় পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিবার জন্য 
অমিতা ম।য়িক কামসমূহকে প্রধাবিত করাইতে হয় না। তখন আর 
জড়ীয় সাকার বিনা শপুর্বক জড়ীয় নির!কারের প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়া 
‘ আল্মপ্রতিঠার দাস্য করিতে হয় না। কাম়পমূহের ভাব তৎকালে 
অখিলচমৎকারকারীর প্রেমপ্রকাশে বিলীন হইয়া যায়। বর্ণগত ও 
ধর্মগত সমাজ তংকালে এক ও ' অদ্বিতীয় হইয়! পড়ে। তথায় দ্বিতনিবন্ধন 
বিরোধফলের পরিবর্তে চমতকারিতা মুত্তিমতী | হেয়কামরাজো ও উপা- 
দেয় প্রেমপাজো জীবসন্ত্া থাকে । পরসপ্রেম থাকে বলিয়াই জীবসতবা | 
কামরাজো জীবসন্তার নিতাবৃত্তি স্বার্থ জড়কাম। . অতএব এই 
পর্যন্ত কামরাজোর কেন্দ্র । এক্ষণে কামকেন্দ্রের বাহিরে আসিয়া জীব 
স্বীয় তটস্থা অবস্থায় অবস্থিত 'হইবামাত্রেই পরমপ্রেমময়। প্রেমবুত্ি- 
পরিচিত জীবকে, মায়ারচিত কামের পরিচর্যা হইতে মুক্ত দেখিয়া 
প্র! ভক্তি প্রদান করেন। এই পরা ,ভক্তি বৃত্তি পরিচয়ক্রমে তাহাকে 
আর তটস্থা শক্তিতে ফিরিয়া গিয়া পরমনি্ধানে বদ্ধ হইতে হয় নী জীব 
ভগবৎপ্রেয়ের অনুক্ষণ সেবাক্রমেই নিতাবৃদ্ধিতে নিত্য প্রকাশিত হন । 


ভচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ৩৭৩, 


চিন্ময় জীবের এই পরমপ্রেমরজো ঘিনি প্রাপকিককামে জড়ীভূত 
জীবকে তাহার ক্ষুদ্র কামবৃদ্ধি হইতে পৃধগ,কপে প্রকট করাইয়াছেন” খিনি 
বিবদমান অনস্ত ছায়াশক্তি হইতে পৃথক্‌ প্রেমশক্তযাধায় বিচিত্র অধি- 
রুদ্ধ প্রেমবিগ্রহ দেখাইয়াছেন, ভীহারই অনপ্বাশর প্রমদৌভাগাবান্‌ 
ভবের একমাত্র ধর্ম এবং তৎপরিচয়ই একমাত্র বর্দ। কাহজ-বর্ণ ও 
কাজ ধর্ম লিবুত হইলে কাযজপ্রশ্নকা্ী জীবের নিকট তিনি জজন্বন্ধণ 
হয়া লক্ষবৃত্তিক্ৰমে বর্ণ ও ধর্মের মুলীতূত অদ্বিতীয় জীববর্ণে প্রতিষিত 
হইয়া এইরূপ নিজ বর্ণধর্মগত সমাজের পরিচয় দেন 
“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্দাপি বৈশ্যো ন খুদ 
নাহং বৰণী ন চ গৃহপতি্নো বনস্থো যি । 
কিন্ত প্রোদ্যন্নিখিলপরস্নানন্দপুরণ!মৃতান্ধে- 
গোপীভততুঃ পদক্ষলোয়ৰ্দ'সদাসানুদাসঃ 7 
[আমি (ত্তন্ধ ভীবাত্মা ) বিপ্ৰ নহি, লবপতিও নহি, বৈশ্ বা হু 
নহি, আমি বৰ্ণধর্মান্তগত নহি.গৃগপতিও নহি. বান প্রস্থ বা যতি ও নহি, 
শিন্ধ নিখিলপরষনন্দবূর্ণামু তসিন্ধু যে গোপী ভর্তা স্রীকক্চ, আমি তীহারই 
পদকমলেষ্‌ দাসদাসাসুদাস 1] 
অনিস্ত্য-ভেদাতেদ-সিদ্ধান্ত 
সংসমপ্রদায়চতৃষ্টয়ের শুহ্ধদ্ধৈত, তন্ধানৈত, হৈতাহৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত 
সিদ্ধান্তের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ কৰিছা শ্রফ 
তাত্পরধ প্রদর্শনপূর্বক যে অচিষ্কা দ্বৈভান্বৈত বা 
সিতাসিক্ধীস্ত বর্বন করিয়াছেন, সীল প্রহৃপাদ 
ক্ষিধ্ুতাবে এইকপে বর্ণুন করিয়াছেন. এভগবন্ই একম 
ভগবানের স্বক্কূপ নিভা প্রেমময ! ভগবরা শ 


মহাপ্রভু বেদাস্তের্ পকৃত 
তেদাভেদ-ক্ূপ সার্বজৈৰিক 
তাহা বন্দে সামাজিকতা" 


গ্রন্থে সং 
পব্যপ্রেমাধাব। 


জীবন নিতা প্রেপ্রাকট্যহেত নিত্যদিন্ধ। জীব আথচৈতন্য । 


৩৭৪ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


১১ ১৮১% 





সাপ সিসি 


চিদ্ধর্মই প্রেম । চৈতন্তধর্মবশতঃ জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। প্রেমরাজ্যে 
জীবের স্বতস্রতার ক্রিয়াই ভগবদ্দাশ্ত বা ভক্তিলাভ বা প্রেমপ্রাকটা। 
তটস্থ-অবস্থ। হইতে প্রেম অনুদিত থাকিলে দ্বতনধর্মক্রমে জীবের স্থূল ও 
সুন্ম দ্বিবিধ কামজ আবরণ ঘটে | এই আবরণ-ুক্ত হইলে জীব কামের 
হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়! প্রেমগাঞ্জে নিত্য প্রীতি-বিগ্রহ লাভ করেন। 
ভগবান অনস্যশক্তিমান। শ্বশক্রাধিষিত ভগবানের নিত্য প্রকট- 
লীলায় অনস্ত-বিচিজ্রতা নিত্য । ভগবন্তীর নিত্যত্বে জীবত্ব নিতা। 
শক্তি ৰিচিত্ৰতানিবন্ধন পরমতন্ব পঞ্চধা নিত্য ডেদাবস্থিত হইয়াও 
এক ও আদ্বিতীয়। ঈশ্বর, জীব, প্রক্কৃতি, কাল ও কর্ম। বিভুচৈতন্য_ 
ঈশ্বর ; জীব-_অনুচৈতন্য ; জড়ত্রক্ষাগুপ্রস্থতি_-প্রক্কৃতি ; বিভুচৈতন্তের 
প্রাকটযাত্মক-কাল ও অঙম্ণচৈতন্তের প্রকটবৃত্তিহ কর্ম। কাল ও কর্ম 
অপ্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিক রাজ্য বয়ে পরমচমৎকার ও পরমহেয়রূপে প্রতি- 
চিত। ঈশ্বর প্রাকৃত আবরণের অন্তর্গত হইৰার যোগ্য ন'ন। জীব অমুত্ব- 
নিবন্ধন চিন্ময় হইয়।ও তাটস্থয ধর্মক্রমে প্রকৃতিবশষোগ্য। শক্তি__ক্রিবিধা, 
ত্রিবিধ| হইয়াও স্বরূপশ,ক্তর আশ্রয় হইতে: প্রকটিতা, স্থিতা ও ভাহাতেই 
অবস্থিতা ভগবানের অন্তরজশক্তি হইতে ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ, চিন্সয়- 
ধাম ও চিন্ময় নিত্য র্যুহসমূহ। বহিবঙ্গা শক্তির পরিণামে এই অনিত্য 
জড়ঙ্রগতে সত্য স্থিতি। অন্তরঙ্গ শক্তিতে ন্বরূপশক্তি ও তদ্রপ- 
বৈভবশক্তি প্রকটিত। বহিরঙ্গা শক্তিতে সুস্ম ও স্থল জগৎ পরিণত। 
অন্তর্গা ও বাহরন্প। ও এতদুভয় শক্তির তটে গণিতাগতম্থকর-স্থানে 
তটস্কাশাক্ত ; উহাহ জীবের নিত্য প্রাকট্য-কেন্দ্র। জীবের আত্মধর্ম 
স্বাতন্ত্যবশে বহিরন্ব। শক্তি আশ্রয় করিতে গেলে কাম তাথাকে বহিরঙ্গ 
শক্তি স্বরূপে উপলব্ধি করায় । ভগবৎপ্রেমের জন্য কামকে ত্যাগ করিলেহ 
জীবের নিকট অস্তপলা শক্তি নিত্য প্রকটিত হয়। জীবের বর্তমান 





UOTE 


+ 


বদ্ধাবস্থায় বহিরঙ্গা শক্তি বিকৃত অসীম স্থূল ব্রদ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় 


জঅচিস্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ৩৭৫ 


উহার ‘তৃণাদপি স্নীচত্ব' ভাবই মঙ্গলকর| যোক্ষকা্ননাদি দ্বারা 
তাহার ক্ষণিক তস্য স্বপ্ূপোপলক্ধি সম্ভব হইলেও বৃহিরগ্গা শক্তিস্বরূপ! 
আসক্তি চিদ্রজো যাইবার প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে| আসক্তিরূণ! 
মায়ার নিকট হইতে বিদায় সিদ্ধাস্তিত হইলে লি্ধামপ্রেমের প্রাকটাই 


জীবের নিত্য পরম বৃত্তি! জড়ীয়-কামনা-ক্রমে জীব দুঃখনিবুত্তিকপ সাযুজা 


মুক্তিকেই প্রেম বলিয়া কল্পনা করে! বস্তুতঃ কাম 5 প্রেম বিরুদ্ধ জাতীয়" 
পদার্থ । নরক পরিহার বা সারৃদ্যমুক্তিকাম়ন!ও মায়িক ক্রিয়া । তথায় 
প্রেম নাই, অভাবনিৰৃত্তিদনিত কাম থাকে। ভক্রের নিকট স্বরূপ 
শক্তির মুতিমান্‌ রস নিত্য প্রকটিত; অতএব তীহার কামনা নাই । 
ভক্তের ভগবদ্ধিরহই প্রেমময়ের পরম প্রেম! ভগবৎপ্রেম এস্থলে কামীব 
কাম বিনাশ করার প্রেম দেখিয়া ও কামী প্রেমকে কামকপে নির্ণয় করে। 
কায়নাবপা মায়া বিরহজনিত অবস্থ সবার! কাহার নিতা প্রেমকে আচ্ছাদন 
করিতে পারে না। বন্থতঃ প্রারুত ষ্টার নিকট উচ্ছলিত প্রেমকেই 
আবরণ কবে ভগবন্গাম ও ভগবান নিতা এক বস্ব। ভক্ত অঙ্গন 
নামাবির্দাবেই প্ৰাকৃত কামের উপাসনার অবসর পান না। কামজ 
দশাপরাধ শুন্য হইয়া নাম উচ্চারিত হইবামাজ্রেই নিতা নুতন পরম-চম- 
কার মুর্তীমান্‌ মহারস €প্রমরূপ, ৩7, লীলা-বিশেধে নিতা প্রকট হইয়া 
না যে কাল পর্বস্থ পরতিট!শা ও কাম থাকে, 


হেয়ত্বের অবসর দেয় স 
তংকীলাবধি নাম ও ভগবানে কামজনিভ ভেদ-বোধ থাকে। অতএব 


নাম-নামী চিদবিগ্রহ-চি্ধি গ্রহী ভূতি ভেদে ভগবদ্ধিগ্রহে পৃথক্রূপে ষ্ট 
ই জানিতে হইবে এমন কি, যহাবসে 


- 


হইলে কামের হস্ত হইতে মৃক্তি হয় না 
মিতা স্বকীয় ভেদ দৰ্শন করিতে গেলেও কাম-গন্ধ থাকে । 


ভ্রয়্োত্রিংশ অধ্যায় 


ব্রজমণ্ডলে প্রভুপাদানুসরণে 

১৯৩২ খুষ্টাবের নই অক্টোবর হইতে আব করিয়া ১১ই নভেম্বর 
পর্যন্ত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সহস্র সহস্র ভক্ত সহ বিরাট, আয়োজনের 
সহিত ৮৪-ক্রোশ ব্রমগ্ুল পরিক্রমা, করিয়াছেন। ' সে এক অভূতপূর্ব 
ব্যাপার। যে স্থানে যাওয়া হইত, সেই স্থানেই শত শত তীবুর 
একটি প্রকাণ্ড নগর বসিত। প্রায়ই একস্থানে এক দিনের বেশী থাকা 
হইত না। কচিৎ এক স্থানে দুইদিন থাকা হইত। “গোড়ীয়াকে 
আজসাৎকাগী শ্রীরাধ।-মদনমোহন, শ্রী্াধাগোবিন্ন ও শ্রীরাধাগোপীনাথ 
ঠাকুরত্রয়ের মন্দির ও অন্যান্য মন্দির, শ্রীচৈতন্ত-চরণপন্মের ভূত 
গোস্বামিবর্গের ভজনস্থল ও সমাধি-মন্দির-মালা, যমুনার ২৪ ঘাট 
যমুনার পশ্চিম দারস্থ মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদির 
বন ও বৃন্দাবন এবং পূর্বপারস্থ ভদ্রবন, বিশ্ববল, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন ও 
মহাবন__এই দ্বাদশবন, চতুধিংশতি উপবন, গিরিরাজ গোবর্ধন, শ্যামকুণ্ড, 
রাধাকুণ্ড এবং অন্যান্য যাবতীয় কৃষ্ণপীলাস্থপসমূহ সংকীর্তন-সহযোগে 
পরিক্রমণ এবং তন্তৎস্থলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ 
আহার-নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন 
কীর্তনে এমনই তন্ময় থাকিতেন যে, তৎকালে কাহারও কোন কথা 
তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইত না। সেবকগণ নৈবেদ্ প্রস্তুত করিয়া পুনঃ 
পুনঃ আহ্বান করিয়াও বার্থকাম হইয়া সম্মুখে দীডাইয়া থাকিতেন, কিন্ত 
কিছুতেই . হরিকথা-মন্দাকিনীর ধার! বিন্দুযাত্রও মন্দীভূত হইত না। 
না হইবারই কথা, কারণ 
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*নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেনাবেশ মনল! 
বৃন্দাবন ঘাইচত পথে হৈল শতগুণ ॥ 
সহহপ্ধণ প্রেম বাড়ে মধুর! ধরশনে | 
লক্ষ শ্বণ প্রেম বাড়ে ভ্রমেণ হবে বনে ॥ 
অন্য দেশে প্রেম উছলে *বুন্দাবন-নামে ! 
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥” 
( প্রচৈতন্থচরিভামুত ) 
এ হেন মতুরা-বুদ্দাবনাদি-সমহ্িত ্রজম গুল পরিক্রমণ করিতেছেন। 
বন ভ্রমণ-ক!লে মহাপ্রভুর _ 
«প্রেমে গরগর মন রাঞিদিবলে। 
স্নান তিক্ষা্দি নির্বাহ করেন অভ্যাসে)” 
_ এই লীলা তাহার প্রকাশ-বিগ্রহ ভল সরন্তী ঠাকুরে পরি 
লক্ষিত হইয়াছে । 
*বৈকুটঠাজ্জনিজে বরা যুপৃরী তত্রাপি রাসোৎসবাৎ 
বুন্নারণামুদারপ!! নিরমণাত্ততাপি গোবধন:। 
বাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্রা বনি 
কুর্যাদন্ত বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন ক: ২” 
[আগ ভগবান্‌ প্রকে জন্মবৈচিত্রয-সমস্থিত বকিয়া মুর বৈকু$ 
হইতে শ্রেষ্ঠা, মঞ্জুরী হইতে বাসোৎসবনিবন্ধন বৃন্দাবসের শর্ত বৃন্দাবন 


হহতে উদারপাণির রমণক্ষেত্ গোবর্ষন শ্রেষ্ঠ, গোকুলপতির প্রেমামৃতা- 


প্লাবননিবন্ধন গৌবর্ধন হইতেও সরাধাকুণ্ডের শ্রেষ্ঠতা। কে-ন্‌ বিবেকী। 


পুকব এহেন গিরিতট স্থিত এীরাধাকুণ্ডের সেবা না করেন 7 
“কয়িভাঃ পরিতো হবেঃ প্রিয় জয়া ব্যক্তিং যজ্তুজ্ঞানিন- 
স্তেত্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরম!ঃ প্রেমৈকনিষ্টাস্ততঃ ! 





৩৭৮ প্রভুপাদ। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


EUR তা সা যক 1 
গ্রে তঙষদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী 1” 

[ করিগণ অপেক্ষা জ্ঞানিগণ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্তত্তক্ 
ভক্তগণ, তীহাদিগের অপেক্ষা প্রেমৈকনি্ভক্তগণ শ্রীহরির প্রিয়, প্রেমৈক- 
নি্গণের মধ্যে ত্রজরামাগণ প্রিয়তরা এবং ব্রজরামাগণের মধ্য শ্ীরাধিক। 
শরীহরির প্রিয়তমা; শ্রীরাধিকার হায় তদীয় সরসী ও শ্রীক্বষ্ণের প্রেষ্ঠা। 
কোন্‌ কৃতী বাক্তি এই শ্রীবাধাকুণ্ডের আশ্রয় না করিবেন ? ], 


“কৃষ্ণস্তোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেরসিভ্যোহপি রাধা- 
কুণ্ড চাস্ত! মুনিভিরভিতস্তাদ্গের ব্যধায়ি ৷ 

যৎ প্রেষ্ঠৈরপাস্থলতং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং 

তৎ প্রেমেদং সক্কদপি সরঃ স্বাতুরাবিদ্করোতি ॥” 


[ “গীরাধিক! প্রীরুষ্ণের অতিশয় প্রণয়ব্সতি এবং অন্য প্রিয়াগণ 
অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা । মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ শররাধাবু্ড- 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধক ভক্তদিগের ত’ কথাই নাই, যে 
প্রেম নারদাদি প্রেষ্টবর্গের পক্ষেও দুল'ভ, ভক্তিপূর্বক (একবারও) 
বাধাকুণ্ডে স্ন করিলে সেই কুণ্ড তাহা (সেই প্রেম ) অনায়াসে প্রদান 
করেন, স্থতরাং রাধাকুণ্ই সমস্ত ভঙজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান! 
অপ্রাকৃত ত্রজে অপ্রারুত গোগীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুক- 
বূপা সখীর কুগ্রে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহে নিরস্তর 
নামাশ্রয়পূর্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতি ধাধিকার পরিচর্ধা করাই 
শ্রীচৈতগ্থচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী।”--প্রীল প্রতুপাদের দলীয় ম- 
বধিণী বৃত্তি” ] 

=_শ্ীরূপ-গোস্বামিপাদের এই সকল উপদেশামৃত এবং শ্রীরঘবনাথদাস 
গোন্বামিচরণের বাণী বিষ ব্যাখাসহযোগে শ্রীল 'প্রভুপাদ 


ব্রজমণ্ডজে প্রভুপাদ।নুসরণে ৩৭৯ 
নিরন্তর কীর্তন করিয়াছেন; শ্রক্ষপ রযুনাপের বাধা স্বয়ং প্রচার করিয়া- 
ছেন এবং অনুগত সকলকেই প্রচারের জন্ত পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া 
ছেন। দ্বয়ং মহাঞ্তু ঘে-ভাবে শ্রিশ্যাযক,ও ও ্রীাধাক২ও আবিষ্কার 
করিয়াছেন, ঘে-ভাবে মহাপ্রতুর আদেশে প্রীরূপলনাতলাদি গোস্থামিবর্গ 
(১) লুপ্কুতীর্থোদ্ধার, (২) শ্রবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ (৩) ভক্তিশান্ত্র প্রণয়ন ও 
€৪) পশ্চিমদেশে ভক্তিসদাচার প্রচার করিয়াছেন, তাহাও শল প্রভুপাদ 
কীর্ডন করিয়াছেন। প্রভূপাদ সরল সরদ্বতী ঠাকুরের পরিত্রাজকাচার্থ 
লীলায়ও আমরা ও কার্য চতুর দেখিতে পাই। সেই সকলের দিগ দর্শনের 
পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদের অন্ুগমনে ব্রজমগ্ুলের যে-সকল কৃষ্ণ লীলা-স্থলী 

' দর্শনের সৌভাগা হইয়াছে তন্মধ্যে যাহা স্থতি পথে উদিত হইতেছে 
তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি ₹ 
যমুনার ২৪ ঘাট--১। অবিমুক্ত, ২ অধিক, ৩! গুস্ৃতীর্থ, ৪! প্ৰয়াগ 
তীর্থ, ৫! কনথল তীর্থ, ৬' তিন্দৃক, ৭1 সূর্যতীর্থ, ৮। বটস্থামী, 3! প্ুবঘাট, 
১০ ধিতী্ব, ১১! মোক্ষতীর্থ, ১২! বোধতীর্থ, ১৩। গোকর্ণ, ১৪ কৃষ্গঙ্গাঃ 
১৫। বৈক.$, ১৬1 অপিকুও, ১৭। চতুসামুদ্রিক কুপ, ১৮ | অক্ৰুৰ তীর্থ, 
১৯] যাবি প্রস্থান, ২০ কক্জাকুপ, ২১। রঙ্বস্থল, ২২! মৰঞ্চস্থল, ২৩ মল্লযুদ্ধ 
স্থান ও ২৪। দরশাশ্বমেধ-ঘাট ুষ্ণকর্তৃক নিহত কংসের দূর্গ, কংস- 
বধাস্তে শীনীরষ্ণ-বলরামের বিআমস্থল বিশ্রামথাট, দ্বারকানাথ, আদি 
কেশব, নৃসিংহ, আদি-বরাহ, রন্দেস্বর শিব, সপ্ুষি। পুত্রক.গুঃ কংসের 
কারাগৃহ, কংসের প্রাসাদে আদি কেশব, বদ্ৰীনারায়ণ, ভূতেশ্বর শিব 
প্রভৃতি মধুরায় ভরা । মধ হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্তী মধুবন ; 
পথিমধ্যে ক্ৰৱটীলা দৃষ্ট হয়। মহুবনে ভবিহানীজীর মন্দির বিরাজিত। 
মধুবানের একক্রোশ দক্ষিনে তালবন ১ এই স্থানে পরীকুষ্ণ গর্দভান্থুরকে 
বধ করিয়া সহচরগণ সহ তালফল আস্বাদন করিয়াছিলেন | তালবনে 


৩৮০ - প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


ক বলবা; ও নত রিনা তথা হইতে দেড় ক্রোশ 
পশ্চিমে কুমুদ বন। মধুবন হইতে ছুই ত্রোশ দূরবর্তী শান্তহণ্ড ; এই' 
স্থানে শান্থনুবিহারী শ্রীনীরাধাকুষ্ণের মন্দির বিরাজিত। শান্তমুকুণ্ড 
হইতে আঁড়াইক্রোশ দুররর্তী বহলাবন। বহুলাবনের অস্থগত ন্্মকৃণ্ 
কদস্বখন্তী, প্রীগো বর্ধন, গ্রীরাধাকুণ্ড, প্রীশ্ত।মক্ুণ্ড প্রভৃতি! বছুণা বনের বন 
প্রদেশ হইতে সু্মকুণ্ড দেড়ক্রোশ। ুর্ষকুণ্ড হইতে কদন্বথণ্তীর দুরত্ব দেড়" 
ক্রেশ। কদদ্বখণ্ডী হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের দুরত্ব প্রায় দুই ক্রোশ ৷ 
্ীসাধাফুণ্ডের নিকটে গ্রীপলিতাকুপ্ত ও শরীবিশাখাকুণ্ড.বিরাজিত। শ্রীরাধা- 
কুণ্ডের তীরে 'প্রয়োজন-তাত্বের আচার্য শ্রীল ববুনাথ দীপ গোস্বামীর 
সমাধি ও ্ীদাহুবা মাতার সমাধি বিরাজিত। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম- 
কুণ্ডের চতুষ্পার্শে শ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীবাধা-গোবিন্দ, শ্রীরাধা-গোপী- 
নাথ, শ্রীরাধা-রমণ ও শীরাধা-দীমোদরের মন্দিরসমূহ বিরাজিত্‌। শ্রীরাধা- 
কুণ্ড পরিক্রমণের পরে কুম্থম-সরোবর, গিরিরাজ গোবর্ধন, উদ্ধবকুণ্ডঃ 
নারদকুণ্ড, গোয়ালাপুক্কর, চন্দ্রসরোবর, পেঠাগ্রাম, গাঠোলীগ্রামঃ 
শ্রগোবিন্দকুণ্ড, শীল মাধবেন্দর পুরীর ভজন কুটীর, অপ্সব্রাকুণ্ড, পু ছবীগ্রাম, 
হরিজীকুপ্ত, ইযাবতকু, স্থরভীকুণ্ড, যতিপুরা, স্র্যকুণ্ড, বিলচ্ছ,কুণ্ড, 
দানঘাটী, শ্রীহবিজীর মন্দির, মানসগঞ্গা, দধিকগড, লাঠাবন (চলিত নাম 
দীগ,), স্ুদামাকু্ড, সুদামা, পঞ্চবটা, অলকাগঞ্জা, আদি-বদ্রীনাবায়ণ, 
বন্ীনারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করিয়! কামাবন যাইতে হয়) স্থানীয় অধিবাসি- 
গণকর্তৃক ‘কামা’ বলিয়! অভিহিত। এই স্থানে বুধর্ঠিরের অক্ষক্রীড়া- 
স্থান ৮৪-প্রস্তর স্তপ্তযুক্ত একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। কাম্যবনে 
শ্রগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগন্নাথ ও ্রীমন্মহা প্রভুর মন্দির সমূহ এবং 
শ্রীবিমলকুণ্ত, যশোর্দায।তা, যোগমায়া, লঙ্কাকুণ্, পাঁলঙ্ককুণ্ড, রামেশ্বর- 
শিব, সেতুবন্ধ, শীরুষ্ণের পদচিহ্ন, নৃকানুকীকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, ধর্সরাজ- 
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মন্দির, মানসকুণ্ড, গয়াকুণ্ গদধর-মুতি, গদাধরের পাদপঃ কাশীকুণ্ড, 
প্রয়াগকুণ্ড, সর্যক.গু, নীতলাক-ও, হরিজী, পিছল পাহাড়ী, পাহাড় গাতে 
্ীমতির হস্ত ও চরণচিহ্ন, পাহাড়ের পাদদেশে প্রীবলরাষের পদ্দচিছ, 
সকুণ্ড, দীকুষ্ণক গু, কামেশ্বর 





ব্যোমাঙ্ুরের গোফা, কৃষ্ণের ভোজনস্থলী 
মহাদেব, পঞ্চপাওব, জ্রৌপদী ও কুষ্বী, বরাহদেব, ও বরাহকুণ্ড প্রভৃতি 
দর্শনীয় । কা়্যবন হইতে বর্ষণে যাইতে হয়” পথ কণ্টকাকীর্ণ। শ্রীমতি 
রাধিকার পিতা বুষভান্ুর রাজধানী বুধভানুপুর চলিত কথায় এবর্ধানি” 
নামে অভিহিত। বর্ণে আলতা! পাহাড়ী, কদন্বথণ্তী, দেহক_ গু, দহন 
কপ, ভানুক গড, এবং (বর্ধাণ-শৈলের উপরি) শ্রীমতি বৃষতাহুনন্দিশীর 
মন্দির ও বিগ্রহ বিরাজমান দেহকুণ্ডের তীরে “পুর "বৃক্ষ নামে এক 
প্রকার বৃক্ষ আছে; এই বৃক্ষের ফল নৃপুরের অ'কুতিবিশিষ্ট এবং শুদ্ধ 
হইলে তাহাতে মুপুরের মত শব্দ হয়] দহন ক.গ্তা-ভীবে এক প্রকার 
বৃক্ষ আছে যাহার পত্রসমূহ ঠোগার আকুতি বিশিট ; এই পত্রসমূহে ছুগ্ধ 
রাখা যায়। কাম্যবনের শ্রীক.গুতীরে শীল প্রবোধানন্দ সবস্থতীপাদ 
“রাধারসস্থ্বানিধিল গ্রন্থ বচন! করিয়!হেন। 

দূরবর্তী ‘কণ্ভূষণ কুণ্ডা 
হলে কদস্থা- 


কাম্যবনের বিমলাক.গু হইতে এক ক্রোশ 
ও কর্ণভূষব-বিহারী দর্শন করিয়া! আরও একক্রোশ অগ্রসর হ 
খণ্ডী, কষ্ণ,ও, কদন্থবিহারী, ঝুলনযঞ্চ ও কৃষ্ণবলনেবের দর্শন পাওয়া 
যায়। আবও দেড় ক্রোশ অগ্রসর হইলে চিত্র-বিচিত্রপ্রস্তর (এই 
স্বানে সখীগণ আলতান্ধারা ইমতিকে সঙ্জিত করিয়াছিলেন ), পিছুল- 
পাহাড়ী (ভ্রিযতির ক্রীড়াস্থল ২. কক্পন্রুষ, স্বদ্ানক গু শীরাধাকৃষ্ণ- 
বিগ্রহ এবং আরও কিছু অগ্রসর হইয়া ললিতাক্‌ণ্ড, পাবনক-ণ্ড, 
এলিতাবাগ প্রভৃতি দর্শনানন্তর বহাণের ভানুক তে উপস্থিত হওয়া হার । 


তামুক_ও হইতে যাত্রা করিয়া যাত্রিগন লধিক_&, রাসস্থলী, রামদাসের 


স্পিন 


পির 
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AAS AAD শীীর্সাটিটি টিপি 





গহবর, কৃষ্ণকুপ, মযরক.গু, বিশাখাক-গু, লনিতাক._ও, বিহারীজী, 
মযুরক_ঠারী, মানগৃহ, দানগুহ, দানবিহারী বিগ্রহ, রাধার. বিগ্রহ 
দর্শনীয়। 


ভাহ্‌ক-শু হইতে প্রায় একক্রোশ দৃ্বর্তী “সখীরীখোর? ; এই স্থনে 
শীর্ণ সথীগণ হইতে দান গ্রহণ করিয়া পুনরায় দান প্রদান করিয়া 
ছিলেন। তাম্থক,গড হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ উত্তর-পূর্বে-সংকেত-বন 
যাইতে পথিমধ্যে প্রেম-সরোবর, মহাপ্রভু, পাধাকুষ্ণ ও প্রেমবিহারীর 
দর্শন পাওয়া যায়। সংকেত-বনে সংকেত ক.গ্ু, শ্রীল গোপাল ভট্ট 
গোস্বামীর ভজনক.টার, নিতাই-গৌর-বিগ্রহ, রাধারুষ্ণ, যোগায়! এবং 
শপক্কেতবিহারী মঠে ্রসক্ষেতবিহারীর প্রাচীন সেবা ও প্রকাণ্ড ঝুলন- 
মঞ্চ বিদ্যমান । e 


সঙ্কেতবন হইতে পোৌণে একক্রোশ দুরবর্তী নন্দগ্রাম। স্থপ্রসিদ্ধ 
পাবন-সরোবরের দক্ষিণ তীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনক্‌ টার 
বিদ্যমান, পাবন সরোবরের নিকটেই “নন্দীশ্বর”-শৈলোপরি গ্রীন 
মহারাজের প্রাসাদ বিদ্যমান । তথায় নন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণ-বলরামের 
বিগ্রহ বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত তথায় একটি বিগ্রহ আছেন, যাহাকে 
এক গবাক্ষ দিয়। দর্শন করিলে কষ্ণত্নপে এবং অন্য গবাক্ষ দিয়া দর্শন 
করিলে শরীয্রাধিকারূপে দর্শন পাওয়া যায়। এই দর্শনে গ্রীটৈতন্তচরিতা- 
মতে নিয়োলিথিত সিদ্ধান্ত স্বতঃই হৃদয়ে উদ্দিত হয় :__ 


“রাধাকষ্ণ এক আত্মা ছুই দেহ ধরি+। 
অন্যোন্টে বিলাসে রস আস্বাদন করি” ॥ 
রাধা__পুর্ণশক্তি, কুষণ- ুর্ণশক্তিমান্‌ । 
ছুই বস্তু ভেদ নাহি, শান্ত্র-পরমাণ ॥ 


অসপশিনপসাশাশিসিশিপিসিসপিসিস্পিসিসপিসাশশাশসাশশিশ্টি 
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০২৯ 








মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিদ্বেদ ! 
অগ্নি জালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ! 
রাধারুষ এছে সদা একই স্বরূপ । 
লীলা-বস আশ্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥” 

নন্দালয় হইতে যাত্রা করিয়া মতিক_গু ও মদনগোপাল দর্শনানস্তর 
পৌঁবে এক ক্রোশের মধ গোপালক_গ্ড দর্শন করিতে হয়। আরও 
পোনে একক্রোশ অগ্রসর হইলে ঘে বনে শ্রীরুষ্ণ সর্বপ্রথম গোচারণ 
করিয়া বেনুগণকে লড্ডক দিয়াছিলেন, সেই বন পাওয়া বায়। আরও 
কিছু অগ্রসর হইলে নন্দ মহারাজের তজনগুহা দই হয়। ননদগ্রামে ও 
তংসপ্লিহিত স্থানে ললিতাক.গু, ললিতাবিহবারী, উদ্ধব-বন। উদ্ধব-ক.ও্ড, 
লৃক্বৃকি-স্থান, কেলিকদদ্ব, উদ্ধব-কোণী, কদগ্থখন্তী, রাসমঞ্চ, 
দধিমন্থন ঘাট, দস্ত-শোধন-ক_গু, স্থধকুও* যশোদ।ক-ও, হাউ” প্রভৃতি 
দর্শনীয়; কথিত হয়, এই স্থানের কদদ্ব খন্তীতে গোপীগণের নিকটে 
উদ্ধবের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। 

নন্দগ্রাম ও পাবন-সরোবর হইতে করহলা বন প্রায় চারিক্রোশ, 
পথিমধ্যে দ্বামন-বন (মিলনের পরে শ্রকষ্ের সহিত গোপীগণের বিচ্ছেদ 
স্থল), ললিতাবিহারী, ললিতাক.গু ও কণহলা গ্রামস্থ পরপ্রীরাধাকুষঃ 
দর্শনীয়। করহলা বন হইতে ঘাবট ও কিশোত্রীকগ প্রায় আড়াই 
ক্রোশ, পৰিমধো গোপালক_গু ও খদির বন দর্শনীয় | ‘খদির বনে 
সীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থল, বলরাম, নিতাই-গোঁর ৪ 
রাধাকবঞ্ণ-বিগ্রহ বিরাজমান । যাবট ৪ সন্নিহিত স্থ।নে অভিমন্তা ঘোষের 
ক্ষটিবা-ক,টিলা, অভিষন্থার প্রাসাদোপরি শ্রীয়তীর 


আলয়, বাধাকষ্ণ, 


পদচিহ্ন, বলরামকগু, কিশোগীবিহাগী, কুলন-তলা £ ভূতি দর্শনীর ! 
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শীতলাকুণ্ড, বড়বৈঠান, ছোটবৈঠান, চরণপাহাড়ী ( শ্রীকষ্ণেদ বংশী- 
ধ্বনিতে পাহাড় দ্রবীভূত হওয়ায় প্রীকুষের এই পদচিহ্ন ), রাসৌলী 
(ঝাসস্থনী), রাসবিহারীকুণ্ত, কোটবন, বিশ্রামকুণড প্রভৃতি দর্শন 
পূর্বক সূর্বকুণ্ডে যাইতে হয়। যাবট যহতে স্ধকুণ্ডে দুরত্ব প্রায় সাড়ে 
তিন ক্রোশ। 
কোটবন হইতে প্রায় নয় ক্রোশ দুরবর্তী কোসি। অর্ধপথ পর্যন্ত 
পদত্রজে হহ্যান্জী, গোপালকুণ্ড, শেষশাীপক্ষীরসাগর প্রভৃতি দর্শন 
করিয়। অবশিষ্ট পথ মোটর বাসে অতিক্রম করা যায়। শেষশায়ীতে 
মীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 
প্রীমন্ত'গবতের নিন গ্লোকটি ব্যাখা করেন) 
“যত্তে স্থজাতচরণদুরুৎং শুনেরু 
ভীতা: শনৈঃ প্রিয় দূধীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তত্বাথ্যতে ন কিং স্ব 
কুর্প।দিভি্র'মতি ধী্ভবদাযুষাং নঃ ॥” 
(শ্রীভ!ঃ ১০1৩১।১৯ ) 
[ গোপীগণ কহিলেন,হে প্রিয়, তোমার যে সুকে।মল চরণকমল 
আমাদের কর্কশ স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণদ্ধারা তুমি এখন 
বন ভ্রমণ করিতেছ, তাহ! সুক্ষ পাযাণাদিদবার! ক্ষত হওয়ায় অবশ্ত ব্যথিত 
হইতেছে সুতরাং আমাদের জীবন-স্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের 
চিন্ত অস্থির হইতেছে। ] 


কোসি-প্রসঙ্গে কৃষ্ণ্রেষঠ শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় হৃদয়স্থিত *বিষয়”- 
“আশ্রয়ের” লীলাচাতুর্ধ প্রকাশ করিয়া মর্মী সেবকগণের নিকটে 
বলেন, এ্রীরাধিকার ভাব ও কাস্তিতে আবৃত শ্রগৌরঙ্থন্দর এই স্থানে 
আসিলে সখীগণ রহস্তচ্ছলে তাঁহাকে জিজাস! করিয়াছিলেন, 


ত্রজমণ্ডলে প্রভুপাদানুসরণে ৩৮৫ 


“কোহসি৮- তুমি কে ? এই জন্য এই স্থানের নায় “কোহমিগ। রঙ্গ 
ক্রমে শ্রীল প্রভুণাদ গুঢ ভজন রহস্যের আরও অনেক কথা! কীর্তন করেন। 
এই অযোগ্য গ্রন্থ-সেবক শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তিতে তদবলগ্ছনে 
*কোহসি”-নামক প্রবন্ধ লিখিয়া দৈনিক নধীয়াপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া 
ছিল। সাপ্তাহিক গোড়ীয়েও প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। গ্রন্থবিস্তারভয়ে 
এস্থলে তত্সমুদয়ের আলোচন! করিলাম না! 


কোসিতে গেসৃবীগঙ্গা, বিশ্বামিত্ৰ, সীতা-রাম ও লক্ষণ প্রভৃতি দর্শন 
করিয়া পয়োগ্রাম হইয়। থেলন-বনে যাইতে হয়। দুরত্ব প্রায় চারিক্রোশ ; 
খেলন-বনে বলরামকুণ্ত ও রেবতী বলরামের মন্দির দর্শনীয়। নিকটস্থ 
“নেরগড়”-গ্রামে দাউজী, মদনমোহন ও গোপীনাথের বিগ্রহ বিরাজ- 
মান । খেলন বন হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দ্ররবর্তী চীরঘাট ; পথিযধো 
বামঘাট (শ্রুবলবামেক বাসস্থল ), বিহীরবন, নীহারবন, অক্ষয়বট 
প্রভৃতি দর্শনীয়! চীরঘাটে প্রকুষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বগ্হরণ-লীলা 
হইয়াছিল ; এইস্থানে ‘চীরহরণ'-কদদ্ববৃক্ষ ও যোগমায়ার দর্শন পাওয়া 


চীবঘাট হইতে তিন ক্রোশ হুববতী নন্দঘাট 1 নন্দমহার!জের এই 
স্থানের খাটে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বরুণ-প্রাশ হইতে নন্দ-মোচল হইয়া 
ডিল। নন্দখাটেন্দ-যশোদ! ও কৃষ্ণ ব্লরায আছেন । নন্দঘাট হইতে 
নৌকাখোগে যমুনা! পার হইয়া ভদ্রবনে যাইতে হয়। পথিমধো ব্রহ্থকুণ্ড 
দেখিতে পাওয়া যায়; এই স্থানে ব্রহ্মা পরীক্ষার নিমিত্ত শীকৃষ্ণের সখা ও 
গোবৎসাদি হরণ করিয়া নৃকাইয়া রাবিয়াছিলেন। ভত্রবনে শুক 
সুবলের সহিত 'বাহযুদ্ধ-ত্রীডা করিয়াছিলেন । এই স্থানে শ্ররাধারুষ* 
কুষ্ণকুও ও স্বলের বিগ্রহ দর্শনীয়। ভত্রবন হইতে একক্রোশের 
কিবিদধিক দরে ভাণডীর বন; তথায় ভাত্তীরকৃপ, শ্রীধাম ও রাধার 


৩৮৬ প্রভুপাদ প্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


উকি লাজ 


বিরাজিত। ভাণীরবন হইতে প্রায় ১ ক্রোশ “মাঠ বন” । মাঠবনে বলরাম 


ও সতানারায়ণের বিগ্রহ আছেন। মাঠবন হইতে দেড়ক্রোশ দুরে 'বেলবন!; 
এই স্থানে লক্ষ্মীদেৰী কৃষসন্ প্রাপ্তির জন্য আরাধনা করিয়াছিলেন। কি 
গোগীর আমুগত্য বাতীত তাহা লাভ হয় না। বেলবন হইতে দুই 
ক্রোশ দুরে মান-সরোবর ; এই স্থানে প্রীরাধিকার বিগ্রহ ও মান-মন্দিব 
বিদ্যমান । মান সরোবর হইতে চারি ক্রোশ দুরে পানীগ্রায়। পানী- 
গ্রাম হইতে প্রায় তিনক্রোশ দুরবর্তী লৌহবন ও আনন্দীবিনন্দী-দেবী। 
তথ হইতে সাড়ে তিন ক্রেশ দুরে দাউজী ; তথায় দাউজী ( বলদেব ), 
ক্ষীর সাগর ও মতিকুণ্ড দর্শনীয়। দাউজী হইতে যাত্র! করিয়া “ত্রহ্মাণ্ড- 
ঘাট” দর্শনাস্তর মহাবনে যাইতে হয়। ব্রহ্ধাগুঘাটে শ্ররুষণ স্বীয় মুখ- 
গহববে মাত! যশোদাকে সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন। গোকুল 
মহাবনে চিন্তাহরণ ঘাট, উদুখল, নন্দ মহাবাজের প্রাসাদ, ৮৪ থাধ্বা, 
গোপাল, দাউজী, নন্দ-যশোদা, পৃতনা, র়ণবিহীরী প্রভৃতি দর্শনীয় । 
মহাবন হইতে মধুবার পথে কোল-গ্রাম ও রাবল। কোলগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ 
বন্থদেবের হস্ত হইতে যমুনায় পতিত হইয়াছিলেন। রাবল শ্রীমতী 
রাধিকার জন্মস্থান। এই সকল দর্শনান্তর অধুরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
বৃন্দাবনে যাইতে হয়। 


্রীবৃন্দাবনে শ্রীসনাতন-স্থাপিত ‘সধ্বন্ধাধিদেব’ শরীরাধা-মদনমোহন 
জীউর মন্দিরের পশ্চাতে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের সমাধি, শীরূপ- 
স্থাপিত ‘অভিধেয়াধিদেব’ শরীরাধা-গোবিন্দ, শ্রমধৃপণ্ডিত-স্থাপিত “গ্রয়ো- 
জনাধিদেব’ শ্ররাধ-গে।গীন।থ, এজীব-স্থাপিত শ্রীরাধাদামোদর, ভ্রীরাধা- 
দ্বামোদরের মন্দিরের পশ্চাতে শ্রীরূপ গোস্বাযিপাদের ও গ্রুজীব গোস্বামি- 
পাদের সমাধি, শ্রীগোকুলীনন্দজী (কেহ ,কেহ বলেন_-্রীলোকনাথ 
গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধাবিনোদই এই গোকুলানন্দজী ), গোকুল!" 


ব্রজ্মণ্ডলে প্রভুপাদানুসরণে ৩৭ 





শন্নজীউর মন্দিরের নিকটে শ্রুলোকনাঘ গোস্বামীর ও শ্রনরোতয 
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগোপাল ভট্ট-প্রকটিত শ্রীরাধারমণ, শ্ররাধারমনজীউর, 
মন্দিরের পশ্চিমে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সমাধির, শ্রশ্যামানন্দ প্রভুর 
স্থাপিত শ্রীশ্যামসথন্দর, শ্রশ্যামহুন্দর মন্দিরের পূর্বে শ্রিগ্তামানন্দ প্রভুর 
সমাধি, গৌডীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষ দর্শনীয় | শেঠের বাড়ী, শাহাজীর 
‘বাটী, লালাবাবৃর মন্দির, ব্রহ্মচারীর মন্দির, লিকুপ্ধবন, শররাধাবল্ল ভজীউ, 
নিধুবন, প্রবঙ্কবিহারী, শ্রগোপীশ্বর মহাদেব, ডি ব্ৰ্চকুণ্ড, চৌবটি 
মহাস্তের সমাধি, দাঁবানলকুণ্ড, অক্রুরতীর্ঘ, ডক্তস্থলী, গরুড় গোবিন্দ, 
শাহজাহাপুরের মন্দির প্রভৃতিও যাত্রিগণ দর্শন টে থাকেন। 
্প্রভুপাদপদ্ধে অবস্থিত হইয়া যাত্রিগণ ক্রীব্রজমগুলে পরিক্রমণের 
মাসাধিককাল নিরস্থর হরিকথা-তরক্ে নিযগ্র থাকিয়া যেকি আনন্দে 
অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না; আল প্রদু- 
পাদের সঞ্চারিত শক্তির বলে এমনই এক অদম্য উৎসাহ তাহাদিগের 
মধো পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে, সম্বাস্ত জনগণও পৎশ্রম কিছুমাত্র গ্রাহ করেন 
নাই। পরিক্রমের পরে প্রত্যাবর্তনের সময়ে সকলেই পুনঃ পুনঃ অশ্র 
বিসজন করিয়াছেন। 


চতুস্ত্রিংশ অধ্যাগ্ন 


আঁচার-সহখোগে ভক্তিদদাচার-গ্রচার 


“আপনে আচবে কেহ; না করে প্রচার | 
প্রচার করেঃ কেহ, না করে আচার ॥ 

‘আচার’, ‘প্রচার’, -নামের করহ দুই কাধ। 

তুমি-পর্ব গুরু’, তুমি জগতের আধ ॥” 
(শ্রীচৈতন্থচরিতামূত অঃ ৪র্থ পঃ) 
আচারবিহীন প্রচার প্রাণহীন। যাহ! প্রচার করিতে হইবে, 
প্রচারক তাহা আচরণে সমর্থ না হইলে তীহার সেই বিষয়ের শিক্ষা হয় 
নাই বুঝিতে হইবে । এই প্রকার প্রচারক গ্রামোফোনের ন্যায় বস্তুতঃ 
জড়তাগ্রস্ত । আমি ষদি প্রচার করি-_“সদা! সত্য কথা বলিতে হইবে” 
আর কা্ধতঃ যদি মিথ্যার প্রশ্রয় দেই, তাহ! হইলে কি “সদা সত্য-কথা 
বলিতে হইবে” এই নীতিটা আমার শিক্ষা হইয়াছে? শ্রীল প্রভুপাদের 
প্রচারের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাহ! আচারপূর্ণ। স্বয়ং আচরণ করিয়াই 
তিনি প্রচার করিতেন। বাঁলাকাল হইতেই তাহার আচারনিষ্ঠতা 
পরিদষ্ট হইয়াছে । তবে কর্মজড়-দ্মার্তবাদের পরমাথ-সহন্ধ-শুন্য 'নিয়মাগ্রহ' 

কখনও তাহাতে স্থান লাভ করিত পারে নাই। 
“অন্যাতিলাযিতাশৃন্যং জ্ঞানকর্মা ্যনাবৃতমূ । 
আম্কুল্যেন কৃষণনুশীলং ভক্তিরুত্তমা ৷ 

শ্লোক তাঁহার আচাবে ও প্রচারে দেদীপ্যমান | ইহ! গোঁড়ীয়" 
আচার্ষবর্ধরূপে তাহার আচারের অন্যতম-বৈশিষ্টা | 
আমরা অনেক সময়ে কাধের অজুহাতে ভগবন্তজন করিবার সময়ের 
অভাব জ্ঞাপন করি। কিন্তু মহুয্য জীবনের কৃত্য বিচার করিলে জানিতে 


আচার-সহযোগে ভক্ষিসদাচার-প্রচার . ৩৮৯ 


পারি, ভগবন্তপ্রনকে মৃখ্যকৃত্যন্সপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য কার্য দাহ 
ভাবে করিতে হইবে। মৃখা কাকে গৌণ ও গৌণ কাকে মূখ্য 
কার্ের স্থান প্রদানে কি বিজ্ঞতার পরিচন্ধ হয়? শগীর রক্ষার জন্তু 
আহাধাদি সংগ্রহ, আর শরীরবক্ষা ভগবন্তজনের জন্য; ঘদ্বি ভগবন্ুঞ্জনই 
না হইল তাহা হইলে শরীর রক্ষা করিয়াই বা কি কল? 

“আরাধিতেো| যদিহরিস্তপসা ততঃ কিং, 

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিছু 

অন্তৰহিধদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিমৃ 1" 

সকল কার্ধই ভগবন্তনের অনুকুলে করিতে হইবে। যে জীবন 
ভক্তি-সদাচার হইতে যত দরে অবস্থত, বস্তুতঃ পক্ষে সেই জীবন 
মধ ততদূরে নিক্ষিপ । 
নিরপরাধে প্রীনামকীর্তনই কলিবৃগে সর্বশ্রেদ ভজন | এই যুগে অন্ত 

কোন ভক্তা জন ক্িতে হইলে তাহাও কীর্ভন-সহযোগেই করিতে 
হইবে। প্রীকষ্চচৈতন্ধ যহাগ্রত্ত এক সেবককে একদিন বলিয্াছিলেন, 
লক্ষপতি ব্যতীত তিনি কাহারও হস্তে কিছু গ্রহণ কেন না। সেই সেবক 
হতাশ হইলে তিনি বলিলেন, যিনি প্রত্যহ নির্বন্ধ-সহফারে অষ্টুতঃ এক 
লক্ষ হরিনাম করেন, ডিনি লক্ষপতি । গ্রীন প্রভুপাদ হরিকথা-এসঙ্গে 
একদিন শরীচৈতন্তমঠের অবিদ্ঠাহর্ণ শবণ-সদনে বসিয়া অতিশয় তেজো- 
বাঞ্জকস্বরে বলেন, প্রত্যহ প্রতোেককে অন্ততঃ একনক্ষহরিণাম করিতেই 
হইবে | জনৈক অর্ক সময়াভাবের অস্তুহাত দিলে, রাস প্রভুপাদ আরও 
তেজোদ্দীপ্তন্বরে বলিলেন, কোনও অজুহাত চলিবে না, প্রত্যহ লক্ষ 
হরিনাম করিতেই হইবে । নতুবা মহা্রডু কিছুই গ্রহণ কৰিবেন না। 


মহাপ্রভুর দেবা না হইলে অনের মুলা কি? অল পরজুপাদ কত কার্ধ 


টির. - 


৩৯০ ' প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


করি গিয়াছেন, কত গ্রন্থ FREE তথাপি CE শ্ৰনাম 
কহিতে তাহার কখনও সময়ের অভাব হয় নাই। ভজন পরায়ণতার 
বাস্তব আদর্শ আমর! শ্রীল প্রভুপাদের আচারে দেখিতে পাই । পরম্থ- 
নীতি হাতে-কলমে শিক্ষ। প্রদানের এই প্রকার শিক্ষক অতি অল্পই 
ৃষ্ট হয়। 

স্বয়ং আচরণে জীবন সার্থক হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কি পরিমাণে 
আচার হুষ্ত| লাভ করিতেছে, তাহা পু হুপৃঙ্খরূপে জানা যায় প্রচারের 


দ্বারা । ভজনের যে সকল অন্বৈর্ুবায়ুক্ত অবস্থা বাক্তিগত দৃষ্টি অতিক্রম . 


করিয়া-অলক্ষ্যে অবস্থান করে, বহু ব্যক্তির নিকটে প্রচারের সময়ে তাহ। 
ধরা পড়ে । তজ্জন্ত সাধক-জীবনে, আচারের সহিত এ্চারেরও বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে। বদ্ধাবস্থায় নির্জন-ভজনের প্রয়াস হইলে সিদ্ধি 
লাভের সম্ভবনা অতি অল্প। বাহৃতঃ লোকের সঙ্গ হইতে দুয়ে থাকিলেও 
কাঁমাদি বরিপৃষট্‌-অন্তঃকরণকে পরিত্যাগ করে না। তাহার ভজনের 
অন্তরায় হইয়া দাড়ায়। বৈষ্ণবাম্ছগতা আচারের সহিত প্রচারের ফলে 
ও রিপুষটুকের ছুঃসঙ্গ পরিত্যাগে যেরূপ স্থুবিধা হয়, অন্য উপায়ে তদ্রপ 
হয় না। তঙ্জন্থই শ্রীল প্রভুপার্দ আচারের সহিত ভক্তিসদাচার প্রচারের 
জন্য অঙসুগত সেবকগণকে দ্বারে দ্বারে পাঠাইতেন। 

কেহ কেহ বলেন,_-“প্রচারে প্রতিষ্ঠা আসিবে, স্থতরাং প্রচার কর! 
সাধকের পক্ষে উচিত নহে । কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নির্জন-ভজন-প্রয়াসিগণের 
অস্থঃকরণেও প্রতিষ্ঠাশা কিছু কম নহে। ' প্রতিষ্ঠা আসা কিছু দোষের 
নহে, প্রতিষ্ঠায় অভিভূত হওয়াই দৌষের। প্রকুত গুরুসেবক প্রতিষ্ঠায় 
গুরুপা্দপন্মের উজ্জল মহিমাই লক্ষ্য করেন। গুরুপাদপত্মের প্রদত্ত 
শিক্ষাই উহা! আনয়ন করিয়াছে, আমার কোন কার্ধে উহা আসে নাই, 
সুতরাং উহা গুরুপাদপন্মেরই প্রাপ্য জানিয়! গুরুসেবক তৎপাদপম্মে ও 





আচার-সহযোগে ভক্তি-সদাচার-প্রচার ৩৯১ 


at এাশপাপাপাপপিাধানাপি্রপাা পাপন 


প্রতিষ্ঠা অর্পণ করেন। আছাবহীন প্রচার জড়বৎ। আর প্রচারহীন 
আচারে সম্পুর্ণতার অভাব, আচারে শুধু নিজের কল্যাণ হয়, আর 
আচারসৃক্ত প্রচারে বৃগপৎ্ নিজের ৪ অপরের কল্যাণ সাধিত হইয়া 
প|কে। 
মহা প্রভুর আচারপ্চারান্মুক ভজনের কথা! বিস্মৃত হইয়া গোৌড়ীয়ক্লব 
প্রারুত সহজিয়া-সম্প্রদায় নির্জন-ভজনের নামে-গোপনে থে বাভিচারের 
প্রশ্রয় দিতেছিল, শ্রীল প্রভুপাদ-_সিংহ বিক্রষে তাহা নিরাস করিয়া 
মহাপ্রভুর কথা হুগবৎ আচার ও প্রচার করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। 
বহুদিনের আবিলতা সঞ্চিত থাকায় ইহাতে প্রবল বিগ্রব আনয়ন করিয়া- 
ছিল। এই প্রকার বিপ্লবরূপ মহৌষধ বাতীত-_কদাচার-ন'লী থা’র 
নিরাময় হইবার কোনও স্গ্াবনা ছিল না! 

“যারে দেখ তারে কহ কুষ্ণ উপদেশ । 

আমার আজ্ঞায় গুরু হা তাবু’ এই দেশ ॥” 

মহাপ্রভু এই উপদেশ শিরোধার্ধ করিয়া প্রচার করিলে শুরুর 

অভিমান আর গ্রাস করিতে পাতে না। প্রচার-কার্ধটা শীগুরুদেবের 
সন্দেহ নাই ২ তিনি ঘখন শ্ীযুখে স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন তখন এ কারে 
ভগহ-গুরুর লীলাভিনয়কারী এ্রমন্মহা- 


প্রচারক নিজেকে গুকদেবের এবং 
আমি সেবক এই অনুভূতি থাকিলে 


প্রভুর সেবক বলিয়াই জানেন 
শর্বতিমান বা বিষয়তরঙ্গ আর গ্রাস করিবে কি প্রকারে? পক্ষান্তরে 
মহাপ্ৰভুৰ আদেশ লজ্ঘনই হইয়া থাকে, এই লঙ্ঘন" 


ই করিতে পাচরন না। 


প্রচার বাদ দিলে 
bd 
জনিত অপরাধের আবাহন শুক্ধসেবক কথন 


সীল প্রভুপাদের প্রচারের ৯বশিষ্টা এই যে, তাহা কেবল পাঠ কীর্তনেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না! কীর্তন দ্বারা অভক্তের্র শ্রবণেজ্ছিয়ের তর্পন করা! 
; বিকু্ধ ছিল। কীর্তন কৃষেন্দরিত্পশের জন্ত, বদ্ধ 


৩৯২ প্রভুপাদ প্ীল সরস্বতী ঠাকুর 


জীবের ইজিত্গণের জন্য নহে। অপ্রারত কৃষ্ণের আবিভাব হৃদয়ে 
না হওয়া! পর্যন্ত কীর্তন সুষ্ট.রূপে সম্পাদিত হয় না । তবজ্ঞানের অভাবে 
হৃদয়ে অপ্রাকৃত কষ্ণের উদয় কখনই সম্ভবপর নহে। কুষ্ণ-প্রসাদ বা 
গুরুপ্রসাদে সেই তবের স্ফুি হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপণ্মের কৃপারূপে 
প্রণিপাত, পরি প্রশ্ন ও সেবনবৃত্তিযুক্ত স্সিগ্চভন্ত গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে 
লিঃস্থত তত্বামৃত লাভ করিয়া থাকেন। 


শ্রীল নরোন্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাসাচাধ ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু 
প্রমুখ প্রভাবশালী আচার্ধগণের প্রকট-লীলা। সংগোপনের পরে কর্মজড়- 
স্মার্তগণের প্রাবল্যে শুদ্ধতক্তি-সদাচার তিরোহিত হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষগণ প্রচারের দিকে অতি অল্পই 
দৃষ্টিপাত করিতেন। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রচারের ফলে 
ভক্তিসদচারের যে অভাবনীয় প্রসার হইয়াছে তাহা আজ সজ্জনমীত্রই 
অবনতমন্তকে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্জন- 
বৃুন্দের নিকটে এবং ভারতের বাহিবের বিভিন্ন দেশ হইতে গমাগত 
মনীধিবৃন্দের নিকটে স্বয়ং হবিকথ কীর্তন করিয়া, দ্বারে দ্বারে শিষ্যমণ্ডলী 
পাঠাইয়া, বিভিন্ন স্থানে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া, ভারতে ও 
ভারতের বাহিরে বহু শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্র বা মঠ সংস্থাপন করিয়া, 
বহস্থানে শ্রীচৈতন্থপাদগীঠ,  পরবিছ্যাগীঠ, এ্রীব্রজধামপ্রচারিণী-সভা 
দৈববর্ণাশ্রম সঙ্ঘ, অমুকুলকৃষ্ণানুশীনাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং 
বহু তক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন, বহু পারমার্থিক পত্রিকা-প্রবর্তন ও প্রাচীন গোস্বামী- 
বর্গের গ্রন্থ মৃদ্রণপূর্বক প্রচার করিয়া, বিভিন্নস্থানে গ্রন্থারদি-ব্যাখ্যা, বন্ত,তা, 
ছায়াচিত্রযোগে বক্ততা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, সঙ্গীর্ভন সহযোগে 
শ্রীধামনিচয়ের পরিক্রমণ্‌ প্রবর্তন করিয়া, বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে 
দীর্ঘকীলব্যাপী বাৰিক মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া, বু লৃপ্ততীর্থের উদ্ধার 


আচার-সহযোগে ভক্তি-লদাচার ৩৯৩ 


ও বহু স্থানে শ্রীবিগ্রহসেব! প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তক্তি- 
সদাচার পুনঃ প্রবর্তনের যে বিরাট, বাবস্থা করিয়াছেন, তাহ! গৌড়ীয় 
গগনের উজ্জলতম বৈজয়স্ীরূপে চিরকাল চক্ষুমান্‌ সম্জনগণের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে? আল সরস্বতী ঠাকুরের পুর্বে আর কেহই 
ভারতের বাহিরে ভক্তিসদাচার-প্রচারের জন্তু প্রচারক পাঠান নাই । 
তাহার কুপাশক্কিলন্গ কতিপয় প্রচারক ইংলগু, জার্মান, ফ্ান্স, অষ্টি য়া, 
জেকোগ্লোভাকিয়া প্রভৃতি পাষ্চাতা দেশসমূহে যাইয়া আশাতীত সাফলোর 
সহিত গোঁডীয়-বৈষ্ণবধৰ্গ প্রচার করিয়াছেন। শল প্রভুপাদের প্রেরিত 
তদম্ুকম্পিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের প্রচারে 
দুই জন উচ্চশিক্ষিত জার্মান হুবক ভারতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 
পাদপন্ন আশ্রয় করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কেবলা ভক্তির 
উজ্জলা ও গৌড়ীয়-ভজনের পরতমতা বিশ্বমাঝে প্রদর্শনপূর্বক তক্তি- 
সদাচার-ভাব্করের প্রভা প্রদর্শন করিয়াছেন! আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
ওহিও বিধবি্যালয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের তুললামুলক-অধ্যাপনা-কাধে 
নিযুক্ত অধ্যাপক মি: আলবার্ট ই সাদা বোস্বে-মহানগরীতে উপস্থিত 
হইয়া তাহার জনৈক বন্ধুর নিকটে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা শ্রবণ করেন 
এবং শ্রীল প্রভুপাদ হইতে বিভিন প্রাচ্য দর্শন, বিশেষভাবে বৈষ্ণব-দর্শনের 
বিষয় জানিবার জন্য কলিকাডা শ্রগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। শ্রীল 
প্রভুপাদ তখন কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতেছিলেন 1 অধ্যাপক সাদাস' 
মহোদয় কলিকাতা হইতে তথায় যাইয়া উপধোপরি তিন দিন শ্রীল 
প্রভুপাদের নিকটে শীহরিকথা শ্রবণ করেন! ভল প্রভুপাদ তৎকালে 
তুলনামূলক বিচারে খৃষ্দর্শন হইতে বৈষ্ণবদূ্শনের উত্কর্ষের কথা বিশদ- 
কূপে বর্ণন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ংদর্শনের পরতমতা হদ্ৰ্শন করেন। 
অধ্যাপক মহোদয় প্রথমতঃ কিছু তকের আবাহন করিলেও অবশেষে 
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গ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষবিচাগের প্রত্যেকটা অংশ অন্রাস্ত বলিয়া স্বীকার 
করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাতেদসিদ্ধাস্ত-প্রদ। তা 
গ্রগৌরাদদেবের আবির্ভীবস্থান প্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে গমন করেন। 
তারত-পরিতযাগ-কীলে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের দানের অতুলনীয়'তা- 
সম্বন্ধে তাহীর বন্ধুর্গকে বলিয়া যান । 

শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের ও ভারতের বাহিরের অনীধিবৃন্দের পরি" 
প্রশ্নের উত্তরে যে সকল হরিকথ! কীর্তন করিয়াছেন, তাহা গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হইলে বিশ্ববাসী বঙ্জনগণ পরমার্থ-রাজোর_ অনেক বৈশিষ্ট্য 
ও বৈচিত্রাপুর্ণ রত্ন লাভ করিবেন | সুখের বিনয়, শরধাম মায়াপুরস্থ 
প্রীচেততমঠ হইতে শ্রীল গভুপাদের হবিকথামৃত-_প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় প্রবাহ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। পরবর্তী প্রবাহসমূহ 
প্রকাশের যত হইতেছে। 

রী প্রভুপাদকর্তৃক 'ভ্রুগৌরমঞ্তের নিত্যত্ব-প্রতিষ্ঠা-সহন্ধীয় আলোচনা 
সধদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী। শীল গ্রভূপাদ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর, 
১৯৩৩ খুষ্টান্দের ২১শে আগষ্ট এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন কুকুচ্ষেত্রে। 
১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্থমঠে, ১৯৩৭ 
খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে, ১৯৩১ 
খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর কলিক|ত বাগবাজারস্থ কর্পোরেশন-ময়দ।নে, 
১৯৩৩ খুষ্টান্দের ৬ই জাহুয়ারী তারিখে ঢাকা নগরীর পুরাতন পল্টন 
ময়দ!নে, ১৯৩৩ খুষ্টাব্বের ১০ই নভেম্বর পাঁটনায়, ১৯৩৩ খৃষ্টাবের ২৪শে 
ডিসেম্বর কাশীতে এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী প্রয়াগে বিবাট্‌ 
আকারে সৎশিক্ষাপ্রদর্শনীর (পারমাধিক বা ভাগব্ত-প্রদর্শনীর ) দ্বার 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 


2: 


পঞ্চভ্রিংশ অধ্যায়ন 


লুপ্ততীৰ্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ 

বৈষ্ণবসা্বভৌম শীল জগনাথ দাস বাবাজী ও শুন্ধতক্তি ভাগীরবীর 
বর্তমান ধারার ভুগীরধ দীন সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবিষ্কৃত 
গোর-প্রকটভূষি ই্ধাম মায়াপুরের যে কল্পনাতীত বৃদ্ধি শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুর করিয়াছেন, তাহা আজ কাহারও অবিদ্িত নহে ॥ নব্ীপের বিভিন্ন 
্রীপের মাহাত্ম্য প্রচার"মুখে তহৎস্থানে মঠ ও শ্রবিগ্রহ-সেবা শল সরস্বতী 
ঠাকুরকর্ডুক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এডদ্ব্যতীত গৌঁড়মণ্ডল, ক্ষেত্র 
মণ্ডল, ভ্র্রমন্ডস ও ভার্তমণ্ডলের গৌরপদাক্কপৃতস্থানসমূহ আবিষ্কার 
ফরিয়৷ কোথায় মঠ ও শরবিগ্রহসেবা, কোথায় ও শযন্মহাঞডুর পাদপীঠ 
স্থাপন করিয়াছেন শরচৈতন্তলীলার বান শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 
মোদক্রমন্ধাপ ( যামগাছী স্থিত আবির্ভাব ও বাসতবন গৌড়ীয়ের 
'অন্বকাবুযুগে শ্ব-শিবার আবাসস্থল ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল! 
 প্রদুপাদ সেইস্থান আবিষ্কার করিয়া তথায় হয মন্দির নির্মাণপূর্বক 
ভরমোদত্রম-মঠ স্থাপন কৰিয়াছেন। শ্রীল বৃন্মাবনদাস ঠাকুরের স্থাপিত 
সঞ্মীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ অনত্র সেবিত হইতেছিলেন। শীল প্রতুপাদ 
সেই বিগ্রহধ্গল উক্ত নবমন্দিবে আয়নপৃক সেবার ওজ্জল্য বিধান 
করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্থৃকম্পিত শ্রীতবক্ত জিতেন্দ্রনাথ 
সৃখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়ের অর্থে শ্রীমোক্রম দ্বীপের শ্রীমন্দির 
নিয়িত হইয়াছে। আল প্রভুপাদ চম্পাহইস্থিত হিজ-বাণীনাধ- প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের প্রাচীন সেবা-গ্রহণ করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া- 
ছেন। তথায় নবমন্দির নিয়িত হইয়াছে! বিদ্যানগরে, কত্রধীপে, 


হবর্ণবিহারে এবং অধ্যহ্ীপেও মঠ ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! 


১০০৪৪ 





৩৯৬ প্রভূপাদ শীল সরস্বতী ঠাকুর 


AAA 


বিভিন্নস্থানের মহাদির তালিক! ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
মে স্থানে শীমন্মহাপ্তভু ও শ্রীল রামানন্দ রায়ের আলাপ-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব" 
সংপ্রদায়'সমূহের মৃকটমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সর্বোচ্চশৃঙ্গ প্রদর্শিত 
হইয়াছে, ফালের ক.টিলাগতিতে গোদীবরীতটস্থিত সেই পরমপুত কর" 
নামক স্থানের কথা গোঁড়ী য় বৈষ্ণবগণ পৰ্যন্ত বিশ্বৃতিগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া 
ছিলেন এবং উক্ত স্থানের অধিব।সিগণও মহাপ্রভু শ্রীকুষ্ণচৈতন্তদেবের নাম 
পর্যন্ত বিগত ৪ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত হইয়াছিলেন | 
গ্রীন সরস্বতী ঠাকুর তথায় প্রীরামানন্দ গোঁড়ীরমঠ স্থাপন করিয়া 
সেই স্থানের লুপ্ত মাহাত্মা পুনরুদ্দীপ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমভ্তাগবতের 
প্রথম অধিবেশনক্ষেত্র বদ্রীনারায়ণ, দ্বিতীয়-অধিবেশন-ক্ষেত্র শুকর-তল, 
তৃতীয় অধিবেশন-ক্ষেত্র নৈমিবারণ্য প্রভৃতি স্থানে যাইয়া সেই সেই 
স্থানের মাহাত্মা প্রচার করিয়াছেন। নুপ্রতীর্থোদ্ধার-প্রসপ্নে শ্রীল 
সরম্বতী ঠাক,র যে-সকল তথ্য আবিকার করিয়াছেন, তাহা পরমার্থ- 
গবেষণাগাবের অমূল্য রতু। সেই সকল প্রকাশিত হইলে একটী সুবৃহৎ 
পুস্তক হইবে। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই তিনি বহু শুদ্ধডক্তি 
মঠ প্রতিঠিত করিয়া শ্রীবিগ্রহসেব| প্রকাশ করিয়াছেন | আ্রীমদনমোহন, 
শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয়গণের আরাধ্যদেব। তাঁহাদের 
শ্রবিগ্রহ ব্রদমণ্ডণে সেবিত হইতেছেন। স্েত্রমগ্ুলের নীলাচলগামে 
্ীঞ্পন্নাথদেবই শ্রীযদনমোহন, শীগোপীনাথের অন্দিরও তথার বিরাজিত, 
কিন্ত শ্রীগোবিন্দের সেবা তথায় প্রকট ছিল না। গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


চটক-পর্বতে শরীপুরুষোত্তম মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীর'ধাগোবিনোর সেবা 
প্রকট করিয়াছেন | 


শী প্রভুপাদ প্রকট-কালে প্রপাদ মদনমোহন ভক্তিমধূকর শ্রীধাম 
¥ El 
মায়াপুরস্থ অকার মঠগাজ শীচৈতনামঠের ২৯ চুড় যুক্ত শ্রমন্দিরের, শ্রেষ্ঠ 


নুপগ্ততীর্থ-উদ্ধার ও জীবিএহসেবা-প্রকাশ ৩৯৭ 


পালালো 








মম মলামি লতি লামিনাম পালা! 


শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় শ্রীধায় যায়াপুরবস্থ_শ্রীগৌরাবিভ্াবালয় 1 
শ্রীযোগপীঠের অত্রভেদী আীমন্দিরের শ্রেষ্ার্য শ্রীপাদ জগবন্ধু দন্ত 
বাগবাজারস্থ শ্রীগোঁডীয়মঠের শ্রীমন্দিরে্র নির্দযণকার্দে, ইউ, পি, 
সেক্রেটারিয়েটের শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ দেব ভক্তিভূবণ মহে।দয় প্রন্থাগ-শ্রীকূপ- 
গৌডীয়মঠের ভূমি-সংগ্রহ ও সেবকখণ্ডনির্ধাণে, জেগুবের মহারাজ 

শ্রীমদ বিক্রম-দেবধর্ম বাহাদুর মাদ্রাজের শ্রীয়ন্দির-নির্মাণে, মাদ্রাজের 
সুপ্রদিদধ মার্চেন্ট শ্রীযৃক্ত পণিকনু পিল্লাই ধর্মপ্রান মহাশয় সাজ 
শ্রীগৌঁডীয়মঠের শ্রবণদদনেএ, শ্ীবৃকত কৃম্ণপ্রপাদ দাস অধিকারী তক্ষি- 
ভূষণ ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডি গৌড়ীযমণঠে, বালিয়া চীৰ ভূমাধিকারী শ্রেষার্ 
স্বধায-গত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও ্বধামগত রেবতীয়োহন বায় চৌধুরী 
ভ্রতৃদ্ধয় বালিয়াটীর শরীগদাই-গৌরান্দ মঠের এীমন্দিরাদির, শ্রেচার্য বাই- 

মোহন রায় চৌধুরী মহাশত ঢাকা নীষাধৰ গৌঁডীয়মঠের ভূমি-সংগ্রহের, 
তৎপর্ী প্রীহুক্তা রাধা কুপ্তেখরী রায় চৌধৃরানী মহোদয়! স্ীমাধ্ব গোডীয় 
মঠের স্থবুহৎণ অবশসদনের, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি- 
প্রতাপ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন রায় চৌধৃণী ভক্তিপ্রকাশ ও শীহৃক্ত সতা- 
ভক্তিকুতুক ভাতৃতরয় প্রমাব্ব গোঁভ়ীয়মহঠের 





মোহন বায় চৌধুরী 
ীঘন্দিরের, প্রীহৃক মনোমেহান রায় চৌধুরী তক্তিপ্রতাশ ই্রযাধ্বগোডীয়ু 
মঠের আসনঘরের এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের হোম ছিপাউমেন্টের স্থপারি- 
ণ্টেণ্ডেণ্ট বয় সাহেব শ্রীহৃক্ষ তারাপদ রায় হরিছ্বার শ্রীদারপ্বত গৌডীয়- 
মঠের জন্য আনুফুল্য করিয়া নিতা! সুকৃতি অজন করিয়াছেন | মহাত্মা 
শ্রীযুক্ত নগে্দ্রনাধ চক্রবর্তী সীল প্রহুপাদের প্রতিষিত বিগ্রহগনের সেবার 
ও প্রচার-প্রসারের জন্ত তাহার রাউতারা, বিষ্তপৃর ও অনাধপুরের 
জমিদারী দান করিয়াছেন শল প্রভুপাদের প্রচার কাধের স্োকরধাৰ 

যাহারা যে পরিমানে 


আরও অনেকে অনেক প্রকার দেব করিয়্যছেন। 


ate 


৩৯৮ প্রভুপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 





আমার প্রভুর সেবা: করিয়াছেন, আমি তদহুপাতে তাহাদের নিকটে 
কৃতজ্ঞ থাকিয়া! “গ্ক্ষর সেবক হয় মান্য আপনার?’ বিচারে নিত্যকাল 
তাহাদের সেবা করিব। 


প্রীচৈতন্যপ।দগীঠ_্রীপ প্রভুপাদ ১৩৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে 
আশিন মন্দারে, ২৯শে আশ্বিন কানাইনাটশালায়, ৯৩৩৭ বঙ্গাব্দের লহ 
পৌষ যাঞ্জপুরে, ১০ই পৌষ তারিখে কুর্মগেত্রে, ১৯ই পৌষ তারিখে 
পিংহাচলে, ১৩হ পৌষ কুরে, ১৫ই পৌষ মঙগলগিবিতে, এবং ১৩৪৭ 
বর্জাবের ১৪শে চৈত্র ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। 

শ্রীবিগ্রহগণের নাম_ গ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় মঠের শরীশ্রগান্ধ- 
ধিক] গিরিধারী বিগ্রহগণকে যে যে নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা 
তন্তংমঠের নামের পার্শে উল্লিখিত হইতেছেঃ-_শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্- 


. মঠেমবিনোদ প্রাণ, কলিকাতা শ্রগৌড়ীয়মঠে বিনোদানন্দ, পুরী শ্রীপুকু- 


যোত্তম মঠে শীবিনোদমাধব, কটক শ্রসচ্চিদানন্দমগে শ্রাবিনৌদররমণ, বুক- 
ক্ষেত্র ্রীধ্যামগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিনোদরাম, নৈমিষারণ্ শ্রীপরমহংস মঠে 
শীবিনোদবিলাস, ঢাকা। শ্রীয়াধ্বগৌড়ীয়মঠে শীবিনোদকাস্ত, চিকপিয়া 
বাহ্থদেবপূর শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শ্রীবিনোদনাথ, আমলাযৌড়া প্রপন্ন।- 
শ্রমে শ্রীবিনোদকিশোর, কাশী শ্রীননাতন গৌড়ীয়মঠে প্রীবিনোদবিনোদ, 
পাটন! শ্রুগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিনোদ-গোবিন্দানন্দ, বোশ্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে 
শ্রীবিনোদ-বৈভবানন্দ, আলালনাথ শ্রীব্রক্ষগৌড়ীয়মঠে শ্রগোপীগোপীনাথ, 
শ্ধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তমঠে শীরাধাদামোদর, ময়মনসিংহ শ্রীজগন্াথ- 
গৌড়ীয়মঠে শীবিনোদব্লত। : 


শ্রীযোগগীঠে ‘অধোক্ষজ’ বিষ্ণুর আবির্ভাব শ্রীধাম মায়াপুরস্থ 
শ্রাগৌরজন্মস্থান শ্রীযোগপীঠের বর্তমান অভ্রভেদী মন্দিরের ভিত্তিখনন- 


কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা-প্রকাশ ৩৯৯ 


AA AAD DAT AAS 








8৩2 
কালে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৩:শে জ্োষ্ঠ { ১৯৩৪ খষ্টান্তের ১৩ই জুন) বুধবার 
ভূগার্ড হইতে “অধো ক্ষা-বিষুবিগ্রহ আবিতূ ত ইইয়ছেন। 

সার্বভৌমপরীক্ষার প্রবর্তন। শন প্রদুপাদ পরবিষ্ঠাপীঠ 
স্থাপন করিব! ১! শ্রুতি, ২1 বেদান্ত, ৩! ভাগবত, ৪1 একায়ন পরা 
€| সাহিতা, ৬। অঁতিহ, স্প্রদায়বৈভব, ৮1 ভক্তিশাস্তু, ৯) তি ৪ 
১০1 রস-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই দৃশটী বিনয়ের 
অ(টার্যনরীক্ষার উত্তীর্ণ বাযক্তি ‘সার্বভৌম'-উপাধিতে ভূষিত হল | 

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিন্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একূপাস্রগ 
আচার্যকেশরি-রূপে কার্মচতুষ্টয়ের মধো ‘ভক্তিশাস্র প্রণয়ন’ ত্ৰয়োবিংশ 
অধায়ে, “ভক্তিলদাচার-প্রচার, ভ্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং ‘নৃপ্চতীৰ্ঘোদ্ধার, 
ও "্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ' এই পঞ্চত্রিশে অধ্যায়ে ব্নিত হইল । 


—-0£ — 


ঘট ভ্রিংশ অধ্যায় 
কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা 


সরল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জন তোষণীগতে ‘অচ্যুতানন্দ'-শীক 
এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহার জে৷ষ্ট তনয় অচাতাদন্দ 
(যিমি সাধারনের নিকটে অন্দাপ্রশাদ নাযে পরিচিত ছিলেন ) 
চাকুরী কবিবার সময় কাহরোগে আক্রাস্ত হইয়া শুকভাবে অবস্থান 
কহিতেন। ক্রমে রোগের ম ত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অচ্যুতানন্দের 
শেষ সময়ে বালক বিমলাস্সাদ ও উপাদ শীল সরম্থতী ঠাকুর) ডীহার 
নিকটে, সমস্ত বাতি উচ্চৈ:হ্বরে হরিনাম করেন। নিধাণের কিছু পরে 
দেখা গেল, আঅলৌকিকভাবে অহাতালন্দের ললাটদেশে বামন 


800 প্রভুূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 


নিট 


সগ্রদায়ের তিলক স্বতঃ এন্দুটিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নির্ধাপকালে 
মদুষ্বরে এই মর্ণে কয়েকটা কথ বলিয়া গেলেন যে, তিনি রামানুজীয় 
বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ থাকায় তাহাকে এই জন্ম গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল; শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের রুপায় তিনি সেই অপরাধ 
হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছেন । 

রী প্রভুপাদ সন্্াস গ্রহণের পরে খুলনা-সহরে প্রচারার্থ শুভবিজয় 
করিলে খুগনা জেলার অন্তর্গত চন্দনীমহল-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্সচন্দ 
গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ভদ্রলোক ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৩২শে জ্যেষ্ঠ তারিখে 
তথায় আসিয়া প্রভুপাদপদ্মে প্রণত হন। গল্পোপাধ্যায় মহাশয় বলেন 
১৭১৮ বৎসর পূর্বে তিনি রাজযক্ষায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
জীবনের কোনই আশা ছিল না। হঠাৎ তিনি একদিন স্বপ্রযোগে 
সন্যাসবেশী শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে কৃষ্ণমন্তর প্রাপ্ত হন এবং অত্যাম্র্ধরূপে 
যক্ষা হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার পরে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ 
তিনি তাহার পিতৃদেবসহ কয়েকবার কলিকাতায় গিয়াছেনঃ কিন্ত 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে দর্শন পান নাই । 

একবার শ্রীল প্রভুপাদের অঙুগমনে আমাদের নৈমিযারণ্যে যাইবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন দেখিতে পাইলাম, শ্রীল প্রভুপাদ এক 
কুণ্ডের একটা পিঁড়িতে দীড়াইয়া আছেন, কুণ্ডের জল হঠাৎ বৃদ্ধি-প্রাথ 
হইয়| প্রভুপাদপদ্ম স্পর্শ করিল এবং পরক্ষণেই নামিয়া যাইয়া স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমর! সেই ঘৃন্য দর্শন করিয়া মহোল্লাসে সেই 
প্রভুচরণ।মৃত পান ও মণ্ডকে ধারণ করিলাম । 


ত — 

















